কলিকাত৷ ও উত্তরধঙ্গ বিশ্ববিভালর কর্তৃক প্রকাশিত, পরিবতিত ও সংশোধিত নূতন 
পাঠকুম ( 8311558 ) অনুসারে লিখিত ত্রি-বার্ধিক ন্লাতক (5:6৩- ৪: 
1098255, ৮৮৪৪ 0০:8০) পরীক্ষার্থীদের পাঠাপুত্তক। 


সমাজদর্শন 


[ ভ্রিবার্ষধিক জাতক-শ্রবধীর পাঠ্য ] 


অধ্যাপক শ্রীপ্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত, এম. এ. ( দর্শন ও বাংলা ) 
দর্শনশান্ত্রের অধ্যাপক, কৃষচত্ম কলেজ, হেতমপুর (বীরভূম ) এবং 
পরীক্ষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্ভালয় কর্তৃক 
প্রণীত 


অধ্যাপক ভ্রীমতিলাল মুখোপাধ্যায়”এম. এ. 
দর্শনশান্তের প্রধান অধ্যাপক, যোগমার! দেবী কলেজ ; 
অধ্যাপক, আশুতোব কলেজ, কলিকাতা এবং পরীক্ষক, 

কলিকাত। বিশ্ববিস্ভালয় ॥ কর্তৃক 
পরিমাঞজিত 





৫1৩৪, জ্ষেতজদহ তব 
ৰ ৯ 


প্রকাশক 

শ্রসুর্যকূমার 

ব্যানাজ পাবলিশার্স 
৫।১এ। কলেজ রে! 
কলিকাতা ৯ 


প্রথম সংস্করণ : আগস্ট "৬১ 


সঞ্তম সংস্করণ (পরিমার্জিত ও সংশোধিত ) : নভেম্বর ৬৪ 


_ লেখকের অন্ঠান্ত স্লাতক-শ্রেণীর বই-* 


17:87)0000) ০1 9০015] 1910110800185 € 200 1416100 ) 
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মুদ্জাকর £ 
শ্রীঅবনীরঞন মাছ 
নিউ মহামায়। প্রেল 
৬৫1৭) কলেজ স্টর্ট 
কলিকাত। ১২ 


সন্তম সংস্তরণের ভূমিক। 


সমাজদর্শনের ষষ্ঠ সংস্করণ অল্প সময়ের মধো নি:পেষিত হওয়াতে 
্রস্থটির সপ্তম সংস্করণ সংশোধিত, পরিমার্জিত 19 পরিবধিত আকারে প্রকাশিত 
হুল। বিভিন্ন বিশ্ববিগ্ঠালঘ্বের সাপ্প্রতিক প্রশ্নাবলীর দিকে লক্ষ্য রেধে এই 
পরিমার্জনার কাকজজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং শিক্ষা-সম্পকাঁয় দীর্শনিক 
মতবাদপ্তলোর আলোচনা এই সংস্করণে সপ্নিবিষ্ট হয়েছে । 

আশ! করি এই নতুন সংস্বন্নণটিও ছাত্র-ছাত্রী ও অধাপকদের সমাদর লাভ 
করবে। এই সংস্করণটি প্রকাশে কিছু বিলঘ্ঘ ঘটাতে আমি খুবই দুঃখিত । 
হেতমপুর | 

রঃ | প্রমোদবদ্ধু সেনগুপ্ত 

নভেম্বর '৬৮ 


ষষ্ঠ সংহ্করণের ভূমিকা 
সমাক্গদর্শনের ষ্ঠ সংস্করণ সংশোধিত, পরিমার্জিত ও পরিবধিত আকারে 
প্রকাশিত হুল। বিভিন্ন বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সাম্প্রতিক প্রশ্নীবলীর দিকে লক্ষ্য 
রেখে এই সংস্করণটিতে কতকগুলি নৃতন বিষয় সন্নিবিষ্ট হয়েছে; মেমন, 
“সমাজদর্শন কি অন্তর? “সমাজদর্শন কি নীতিবিজ্ঞানের উপাঙ্গ ?, বিশ্ব 
সন্প্রনায়ের সম্ভাবনা", রাষ্ট্রের উৎপত্তি', 'সামাঞ্জিক ব্যাধির কারণ”, “অপরাধ 
কিভাবে নিবারণ করা যায়?, “পরিণত বয়স্কদের ছুক্ষিঘনতা:, সামাজিক 
অগ্রগতির পথে য| সহায়ক ও প্রতিবন্ধক ইত্যাদ্দি। এহাড়াও প্রতিটি অধ্যায়ের 
গুরুত্বপূর্ন আলোচ্য বিষক্বপ্তলি প্রায় নতুন করেই লেখ! হয়েছে । "সামাজিক 
ক্রমোন্নতি' অধ্যায়টি "সামাজিক বিবর্তন ও অগ্রগতির? অধ্যায়টির সঙ্গে যুক্ত করা 
হয়েছে এবং সামাজিক ক্রমোন্নতি, সামাজিক বিবর্তন ও সামাজিক অগ্রগতির 
পারম্পরিক পার্থক্যের আলোচনাও এ অধ্যায়ে করা হয়েছে। 
আশা করি এই নতুন সংস্করণটিও ছাত্র-ছাত্রী এবং অধ্যাপকবৃন্দের সমাদর 
জাভ করবে । ইতি--- 
হ্তমপুর 1 


১ৎই নভেম্বর '৬৭ 


প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত 


দ্বিতীয় সংস্করণের ভমিক। 

ল্লাতক-শ্রেণীর তিন বৎসরের শিক্ষাক্রম এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন 
পরিবর্তন এনেছে এবং এর ফলে পুরাতন পাঠ্যস্থচীর প্রভৃত রদ-বদল করা? 
হয়েছে । 'দর্শন'এর পাঠ্যস্থচীর অন্যতম পরিবর্তন হচ্ছে দ্বিতীয় পত্রে 
নীতিবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজদর্শনকে যুক্ত করে দেওয়া। আাঁতক-শ্রেণীতে 
(7658 00%75৫) মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়াতে 
মাতৃভাষায় জেখা দর্শনের পাঠ্যপুস্তকের অভাব তীব্রভাবে অন্থুভূত হচ্ছে। 

ংলাভাযায় লেখা সমাজদর্শন-বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক খুবই কম। এই অভাব 
মেটাবাঁর উদ্দেশ্ত নিয়েই সাতক-শ্রেণীর (72855 ০০%5) নতুন পাঠ্যস্থচী 
অনুযায়ী প্রথমে 'নীতিবিজ্ঞান ও সমাজদর্শন” নামে পুত্তক রচন1 করি । এই 
পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে দ্বিতীর খণ্ড এখন পৃথকভাবে “সমাজদর্শন' নামে 
প্রকাশিত হল। বল] বাহুল্য, শ্বতস্ত্রভাবে প্রকাশ করার জন্য পুস্তকটিকে 
সযত্বে পরিমাজিত ও পরিবর্তিত কর! ভয়েছে এবং প্রতি অধ্যায়ের শেষে সেই 
অধ্যায়ের সংক্ষিগুসার সংযুক্ত কর হয়েছে। 

এ পুস্তক রচনায় আমাকে একাধিক গ্রন্থের সাহায্য নিতে হয়েছে। 
7120767216-র 09011065 0£ 99018] 0101195001)5 7 71201/67 ও 
177246এর 5০9০169) 2460156-এর 00200001515 5 05997-এর 
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1061) 7 1. 77. ০9০51%-র 50018] 191108095 প্রভৃতি গ্রন্থগুলি 
আমাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে । এ সকল লেখকদের কাছে আমি 


[ ছ] 


বিশেষভাবে রুতজ্ঞ। ইতিপূর্বে মাতৃভাষায় দর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্ত 
পুন্তক ও প্রবন্ধাি ধারা রচনা করেছেন তীরের ব্যবহৃত পরিভাষা আমান 
বিশেষ সাহায্য করেছে । সে জন্য আমি তাদের কাছেও কৃতজ্ঞ । পরিভাষার 
অপ্রতুলতাহেতু প্রয়োজনবোধে কোনও কোনও স্কানে আমি নিজে নতুন 
পরিন্ভাষা তৈরী করে নিয়েছি । এসব পরিিভাষার একট) ভাঙ্সিক। গরন্ছের 
প্রথমে ৭ প্রশ্বমালা গ্রন্থের শেষে যুক্ত করা হয়েছে। 

দম।জদর্শনের বিষয়বস্তগুলি এ পুম্তকটিতে সরল 9 সহজ ভাষায় আলোচন! 
'করা হয়েছে । তবে বিষয়বস্তকে সহজ করার জগ্য নিষয়বস্থর গুরুদ্র যাতে হাস 
নাহয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলা পন্রিভাষার 
পাশেই ইংরেজী প্রতিশব্দাট বাবহার করা হয়েছে । বিষয়নস্থর আলোচনাকে 
একদিকে ধেমন অনাবশ্কভাবে সংক্ষিপ্ত করা হয়নি, তেমনি পাঠাম্চীব 
বহিঁত বিধয়বন্্র অনাবশ্তক আলোচনায় পুস্তকের কল্বের স্ীত কর] 
হুয়নি। বলা বাহুল্য, পাশ্চান্তা সমাঁজ-বিজ্ঞানী ও সমাজ-দার্শনকদের 
মতামতগ্ুপ্লি অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রন্থে সংযুক্ত করা হয়েছে । তবে যেসব 
ক্ষেত্রে নিজন্ব মতামত দিয়েছি, সেগুলির দায়িত্ব আমারই । 

এই পুস্তক রচনার জন্য সর্বপ্রথম প্রেরণা লাভ করি হাওড়া গার্লল কলেজ ও 
শিবপুর দীনবন্ধু কলেজের দর্শন বিভাগের প্রপ্ধান অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীমরঞ্জিতকুমার 
ঘোঁষের কাছ থেকে এবং সেই সঙ্গে প্রেরণ! দিয়েছেন যোগমায়া দেবী কলেজের 
দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ও আশুতোষ কলেজের অধ্যাপক বন্ধুবর 
শ্রীমতিলাল মুখোপাধ্যায় । তিনি পুস্তকটির প্রতি অধ্যায় পাঁঠ করে যত্্পূর্বক 
পরিমার্জিত করেছেন এবং প্রয়োজনমত অংশবিশেষ পরিবর্ধন ও পরিবর্জন করে 
আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ কবেছেন। বন্ধুবর শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ ও 
হেতমপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীকোৌশ্বস্বীনাথ মল্লিক সমাজদর্শনের কয়েকটি 
সমন্যা আলোচনায় তাদের অভিমত জানিয়ে এ গ্রন্থ রচনায় সহায়'তা করেছেন। 
এছাড়াও বড়িষ! বিবেকানন্দ কলেজের অধ্যাপক, বন্ধুবর অমিয়কান্তি ভৌমিক, 
মগর1 শ্রীগোপাল ব্যানাজী কলেজের অধ্যাপক শ্রীমনিল দাঁশশর্া, হেতমপুর 
ফলেজের অধ্যাপক শ্রাহধাংশুকুমার চন্দ্র _-এ গ্রন্থ রচনার ব্যাপারে নানাভাবে 


[1] 

আমায় সহায়ত করেছেন। এ ছাড়াও সহবন্ধী অধ্যাপ্ববুনদের প্রেরণা 
ও বন্ধ ছাত্র-ছাত্রীর সহায়ত! এ গ্রন্থ রচনার মুলে বর্তমান । 

পরিশেষে, যাদের জন্ত বইখানি লেখা তা উপকৃত হলে আমার শ্রম 
সার্থক হবে। ব্যানাজা পাবলিশার্জের স্বত্বাধিকারী শ্রীহ্র্যকৃমার ব্যানাজাঁ 
এই পুস্তকটি গকাশের এবং শ্রীঅবনীরগ্তন মাহা পুসুবটি মু্ণের দায়িত্ব গ্রহণ 
করে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাত। শ্রীমান 
স্ণালকাত্তি সেনগুপ্ত, বি. এসসি, এ পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারে নানাভাবে 
আমাকে সাহায্য করেছে। ব্যক্তিগত সম্পর্কের জন্য এক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশের কোন অবকাশ নেই। 

পুস্তকখানি ছাত্র-ছাত্রীগণ ছাড়াও যাতে সাধারণ পাঠকের উপকারে আসে 
সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে । ইতি-_ 
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বিষয় পৃষ্ঠা 
থম আগ্রা 
৬৮/সমাজবর্শনের অর্থ এবং আলোচনা -ক্ছে বর '*, ৩--১৮ 
[১। ভূমিকা-_পৃঃ ৩: ২। সমাজদর্শনের অর্থ--পূঃ ৬ £ 
৩। সমাজদর্শন কি সম্ভব?-পূঃ ৯: ৪। সমাজদর্শনের 
আলোচনার ক্ষেত্র বা পরিধি_পৃঃ ১৩ £ সংক্ষিপ্তসার_ পৃঃ ১৭] 
ছিত্ভীক্প অগ্র্যান্স 
সমাজদর্শনের সঙ্গে অগ্যাগ্য বিষয়ের সম্পর্ক এখং 
৬৫ সমাজদর্শনের মূল্য এ ১৯--৩৬ 
[ ১। সমাজদর্শন ও সমাজবিজ্ঞান_পৃঃ ১৯: ২। সমাজদর্শন 
ও মনোবিজ্ঞান-_-পূঃ ২২২ ৩। স্মাজদর্শন ও বা্রবিজ্ঞান-- 
পৃঃ২৬; ৪। সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞান_পৃঃ ২৮ £ 
৫&| সমাজদশশন কি নীতিবিজ্ঞানের উপাঙ্গ-পৃঃ ৩১: 
৬। সমাজদর্শনের ব্যবহারিক মুলয__পৃঃ ৩২ £ সংক্ষিপ্তসার-_ 
পৃঃ ৩৪ ) 
ভূভীজ্ অল্যাক্স 
মানুষের সামাজিক প্রকৃতি ৮ ৩৭৪৪ 
[১। মানুষের সামাজিক প্ররুতি- পৃঃ ৩৭ ২। মান্গষের 
সামাজিক প্রকৃতির মনস্তাত্বিক এবং দার্শনিক ভিত্তি-পৃঃ ৩৮ £ 
সংক্ষিগ্তসার-_পৃঃ ৪৩ ] 
ুভুর্ঘ অগ্জ্যান্ম 
/ ব্যন্তি এবং সমাজ 8৫7৮০ 
[১। সমাজ কি?--পৃ: ৪৫ £ ২। সামাজিক সম্পর্কের মনস্তত্- 
মূলক শর্ত--পৃঃ ৪৮ ১ ৩। ব্যক্তি বলতে কি বুঝি 1--পৃঃ ৪৯ £ 


[ 1 ] 
বিষয় পৃষ্টা 
৪। ব্যজির সঙ্দে সমাজের সম্পর্ক_পৃঃ €*: ৫। কোন্‌ 
মতটি সন্তোষজনক 1--পৃঃ ৬৪: ৬| ব্যাক্তিম্বাতন্ত্যবাদ ও 
সমাজতন্্বাদ-_পৃঃ ৬৬৭ । ব্যক্তিম্বাতত্ত্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের 
সমন্বয়--পৃঃ ৭৫ £ ৮ জনসাধারণের কল্যাণ বা জনকল্যাণ 
সম্পর্কে ধারণা_-পৃঃ "৬: সংক্ষিপ্তসার_পৃঃ ৭৯] 


২৮৫৬ এপ্স আপ্প্াযাজ 
. * সামাজিক গোষ্ঠী এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান " ৮১--১০২ 

[১। ভূমিকাঁঁপৃঃ ৮১: ২। সামাজিক গোঠীর শ্বরূপ-_ 
পৃঃ ৮১২ ৩) গোঠীজীবনের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য-_ 
পৃঃ ৮৩: 91 সামাজিক গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ--পৃঃ ৮৪ £ 
৫1/সামাজিক অনুঠান (প্রতিঠান)_পৃঃ ৮৯: ৬।* অন্্ঠান 
সংঘ-পঃ ৯২৪ ৭ অনুষ্ঠান এবং আচাঁর--পূঃ ৯৫ £ 
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£*| বিভিন্ন অনুষ্ঠানের (প্রতিষ্ঠানের ) পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া 
-_-পৃঃ ১০১৫ সংক্ষিগুসার-পৃঃ ১০১] 


চে 


৮ হকি অগ্যাজ 
৬৮ "পরিবার টু **" ১০৩--১৪১ 

[ ১।পরিবাঁর কাকে বলে 1--পৃঃ ১০৩ ২1 পরিবারের 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টযা-_পৃঃ ১০৫ £ ৩। পরিবারের শ্রেণীবিভাগ 
পৃঃ ১০৭: ৪ পরিবারের উৎপত্তি--পৃঃ ১১৭ £ 
€ | পরিবারের স্বাভাবিক ভিত্তি_পৃঃ ১১২ £ ৬। পারিবারিক 
জীবন কি কৃত্রিম, ন1 স্বাভাবিক 1--পৃঃ ১১৪ £ ৭। ন্ুু-প্রজনন- 
বিজ্ঞান--পৃঃ ১১৭ ৮। বিবাহ_-পৃঃ ১১৯: ৯ বিবাহ" 
বিচ্ছে--পৃঃ ১২১ ১*। পরিবার ও সযাজ--পৃঃ ১২৩ £ 
১১। পরিবারের কার্ধাবলী--পৃঃ ১২৭ £ ১২। পরিবারের 


বিষয় পৃষ্ঠা 
শিক্ষামূলক কাজ--পৃঃ ১৩১: ১৩। পরিবারের অর্থনৈতিক 
কার্ধাবলী--পৃঃ ১৩৪ £ ১৪ । পরিবারের হুর্বলতা বা! অন্থপযোগিতা 

--পৃঃ ১৩৪৪ ১৫। পরিবারের অনুপযেগি তা বা! ছুর্বলত! দূর 

করার উপায়-_পৃঃ ১৩৬ £ সংক্ষিপ্তসার--পৃঃ ১৩৯] 


সগুহম আঅহ্যায্স 
জন্প্রদায়া রর ৪ ১৪২--১৫০ 
[১। সম্প্রদায় ও সমাজের মধ্যে পার্থকয-_পৃঃ ১৪২ £ 
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পৃঃ ১৪৬১ ৪ বিশ্বসম্প্রদায়ের সম্ভাবনা--পৃঃ ১৪৮ £ 
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৫ ভঞ্ম অন্যান 
ষট সস ১৫১--১৯১ 
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কাকে বলে ?--পৃঃ ১৫৪ ৩। রাষ্ট্রের উৎপত্তি--পৃঃ ১৫৬ £ 
৪। সমাজ এবং বাষ্্--পৃঃ ১৬১ £ ৫। রাষ্ট্রের স্বাভাবিক ভিত্তি 
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বালক্ষ্য--পৃূঃ ১৯৬: ৪। বিদ্যালয়ের কার্য--পৃঃ ২০* £ 
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বিচার- পৃঃ ২১১: সংক্ষিপ্ুসার-- পৃঃ ২১৬] 
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প্লাংস্কতিক সংঘ ** *** ২১৭--২৩১ 
[১। সংস্কতি বলতে কি বৃ 1-পৃঃ ২১৭ সংস্কৃতি 
এবং সভ্যতা1-পৃঃ ২২৭ £ ৩। সংস্কৃতির সামাজিক তাৎপর্য__পৃঃ 
২২৩ £ ৪। সংস্কৃতিই জীবনের লক্ষ্য-_পৃঃ ২২৫ £ €। সাংস্কৃতিক 
সংঘের বৈশিষ্ট্য--পৃঃ ২২৫ £ ৬। সমাজের উপর সাংস্কৃতিক 
অন্ঠান-গ্রতিষ্ঠানের গ্রভাব-_পৃঃ ২২৮ £ সংক্ষিপ্তসার_-পৃঃ ২৩০] 
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[ থা. ] 
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আদর্শ- পৃঃ২৫৯: ৬। কম্যুমিজম্‌ বা সমভোগবাদের আদর্শ 
পৃঃ ২৬৯ ৭। কোন্‌ সামাজিক আদর্শটি গ্রহ্ণষোগ্য ? 
--পৃঃ ২৬৬ £ সংক্ষিগুসার-_পৃঃ ২৬৭ ] 


জত্লা্তশশ আসন্য্যান্ধ 
যুখ-মনোনাব টি টি ২৬১৯ _ ২৭৫ 
[১। সমাপ্র-জীবনে যুথের স্থান_পৃঃ ২৬৯১ ২। যুথ ও 
জনতার মধ্যে প্রভেদ__পৃঃ ২৬৯: ৩। যুখ-মনোভাবের স্ব্ধপ 
_পৃঃই ২৭২ £ সংক্ষিপ্ঠসার_-পৃঃ ২৭৫ ] 


লুজডাম্পি জগ্্যান্জ 
লাধারণ স্বার্থ *** -*৮ ১০ ২৭৬-২৮২ 
[ ১। সামাজিক সম্পর্কের উপাদান--পৃঃ ২৭৬: ২। স্বার্থ 
এবং মনোবৃত্তি--পৃঃ ২৭৬ঃ ৩। সাধারণ স্বার্থ কাকে বলে? 
_-পৃঃ২৭৭ ৪1 অনুরূপ স্বার্থ এবং সাধারণ শ্যার্থ-_পৃঃ ২৭৯ $ 
৫ | স্বার্থ এবং সংঘ--পৃঃ ২৭৯ £ সংক্ষিপ্তপার __পৃঃ ২৮২ ] 


২১৫/ গল্প জঞ্্যাক্ষ 
ধর্ম রঃ ২৮৩--৩১৯ 
[১। ধর্মের অর্থ-পৃঃ ২৮৩ 8 ২। ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য 


পৃঃ ২৮৬ £৩। ধর্মের সামাজিক ভূমিকা-পৃঃ ২৮৮ £ ৪ | সংহতি 


[. 11 1 
বিষয় পৃষ্ঠা 
শক্তিরূপে ধর্মের তরূপ--পৃঃ ২৮৬ 8 ৫ ধর্মের মার্কসীয় ব্যাখ্যা 
--পৃঃ ২৮৯: ৬। ধর্মের মার্কপীয় ব্যাখ্যার সমালোচন1- 
পঃ ২৯৪: ৭ ধর্ম ও শিক্ষা--পৃঃ ২৯৭: ৮। ধর্মের 
ক্ষেত্রে সহনশীলতা পৃঃ ২৯ £ ৯। আস্তর্জাতিক ধর্ম__পৃঃ ৩০৫ £ 
১*। প্রকৃতিবাদ বলতে কি বুঝি ?-পৃঃ ৩০৭ ১১। 


প্রকৃতিবাধ্ধের বিভিন্ন বূপ--পৃঃ ৩৯৯: ১২। বর্তমানকালে 
ধর্মের ভূমিকা পৃঃ ৩১৬ £ সংক্ষিগুসার--পৃঃ ৩১৮ ] 


হন্লম্ণ অগ্্যাস্ত 
লামাজিক ব্যাধি-বিজ্ঞান ৮ ৩২,-- ৩৪৯ 

[ ১। সামাজিক ব্যাধি-বিজ্ঞানের  অর্থ_পৃঃ ৩২ £ 
২। সামাজিক ব্যাধির স্বরূপ ও প্রকারভেদ-_গৃঃ ৩২২ 
৩। সামাজিক-ব্যাধির কারণ_-পৃঃ ৩২৩ £৪। সামাজিক ছুর্নাতি 
বা অকল্যাণ দমন করার উপায়--পূঃ ৩২৫: ৫1 অপরাধ--- 
পৃঃ ৩২৭: ৬1 অপরাধের সামাজিক দিক--পৃঃ ৩২৯ £ 
৭। অপরাধ কিভাবে নিবারণ কর1 যায়_পৃঃ ৩৩২ £ 
৮। অপরিণত বয়স্কদের ছুক্ষিয়তা-৩৩৩: ৯। শান্তি 
পৃঃ ৩৩৭ £ ১*। শাস্তি-সম্পকাঁয় বিভিন্ন মতবাদ-_পৃঃ ৩৪০ £ 
সংন্দিগুসার-_পৃঃ ৩৪৮ ] 

গুণ আশ্র্যা্জ 


লামাজিক ক্রমোম্সতি, সামাজিক বিবর্তন এবং সামাজিক 
অগ্রগতি ৪৪০৪ ৯০৯ ৩৫০---৩৮৯ 
[১। সামাজিক পরিবর্তন বলতে কি বুঝ 1--পৃঃ ৩৫০ £ 
২। সামাজিক পরিবর্তনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্্য-_ 
পৃঃ ৩৫২ £ ৩। সমাজের স্থিতিশীল রূপ--পৃঃ ৩৫৩ £ 
৪। সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক ক্রমোন্নতি, সামাজিক 


[. আ1ড ] 


বিষয় পৃষ্ঠা 
বিবর্তন ও সামাজিক অগ্রগতির সন্বন্ধ--পুঃ ৩৫৫ £ ৫। সামাজিক 
ক্রমৌন্নতি বলতে কি বুঝ ?--পৃঃ ৩৫৬ £ ৬। সামাজিক ক্রমোন্ধতির 
শর্তাবলি--পৃঃ ৩৬* £ ৭ বিবর্তন কাকে বলে 1--পৃঃ ৩৬৭ £ 
৮। সামাজিক বিবর্তনের স্বরূপ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ-- 
পৃঃ ৩৬৮; ৯। সাঘাজিক বিবর্তন এবং সামাজিক অগ্রগতি-_- 
পৃঃ ৩৭৩ £ ১০। সামার্জিক আদর্শ এবং সামাজিক অগ্রগতি--. 
পৃঃ. ৩৭৫: ১১। সামাজিক অগ্রগতির ম্বরূপ-- 
পৃঃ ৩৭৭ £ ১২। সামাজিক অগ্রগতির মানদণ্-গৃঃ ৩৭৯ £ 
১৩। সামাজিক অগ্রগতির প্রসারণ এবং গভীরতা-_পৃঃ ৩৮৩ : 
১৪। সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে যা সহায়ক ও প্রতিবদ্ধক-__ 
পৃঃ৩৮৬ সংক্ষিগুসার--পৃঃ ৩৮৮] 


অন্টালম্ণ অন্যাস্ত 
লামাজিক সত্ত। ও লোকায়ত নীতিতস্ব *** ৩৯০--৩৯৪ 
[ ১। সামাজিক সত্ব_পৃঃ ৩৯* £ ২। লোকায়ত নীতিতত্ব 
_ পৃঃ ৩৯২: দংক্ষি্রমার--পৃঃ ৩৯৪ ] 
পরিশিষ্ট £ বর্ণাগ্রম ঘর্দা -.. সপ ৩৯৫--৩৯৬ 
প্রশ্পমালা ০:৪৪ ১৪০০ ৩৯৭--৪০৮ 


পালিভাষিক শব্দ 


8£0088161819--অজ্েয়তাবাদ 
80108610 [ব80:51180--অজেয়তাবাদী 
প্রন্কৃতিবাদ 
$8800180107--সংঘ, প্রতিষ্ঠান 
$60৮446--মনোবৃত্তি 
7১:৮9710 1085165600--বন্ত অনুষ্ঠান 
(প্রতিষ্ঠান) 
0011608ঘ8 11178 --সমঠিগিত চেতন! 
001190851810--সমক্রিবাদ 
00100000 0০০8--জনকল্যাণ, সাধারণ কলাণ 
00007100 1769696--সাধারণ ব| সমজাতীয় 
বার্থ 
09200109 ভা? - সাধারণ ইচ্ছ! 
002010010187--সমভোগবাদ 
0010100010165-সম্প্রদায় 
00101000 3605100801স্স্থাজাতাবোধ 
0০০০৫৮৮--ধায়ণ! 
07116:101021081- সমালোচনা মুলক 
00658] [0801508008--দাংস্কাতিক 


অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান) 
070 -ঝানত1 
00802-স্রীতি 
1০8009810 2ব8$02811800--বিচারহীন 
প্রক্কৃতিবাদ 
200৪11ঠাস্-্সাম্য 


স00০৪ ০1৪ 28০01৪--লোকারত নীতিতত 


700£90109--হুপ্রজনন-বিজ্ঞান 

ম0136100--বিবর্তনবাদ 

মা00056153 11961606107 --গঠনমুলক 
অনুষ্ঠান ( প্রতিষ্ঠান) 

মা569201য -আতৃত 

3879:81 ভা1]1- সর্বগত ইচ্ছা! 

907৫:011606থ] 10861808100--সরকারী 
অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান) 

(000-0108--গোঠী চেতন! 

179: ৪9081008706 যুখ-মনোভাব 

[6891180--ভাববাদ 

1001510091180- বাক্তিম্বাতস্ত্রবাদ 

[99151688] 11173--ব্যক্তিচেতনা 

[11861700119 &08100--সাহজিক ক্রি! 

[08$18$100--অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান 

[066168৮--থা্থ 

1110 [066:98৮-_একজাতীয় স্বার্থ 

11966751 8০190০৪--জড়বিজ্ঞান 

1160$81 (০18০০০--মানসিক বিজ্ঞান 

110:91185- নৈতিকত। 

2100801)স্রাজতন্্ 

88০-জাতি 

35079118--খও জাতি 

1880:811870--গ্রকৃতিষাদ 

1028817৩--আদর্শনিষ্ 

0018০৮1৪ _বা্তি-নির পেক্ষ 


সুড! 


01189:)--শাসকশ্রেনী 
07601081081--তত্বমূলক 
0:89010 [89০:5- আঙ্গিক মতবাদ 
128001৪-্্জনলাধারণ 
02101105005 ০? 8611107--ধর্মদর্শন 
2০81815৪ --বস্তনিষ্ঠ অস্তিবাচক 
758502001081081--মনস্তত্বমূলক 
33581-8:০০--আপাত-গোষ্ঠী 
১৪০৪ -বংশ 
৪৪৪০০--বিচারবুদ্ধি 
16765 40810---পরা বর্তক ক্রিয়া 
৪০০০৪--আলোচনাক্ষেত্র, পরিধি 
90015] 032620$ 10080:0--সামা গ্রিক 

চুক্তি মতবাদ 
৪০০1৪] 10981022299$--সামাজিক ক্রমোন্নতি 
9০151 9০০৫-সামাজিক কল্যাণ 


সমাজদর্শন 


9০০19118--লামাবাদ, সমাজ তস্থবাদ 

৪০০1০1085 --সমাজ বিজ্ঞান 

90018] 11697651165--সামাজিক মানত! 

৪০০18] 72৪0৮010ঃ5--সামাজিক ব্যাধি-বিজ্ঞান 

৪০০15] [:02788৪-সামাজিক অগ্রগতি 

৪০59187- সার্বভৌমিকতা 

95৮:08219 £0£ 15186০০৩--জীবন সংগ্রাম, 
জীবন-যুদ্ধ 

৪০১1908ঘ৩--বাক্তি সাপেক্ষ 

3000197060$গ [:9086100--পরিপুরক 

শিক্ষ 

৪7178008610--সংষোগাত্মক 

95৪6970-- প্রধা 

[8902861091---তাব্বিক, তবনিষ্ঠ 

[যা শ্বৈরাচারতন্ত 

0181205 দ51০৪-্পরমমূলয 

ঢ৮10510180--উপযোগবাদ 


সমাজবৰর্শন 
[ 2০27 071275178৬৮ 1 


প্রথম অধ্যায় 


সমাজদর্শনের অর্থ এবং আলোচন৷ ক্ষেত্র 
€117০ 119810106 8150 ১০০১০ ০£ 9০0018] [2171109901979) 


২১। ভুমি! (11000000009) £ 

মানুষ সামাজিক জীব । সে সমাজবদ্ধ জীবন-যাপনে অভ্যন্ত। আঁদ্িমতম 
ঘুগ থেকেই মানুষ সংঘবদ্ধভাবে জীবন যাপন করে আসছে । যেসব বিজ্ঞান 
সামাজিক বিজ্ঞান সমাজ-জীবনে মান্থুষের বিভিন্ন কার্যকলাপ নিয়ে আলোচন। 
টি রি £ করে সেগুলিকে আমর! বলি জামাজিক বিজ্ঞান (5০০11 
শিয়ে আলোচনা করে 9৫1805065)। যেমন, ব্রাষ্্রবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, নীতি- 
বিজ্ঞান প্রভৃতি সামাজিক বিজ্ঞানের অন্ততূক্ত। যে বিজ্ঞান মানব-সমাজের 
বক্রমবিকাশের ধার] এবং সমাজের ন্ীীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, অনুষ্ঠান" 
সমাজ বিজন মানব প্রতিষ্ঠানগুলির স্বরূপ বর্ণনা করে এবং তাদের উৎপত্তি 
সমাজের ক্রমধিকাশের ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করে তাকে বলা 
টপ হয় সমাজবিজ্ঞান (9০০19109£5)। সামাজিক বিজ্ঞানের 
প্রভৃতি নিয়ে সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের প্রভেদ আছে। সামাজিক 
মিলল বিজানগুলি সমাজ-জীবনে মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপের 
বিভিন্ন দিক পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করে। সামাজিক বিজ্ঞানগুলি 
মান্থষের কার্যকলাপের সামগ্রিক আলোচনা করে না। সমাজ-জীবনের 
দিতে তি সামগ্রিক আলোচনা করে সমাজবিজ্ঞান । অর্থাৎ সমাজ- 
সমাজবিজানের জীবনে মানুষের পারস্পরিক সন্বদ্ধের সামাঞ্জিক আলোচন। 
শধো পারা করাই সমাজবিজ্ঞানের কাজ। গিন্সবার্গ (03856674) 
£সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে বলেন, "মানুষের পারম্পরিক সম্বদ্ধহেতু ভাদের যা কিছু 
ঘটে সব কিছুই এর অস্তভূক্তি।”; যদিও সমাজবিজ্ঞানের আলোচন! ক্ষেত 
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৪ সমাজদর্শন 


বা পরিধি খুবই ব্যাপক তবু এমন কয়েকটি প্রশ্থ আছে যার আলোচনা 
সমাজবিজ্ঞান করে না। অথচ সমাজ-জীবনের আলোচনার ক্ষেত্রে এ 
সকল প্রশ্নের আলোচনা একেবারেই অবাস্তব বা অপ্রাসঙ্গিক নয়। 
বস্ততঃ, এ বিষয়গুলি আলোচন1 ভিন্ন সমাজ-জীবনের আলোচনা অসম্পূর্ণ 
থেকে যায়। 
সমাজ-জীবনের আলোচন! প্রসঙ্গে কতকগুলি প্রশ্ন আমাদের সামনে দেখ 
দেয়। যথা, সমাজ-জীবনের উদ্দেশ্ত (2005), আদর্শ (115815) ও যূল্য (৬৪106), 
সমাজ-জীবমের কি? সামাজিক বিজ্ঞানগুলি যেসব নীতি এবং পন্ধতি' 
কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অনুসরণ করে সেগুলি কি যথার্থ বা যুক্তিযুক্ত? এসব নীতি 
রা এবং পদ্ধতির সত্যত! কি ভাবে নির্ধারণ কর যেতে পারে?, 
ব্যক্তির যেমন একট আদর্শ আছে, উদ্দেশ্য আছে ; সমাজ-- 
জীবনেরও তেমন একট1 আদর্শ ও উদ্দেশ্য আছে। বন্ততঃ, আমর! ব্যক্তির উন্নতিক: 
কথ! যেমন বলি, সমাজ-জীবনের উন্নতির কথাও তেমনি বলি। ব্যক্তি যেমন, 
একটা আদর্শ বা নীতিকে সামনে রেখে তার ব্যক্তিগত. জীবন চালিত করে;, 
বেষন দমাজের তেমনি একট আদর্শ ও নীতি অনুযায়ী তার সমাজ-জীবন” 
আদর্শের বরপ কি? পরিচালিত হয়। প্রশ্ন হল, এই আদর্শের শ্বরূপ কি?, 
ব্যক্তির আমর্শ ও সমাজের আদর্শ কি পথক, না৷ অভিন্ন? মানুষ ও সমাজ ঘনিষ্ঠ' 
সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত, মানুষকে নিয়েই সমাজ । মানুষের ব্যক্তিগত আশা, আকাজ্ষা 
উদ্দেস্ত ও অভিগ্রীযর় সমাজের সামগ্রিক জীবনের উপর যে প্রভাব বিস্তার কবে" 
জনকলাপের আদর্শ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই সমাজ-জীবনের' 
কিতাবেলান্ত করা৷ আলোচনায় মানুষের উদ্দেস্ত, আদর্শ, আশা-আকাজ্ষার 
0005 আলোচন! কি অবান্তর আলোচন! ? মান্য তার বাক্কিগত. 
কল্যাণ (100151008] 3০০) চায়, কিন্ত জনকল্যাপের (002000017) (00). 
কথা চিস্তা না করে ব্যদ্ধিগভ কল্যাণ লাভ কর] কি সম্ভব? জনবল্যাণের 
ধারণ! হল একট! জাছর্শ। কি উপায়ে এই আদর্শ লাত করাযায়? 
সমাজবিজ্ঞান সমাজণ্জীবনের আলেটেনার যেসব মৌলিক নীতি এবং- 
ধারণ (£900870610661 0205610168০: 6910068968) বিনা বিচারে গ্রহণ 


সমাজদর্শনের অর্থ এবং আলোচন। ক্ষেত্র ৫ 


করেছে সেগুলির প্রকৃতি বা স্বরূপ কি? সমাজবিজ্ঞানের ন্বীকার্ধ বিভিন্ন সত্য, 
শীতি এবং সিদ্ধান্ত কতদুর সত্য? বিভিন্র সামাজিক বিজ্ঞানের ফলাফলগুলিকে 
দমাজবিজ্ঞানের কি নিয়মাহুপারে সংশ্লি্ই করা যেতে পারে? সামাজিক 
মৌলিক নীতি বং পরিবর্তন বা ক্রমবিকাশ কি কোন উদ্দেশ অনুযায়ী সাধিত 
রি হয়, না তা নিছক আকম্মিক ঘটন1? সামাজিক 
পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের ইচ্ছার কি সন্বন্ধ আছে? 
পামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি কি উদ্দেশ্ট পূর্ণ করে? সামাঞ্জিক উন্নতি কি কেবলমাত্র 
এ্রতিহাসিক ঘটনা, ন1 এই উন্নতি নৈতিক মানদণ্ডে বিচার্ধ? সমাঞজ-জীবনের 
সামীজিক পরিবর্তন. পরমমূল্য (01010090 310) কি? সামাজিক অগ্রগতি 
'বা ক্রমবিক]শের কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের উপর নির্ভরশীল? আমর] যে সামাজিক 
মিনি এঁক্যের (59০1581 00105) কথা বলে থাকি, সে এঁক্যের 
'সালোকে মানুষের সামাজিক দিকগুলি আলোচনা করলে তার কি তাৎপর্ম 
পরিস্ফুট হয়? সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সঙ্গে অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের 
সিদ্ধান্তের কতদুর সংগতি বর্তমান ? 
যেহেতু সামাঞ্জিক বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান জ্ঞাননিঙ্গ বিজ্ঞান (0051615০ 
-8৫8515088) সেহেতু তারা সমাজ-জীবনের আদর্শ ও মূল্য সম্পকীঁয় প্রশ্নগুলি নিয়ে 
স্মালোচন! করে ন1। অন্ত একটি শাস্ত্র এই সব প্রশ্ন নিয়ে আলোচন1 করে। তার 
শাম সমাজদর্শন (909০151 01711930015) | সমাজবর্শন আদর্শ নষ্ট (500038015) 
াস্্র। সামাজিক ঘটনার দার্শনিক তাৎপর্য নিরূপণ করাই সমাজদর্শনের কাজ । 
রিতা সমীজদর্শন পূর্বোক্ত প্রশ্ন গুলির উত্তর দেবার জন্য সচেই্ হয়, 
"মাজদর্শনের বৃ্টিভলগীর কারণ সামাজিক ঘটনার (59181 £4003) নিছক বর্ণন! 
রর ও ব্যাখ্যা সমাজদর্শনের কাজ নয়, আদর্শ ও মূল্যের 
'পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক ঘটনার তাৎপর্য নির্ধারণ ও যৌক্তিকতা বিচার করাই 
সমাজদর্শনের কাজ। সামাঞ্জিক ঘটনার বর্ণনা! ও ব্যাখ্যা নয়; তার যৃল্য 
নির্ধারণই সমাজদর্শনের লক্ষ্য । 
'গিন্স্বা্গ (2524) বলেন, “একথা সত্য যে, জড়বস্ত-সম্পকাঁয় বিজ্ঞানগুলি 
কি পদ্ধতি অবলঘ্বন করবে তা নির্দেশ করা! যেমন দর্শনের কাজ নর, তেমনি 


সমাজদর্শন 


সামাজিক বিজ্ঞানগুলি কি পতি অবলঘ্ধন করবে দর্শন তা নির্দেশ করতে পারে 
না। কিন্তু সামাজিক বিজ্ঞানগুলি যেসব পদ্ধতি এবং ধারণাগুলিকে স্বীকার 
করে নেয়--বিশেষ করে সেই সব প্রাথমিক ধারণাগুলি, যার থেকে সামাজিক 
বিজ্ঞানগুলির সংযোগ-সাধনের কাজ শুরু হতে পারে-_সেগুলিকে বিচার করার' 
গিন্সবার্গ (315825:8)- এবং তাদের মূল্য অবধারণ করার একটা সমালোচনামূলক 
এ মন্তবা হাতিয়ার" দর্শন দিতে পারে এবং বর্তমানে তা দেবার 
জন্য,তার হওয়] একান্ত গ্রয়োজন ।' 1 
/ ভনহমন্ভকদ্কর্্ন্বেল্র স্জর্্া (70168101708 02 300181 
11711098097) £ 

দর্শনের কাজ অভিজ্ঞতার অর্থ, তাৎপর্য ও মুল্য নিরূপণ কর1। সমাজ, 
দর্শনের কাজ সামাজিক ঘটনার অর্থ, তাৎপর্য ও মূল্য নিরূপণ কর]। সমাজ-. 
দর্শন ছল সমাজবিজ্ঞান এবং দর্শনের মিলন ক্ষেত্র। গ্রিসবার্ট (01566 
সমাজদর্শন এবং সামাজিক বিজ্ঞানগুলির সম্বন্ধ আলোচন। প্রসঙ্গে 
সমাজদর্শনের স্বরূপ ও কার্ধয সম্পর্কে আলোচনা! করেছেন. 1) তিনি' 
যাকাত বলেন, “সমাজদর্শন নামটিই নির্দেশ করে যে, পমাজদর্শন 
বিজ্ঞান ও দর্শনের সমাজবিজ্ঞান ও দর্শনের মিলনস্থল এবং সমাজদর্শন উভয়েরই 
5 অন্ততূক্ত হতে পারে।” তাঁর মতে সমাজদর্শনের কাজ 
হুল বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানে ব্যবহৃত সমাজ-জীবনের মৌলিক নীতিগুলি 
এবং ধারণাগুলিকে জানের ও মূল্যের দিক থেকে আলোচনা কর1। এছাড়া? 
সমাজদর্শন সামাজিক বিজ্ঞানগুলির ফলাফলগুলিকে সংযুক্ত করে এবং জ্ঞান- 
জগতে এই সংযোগের স্থান নির্ধারণ করে। 
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সমাজদর্শনের অর্থ এবং আলোচন! ক্ষেত্র রণ 


| সঘাজদর্শনের ছুটি অংশ আছে, একটি হুল জ্ঞানের দিক (8915:80০- 
19819581) এবং অপরটি হল মূল্যের দিক (43:891051691)। 
৬ সমাজদর্শনের যেটি জানের দিক সেটি জ্ঞান-বিষয়ক 
মূলোর দিক ্রশ্নগুলি আলোচন! করে এবং যেটি মূল্যের দিক সেটি 
মৃল্য-সম্পকীঁয় প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করে। 

জনের দিক থেকে বিচার করতে গেলে স্মাঁজদর্শনের কাজ তিন ধরনের 
যথা, (১) তত্বমুজক (00£০198191), (২) লমালোচনামুলক (0:1510- 
198181) এবং (৩) অংযোগাত্মক (55775661০) | সমাজদর্শনের তত্বমূলক 
গন কাজ হল, সমাজ-জীবনের মৌলিক নিয়মগুলি এবং 
জঞান-বিষয়ক কাজ ধারণাগুলি আলোচনা কর1। যেমন-_মান্ুষ, সমাজ, 
তিন ধরনের--তাত্ি 
সমালোচনাদূলক এবং স্তর, সুখ প্রভৃতি ধারণাগুলির তাৎপর্য নির্ণয় কর]। 
সংযোগাত্মক সমাজদর্শনের সমালোচনামূলক কাজ হল, সামাজিক 
বিজ্ঞানগুলির স্বীকার্ধসত্য, মূল নিয়ম এবং দিদ্ধান্তগুলি সমালোচকের ৃষ্টিতে 
বিচার কর] এবং তাদের সত্যতা নির্ধারণ কর]। 

সমাজদর্শনের সংযোগাত্মকমৃূলক কাজ হল যে-সকল সামাজিক বিজ্ঞান 
মান্যকে বিষয়বন্ত হিসেবে গ্রহণ করেছে সে-সকল সামাজিক বিজ্ঞানে 
সমাজদর্শনের কাজ  ফগ্াফলগুলির সঙ্গে নিজের ফলাফলকে সংযুক্ত করা! এ 
০০০১৪ ০৫ জাতীয় সংযোগের কাজ সমাজবিজ্ঞানের কাজ নয়। এ 
সংযোগের কাজ সাধিত হয় সমাজদর্শনে । বস্ততঃ, এই সংযোগের কাজ 
সমাজবিজ্ঞানের স্তরে সীমাবদ্ধ ন1 থেকে দর্শনের স্তর উন্নীত হয়। 

সমাজদর্শনের মূল্য সম্পকাঁয় দ্রিকটির কাজ হুল সমাজ-জীবনের পরমমূল্য 

(07008 66 ৩৪16) নির্ধারণ করা এবং কি ভাবে তাদের লাভ কর! যায় সে 
(সমানার্শন দুলা নিয়ে উপায় নির্ধারণ করা। সমাজদর্শনের অন্ততম উদ্দে হল 
আলোচন৷ করে পরম নৈতিক মূল্যের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষ/ করে সামাজিক 
কল্যাণ (5০০11 3০০) কি ভাবে লাভ করা যায় ত| নির্দেশ করা। এই 
সামাজিক কল্যাণ হুল একটা আঘর্শ। সকলের বা বু লোকের সমবেত 
চেষ্টায় এ আদর্শ লাভ কর! যায়। সমাজদর্শন এই সামাজিক কল্যাণের আদর্শ 


৮ সমাজদর্শন 
নিয়ে আলোচন! করে এবং কি উপায়ে এ আদর্শ লাভ কর] যেতে পারে তা 
নির্দেশ করে। মুল্যের (৬৪165) আলোচনা ছাড়া যে সমাজবিজ্ঞান বা 
সামাজিক বিজ্ঞানের আলোচন1 অসম্পূর্ণ থেকে যায়--এ বিষপ়টি আজ 
সর্বজনস্বীকত |! 
সামাজিক বিজ্ঞানগুলি উদ্দেশ্ের (0) যথার্থতা নিয়ে আলোচন করে না, 
সাধারণতঃ উপায়ের (40695) আলোচন1] করে। কিন্তু উপায় ও উদ্দেশ্য 
সাপেক্ষ পদ। উদ্দেশ্ত লাভ করার জন্যই উপায়। সমাজদর্শন উদ্দেস্তী ব 
ররর যর আদর্শের যথার্থত1 নিয়ে আলোচনা করে। ম্যাকেঞ্জি 
আদর্শের সতত (11207977225) এ প্রসঙ্গে বলেন, “সমাজার্শন বিশেষ করে 
সম্পর্কে আলোচনা করে মানুষের সামাজিক এক্যের উপর তার মনসংযোগ করে 
এবং এঁ এঁক্যের পরিপ্রেক্ষিতে মান্থষের জীবনের বৈশ্্ট্পূর্ণ দিকগুলির 
তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে চায়। প্রধানতঃ এর অর্থ হল মৃজ্য, উদ্দেস্ 
এবং আদর্শের আলোচন! কর1-_-কি আছে, কি ছিল, কি থাকতে পারে ত। 
নয়-- বরং এগুলির থাকার তাৎপর্য ও তার মূল্য আলোচন] কর11”3 
গিন্স্বার্গ (05698) সমাজদর্শন এবং সমাজবিজ্ঞানের আলোচনা করতে 
গিয়ে সযাজদশনের ম্বব্ধূপ ও কাজের আলোচন1 করেছেন। তিনি বলেন, 
সমাজদর্শনের দুটি অংশ আছে-_একটি হল সমালোচনার 
৯০০ দিক, (00261558] ০0: [,081081) এবং অপরটি হল 
এবং গঠনমূলক গঠনমূলক বা জংযোগাত্মক দ্রিক (0056200৫75০ ০2 
9578010661০) প্রথম অংশটির কাজ সামাজিক বিজ্ঞানগুলির 
যৌক্তিকতা নিয়ে এবং সেসব পদ্ধতি ও নীতি, এই বিজ্ঞানগুলি প্রয়োগ 
1, মু বলতে কি বুঝি? সাধারপত: যা মানুষের কোন প্রয়োজন মেটায় তাকেই আগর! 
মূল্য বলে মনে করি। মুলা ছুপ্রকারঃ থা, দ্বতঃমূলা ও পরভঃমূলা (0600810 0৫ 
চ675810 ৪109 )1 বার নিজস্ব কোন মূলা নেই, অন্ত যূলোর সঙ্থায়ক, তাই হল পরতঃমূলা। 
£ধমন- অর্থ । হার চিজন্য মূলা আছে, হ্িজগণ যা মূলাবান তাই হল শ্বতঃমূলা। মানবমনের 
ছিনটি বা £ চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছ1। এই [িলটি বৃত্তির জাদর্শ ছুসেবে তিনটি মুল্য পাই। 
বখা - সতা (1708), শিষ (0০০3988) ও দূদার (895067)। 
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সমাজদর্শনের অর্থ এবং আলোচন। ক্ষেত্র ৯ 


করে সেগুলির সত্যত1 নিয়ে। বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানে যে 'সামাজিক 
"পরিবর্তনের (3০9০181 000817£6) ধারণাকে প্রয়োগ করণ হয়, সমাজদর্শন 
ভার দার্শনিক বিশ্লেষণ করে এবং সমাজের পরিবর্তনের ক্ষেতে মানুষের ইচ্ছার 
সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। দ্বিতীয় অংশটি_-যেটি গঠনমূলক, 
তার কাজ হল সামাজিক আদর্শের সততা (ড৬৪11015 ০£ ৪০০18] 106813) 
নিয়ে আলোচনা কর1| এই দিক থেকেবিচার করতে গেলে বলতে হয়, 
সমাজদর্শনের কাজ সমাজ-জীবনের বিভিন্ন সমস্তার ক্ষেত্রে নীতিবিজ্ঞানের 
ফলাফলগুলি প্রয়োগ করা । ধর! যাক, সামাজিক উন্নতির সমন্তা। এত 
একাধারে সমাজবিজ্ঞানের প্রশ্ন এবং অপরদিকে সমাজদর্শনের প্রশ্ন । সামাজিক 
উন্নতির প্রশ্বের ক্ষেত্রে যেমন একদিকে সমাজে যা ঘটেছে তার তথ্য আমাদেব 
সংগ্রহ করতে হবে তেমনি নৈতিক আদর্শের মাপকাঠিতে সেগুলি ভাল কি 
মন্দ তা বিচার করতে হবে । অর্থাৎ একদিকে আছে সামাজিক ঘটনা অপরদিকে 
তার মূল্য বিচার। 

!হুবহাউস (130%7%0%58)-এর মতে, 'সমাজদর্শনের কাজ হল শান্তিপূর্ণ 
জীবনের জন্য মানুষের ক্ষমতার সামঞশ্তপূর্ণ পরিপূর্ণতার ধারণাকে আমাদের 
হ্বহাউন 072০৯) সামনে তুলে ধরা” এবং তাকে লাভ করার উপায়গুলি 
এর মন্তব্য অন্বেষণ কর1। সমাজের নিয়ম, প্রথা বা প্রতিষ্ঠানগুলির 
"আসল উদ্দেশ্ট সমাজ-জীবনকে বজাত্ব রাখা নযু, একট! সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনকে রক্ষা 
কর এবং উন্নত কর।। 


২০। সমাভকদ্ষ্পন্ন ক্কি ভ্ডন্ ? (13 90018] [11109001)5 
গ১0৪৪819) ? 

কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী সমাজদর্শনের সম্ভাবনাকেই স্বীকার করতে 
নারাজ । তাদের মতে সামাজিক বিজ্ঞানগুলিতে ঘটনার আলোচন1 করা হয়, 
সমাজদর্শনে মূল্য ব আদর্শের আলোচন! কর! হয়। কাজেই সামাজিক বিজ্ঞান 
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১ সমাজবর্শন 


সম্ভব, সমাজদর্শন সত্ব নয়। সমাজদর্শনের কাজ সামাজিক ঘটনার সূল্যাবধারণ।" 
কিন্ত যেহেতু যুল্যাবধারণের ব্যাপারটি ব্যক্তিগত ব্যাপার, সেহেতু সমাজ- 
দর্শনের আলোচনায় সামাজিক ঘটনার যথাযথ স্বরূপ প্রকাশিত না হয়ে তার 
হিররাতে পক্ষপাতছুষ্ট ও বিকৃত শ্বরূপটি প্রকাশিত হয়। আদর্শ ও" 
সপ্তাবন! সম্পর্কে মূল্যের আলোচনা যেহেতু নৈতিক আলোচনা, সেহেতু 
হননি সামাজিক বিজ্ঞানগুলিকে সামাজিক ঘটনার হ্বরূপ' 
অন্বেষণের প্রচেষ্টার নীতিবিজ্ঞান থেকে দুরে সরে থাকতে হবে, অর্থাৎ সামাজিক 
ঘটনার মূলা অবধারণের কোন প্রয়োজন নেই। সামাজিক ঘটনাকে ব্যক্তিগত 
অনুভূতি, সংস্কার ও পক্ষপাতিত্ব থেকে দূরে রাখাই শ্রেয় । তার! মনে করেন 
যে, সমাজদর্শন পাঠে লামাঁজিক ঘটনার প্ররুত বূপটিকে জান! যায় না। তাছাড়া, 
বিজ্ঞানের সাধারণ পদ্ধতি অনুসরণ করেও মৃল্যাবধারণের বিষয়টিকে বিচার কর! 
সম্ভব হুয় না । সামাজিক বিজ্ঞানগুলি নৈতিক নিরপেক্ষতা বজায় রেখে কি, 
আছে তারই আলোচন। করে, কি হওয়া উচিত তার আলোচনা করে না। 
সেহেতু সামাজিক বিজ্ঞানগুলিতেই সামাজিক ঘটনার যথাযথ রূপ জানা যায়। 

আমাদের মতে সমাজদর্শনের সম্ভাব্যত। অস্বীকার করা চলে ন1। 
কারণ ঘটন1 ও মূল্যের আলোচনা এমনভাবেই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত- 
যে একটিকে উপেক্ষ! করে আর একটির আলোচনা চলতে পারে ন1। 

সামাজিক তথ্য আলোচনা করতে গিয়ে মান্ধষের উদ্দেস্ট,। আশ. 
আকাক্ষার কথ! বা দেওয়া যায় না। এই কারণে গিন্সবার্গ (0£756274). 
বলেন, “এট! কি স্পষ্ট নয় যে কোন-মা-কোন অর্থে উদ্দেশ্ত ও মূল্য সামাঞ্জিক 
বিজ্ঞানের অংশকূপে গণ্য হবে এবং সমাজদর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের যে পার্থকা নে 
পার্থক্য ঠিক তথ্য আলোচনার এবং মূলের আলোচনার পার্থক্য নয় 1”; স্থতরাং 
সমাজদর্শনের কাজ হুল সংযোগের কাজ । এ সম্পর্কে ম্যাক্ডুগাল (7146700%4211) 
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সমাজদর্শনের অর্থ এবং আলোচন! ক্ষেত্র ১১ 


বলেন, “সমাজাদর্শনের উচিত সুচিন্তিত :ও স্প্রতিষিত মুল্যের তারতম্য 
অস্ুসারে তার নির্দেশগুলিকে সাজিয়ে দেওয়া! এবং বিভিন্ন সামাজিক 
বিজানগুলির উচিত কি ভাবে এ মৃল্যগুলিকে সম্পূর্ণভাবে লাভ কর যায় তার 
উপায় আবিষ্কার কর|।+1 

কি সামাজিক বিজ্ঞান, কি নীতিবিজ্ঞান, উভয়ের যে-কোনটির প্রয়োজনের 
দিক থেকে বিচার করলেই বোঝা যাবে যে ঘটনাকে ও আদর্শকে সম্পূর্ণ পৃথক 
রেখে আলোচন] সম্ভব নয় । প্রথমতঃ, আদর্শের সত্যত1 ও মিথ্যাত্বের প্রশ্ন! 
তুলে, তাদের নিছক সামাজিক ঘটনারূপে আলোচন! কর। সম্ভব নয়। যেহেতু 
আদর্শ সমাজস্থ মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করে সেক্ছেতু সমাজ-জীবনের ক্র 
হিসেবে তার মৃল্য বিচার করার সময় তার সত্যত1 ও মিথ্যাত্বের প্রশ্নকে এড়িয়ে 
সমাজব্জ্ঞানী আদর্শকে যাওয়া যায় ন1। কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 
উপেক্ষা করে সামাজিক 
ঘটনার আলোচন। কি সম্ভাবনা! নিহিত আছে সেটি আলোচন! ন1 করলে 
করতে পারেনা . শ্তুধুয়াত্র তার বর্তমান ও অতীত রূপের আলোচন1 করে 
তার যথাযথ প্রকৃতিকে জানা বাবে না। তাত অস্তনিহিত সম্ভাবনার বিষয়টি. 
নিক্পণ কর] যেতে পারে যদি তার কি হওয়। উচিত সেট নিকপণ কর যায়। 
অর্থাৎ কিন একট! আদর্শের সঙ্গে তুলন! করেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সম্ভাবন! ও 
সীমাবদ্ধত1 সম্পর্কে অবহিত হুওয়] যায় এবং তাদের ক্রমায়ন (£5820100) 
সম্ভব হয়। তত্বের দিক থেকে ঘটন1! ও আদর্শকে যতই পৃথক রাখার চেষ্ট! 
কর। হোক ন1 কেন, বাস্তবে এই পার্থক্য বজায় রাখা সম্ভব নয়। আমর 
সমাজকে কোন্‌ পথে পরিচালিত করতে চাই তার উপরই নির্ভর করে 
সামাজিক বিজ্ঞানগুলির উপাদান নির্বাচন । নির্বাচনের বিষয়টি নিছক ঘটন! 


1, ০১০,১০০39018] 00011০90285, 80০০10 2৮ 125 ৫০৭0 18 295০1909610718 1 
8৩007081065 162 ৪ 2016570৮7 ০01 81068 ০0:09166615 1000806 00৮ 800 ৪1308690.. 
[0620 605 ৪7100880618] 80160668 8000]0 2:09660 10 019005৩: 200 6069৩ 
৪1098 1093 ০9৪৮ ০9 29811886.৮ 

স্পট, 8৫০10০20627) $৮ 178150140০88-- 01868 ৮5 09666815 0016% ০0 
15565 । 288৪ 840, 


১২ সমাজদর্শন 


নীতিবিদ্ভার দিক থেকেও অগ্রসর হতে গেলে দেখা যায় যে এক্ষেত্রেও 
আদর্শের আলোচনাকে ঘটনার আঞল্জোচনা! থেকে বিচ্ছিন্ন কর! যেতে পারে না। 
নীতিবিস্তা সামাজিক প্রথমতঃ, মানুষ সাধারণভাবে যেসব ঠৈতিক বিচার 


ঘটনাকে উপেক্ষা 
করতেপারে না করে, সেগুলিকে সামাজিক ঘটনারূপে গণ্য কর] হলেও, 


নীতিবিষ্ঠার অনুসন্ধানের কাজ তাদের কেন্দ্র করেই শুরু হয় । 

দ্বিতীয়তঃ, মান্থষের বাস্তব প্ররুতি ও সম্ভাবনাকে বাদ দিয়ে আদর্শ 
সম্পর্কে কোন সম্তোধঙ্জনক মতবাদে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়" 
নীতিবিদ্যার মতানুসারে বিভিন্ন ধরনের আচরণের ভাঙত্ব ও মন্দত্ব বিচার 
করতে গিয়ে তাঁদের ফলাফলগুলিকে উপেক্ষা] কর! চলে না এবং এই 
ফলাফলগুলি নির্ধারণ কর] সামাজিক বিজ্ঞানের কাজ। 

কাছেই সামাজিক বিজ্ঞান যদি ঘটনার আলোচন1 করে এবং সমাজার্শন 
মূল্য বা আদর্পের আলোচন! করে তাহলে পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এই 
সমাজদর্পন সম্ভব সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, সামাজিক বিজ্ঞান যদ্দি সম্ভব 
হয়, তাহলে সমাজদর্শনও সম্ভব। সমাজদর্শনের সম্ভীবনাকে কোন মতেই 
অন্বীকার কৃরা চলে না, কারণ ঘটন1 ও আদর্শের আলোচনা ওতঃপ্রোতভাবে 
জড়িত। 

তবে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে যাতে ঘটনার আলোচনার সঙ্গে 
আমর] আদর্শের আলোচনাকে গুলিয়ে না ফেলি। আলোচনার ক্ষেত্রে 
তথ্যের ও আদর্শের আলোচনাকে সব সমন্ব পৃথক রাখতে হবে, যদিও চরম 
সমস্থয়ের (9081 550009515) ক্ষেতে উভয় প্রকার অন্ুলন্ধানকে পরস্পরের 
সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। আলোচনার প্রতি ক্ষেত্রে আমাদের খেয়াল রাখতে 
হবে যে আমরা কি তথ্যের না আদর্শের আলোচনা করছি। হুবহাউপ 
আলোচনার সময় (17067,0%56) বলেন, 'গ্ঘটনা ভাল বলেই ঘটছে, বা 


পয ও ঘটনার 
আনাতে পৃথক ঘটছে বলেই ভাল, এই ধরনের চিন্তা আমাদের পরিহার 


হারা নাদের করতে হবে । নতুবা আমাদের ঘটন1 সম্পকীর বিবরণ 
মময় ত 
৯ উচিত 7 পক্ষপাত ছুট হবে এবং মূল্য সম্পর্কীয় বিচার বিকুৃতয়প 


ধারণ করবে।” গিন্লবার্গ (98756618) বলেন, “মান্ষের জীবনের পরিপূর্ণ 


সমাজদর্শনের অর্থ এবং আলোচন। ক্ষত ১৩. 


আলোচনাতে সামাজিক বিজ্ঞান ও সমাজদর্শনের সমন্বয্র সাধিত হুবে, কিন্ত 
উভয়ের মিশ্রণ ঘটবে ন11৮ 
২/ ৮ সমাভক্পন্দের আল্লোজন্মাল্ল স্কেন্্ ন্বা স্পল্লিঘ্রি: 
(পু) 9০০০০ ০£ 9০018] 721810590121)) 2 
€ ইংরেজী “5০০৮৫, কথাটির অর্থ হল আলোচনার ক্ষেত্র বা পরিধি। প্রতিটি 
বিজ্ঞান প্রকৃতির এক বিশেষ বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করে ; অর্থাৎ তার 
১3০০০ কথাটির অর্থ আলোচনার একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্ত আছে 1) এই নির্দিষ্ট 
পু বিষয়বস্তই হল তার আলোচ্য বিষয়বস্তু, আলোচনার ক্ষেত্র 
বা পরিধি। (সমাজদর্শনেরও একটি নির্দিষ্ট আলোচনা ক্ষেত্র আছে। 

[ইতিগ্বে সমাজদর্শনের অর্থ বা স্বরূপ সম্পর্কে ষে আলোচনা] কর] হয়েছে 
সেই আলোচন1 থেকেই সমাজদর্শনের আলোচন1 কষে বা পরিধি সম্পর্কে. 
একট1 ধারণ| কর! যাবে । সযাজদর্শন ও সমাজবিজ্ঞানের আলোচন] ক্ষেত্রের 
মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বর্তমান 1) 

(জমাজবিজ্ঞানের আলোচন! ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক। সমাজবিজ্ঞান মানব 
সমাজের উৎপতি, তার বিভিন্ন রূপ, আইনকান্থন, রীতিনীতি, সামাজিক 
প্রতিষ্ঠান, ভাষা? মাহুযের চিস্তাধারণ, অনুভূতি, কার্ধ সবগুলিই আলোচন! করে । 
বন্ততঃ, মান্থষের সমগ্র জীবনই তার আলোচ্য বিষয়বস্তর অন্তর্ভুক্ত । কিন্তু 


সমাজদর্শনের সমাজধর্শনের আলোচন! ক্ষেত্র ব1 পরিধি সমাজবিজ্ঞানের 
আলোচন। ক্ষেত্র 

নে: তি এতটা ব্যাপক নয়। ম্যাকেনছি (742076215) 
'বাপক নয় বলেন, “সমাজাদর্শনের পরিধি খুবই সীমাবদ্ধ |) দর্শনকে 


যেভাবে অস্তান্ত বিজ্ঞান থেকে পৃথক কর! হুয়, সমাজবিজ্ঞানের বিশেষ শাখার 
বা অন্ঠান্ত শাখার সঙ্গে সযাজদর্শনের সেরকম পার্থক্ই বর্তমান 18 
অিইিরেরিরারিরকররারাতির 

নু 99০808085, চ 6?, 


2 280018) 988108070 2588 & 20000 2006 7886210860 010517)06, 16 0176:9 
1০28 855 808015] 068061888 ৩£? 8০০102085 ০: 42000 896 0862 1050 0058 ০1 
'80০101087 2 805 অঙ্গ 10 288) 00810800287 10. 8906258 39 21881061582 £2000 
685 69118890187 80160968. 


স্” 88056167856: 058115065 ০£ 8৩৩৬1 127081050785, 2৮৪৩ 18, 


১৪ সমাজদর্শন 

সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয় £ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সমাজদর্শনের 
আলোচন। ক্ষেত্র বা পরিধির অন্তর্ভুক্ত । যথা, 

(ক) (মন্থুষ সামাজিক জীব। মাহুষের সামাজিক প্রকৃতি, এ বিশ্বে 
মানুষের সামাজিক মানুষের স্থান (18125 718০6 108 006 ০93$0008), ব্যক্তি 
প্রকৃতি, বাক্তি ও 
চনারের নম ও সমাজের সম্পর্ক, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ, 
ইত্যাদি জনকল্যাণ, জনকল্যাণের সঙ্গে ব্যক্তিগত কল্যাণের সম্পর্ক 
প্রভৃতি বিষয়গুলি সমাজদর্শনের আলোচনার অস্তডূক্ত |) 

(খ) (বিভিন্ন সামার্জিক গোষ্ঠী এবং অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সমাজবিজ্ঞানের 
আলোচা বিষয় । কিন্ত কোন আদর্শের আলোকে সমাজবিজ্ঞান এগুলি 
আলোচনা করে না। এগুলির মনোবিজ্ঞানসম্মত এবং দার্শনিক ভিত্তি 
(2৪5০01981081 2150 913110800151091 1851৪) সমাজার্শনের আলোচ্য 
বিষয় । পরিবার, সমাজ, সম্প্রদায়, রাষ্ট্র, শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, 
সামাজিক গোজী  শিকল্প"প্রতিষ্ঠান। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। যেমন-পীর্জা, লংঘ 
এবং প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সামাঞ্জিক প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্দে্ত বা জাদর্শ 
সমাজদর্শন নিরূপণ করে 1) এ সকল প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নতি বা ক্রমবিকাশ 
কোন্‌ আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার কর! যেতে পারে, সেসব প্রশ্নের আলোচনাও 
সমাজধর্শনে কর] হয়। 

(গ) [বামাজিক আদর্শের (5০০181 7106815) আলোচনা লমাজগর্শনের 
অন্ততম প্রয়োজনীয় আলোচ্য বিষয়। মূল্য (81068), 
উদ্দেন্ত (55458) ও আদর্শের (16818) আলোচন! 
সমাজার্শনের অস্ততূকি। . 

(ঘ) সামাজিক অগ্রগতি (3০6191 :098:688) সমাজদর্শনের অন্ততম 
আলোচ্য বিষয় । আদর্শের লক্ষে বাস্তবের পার্থক্য, সামাজিক অগ্রগতির 
'ষাপকাঠি বা মানদণ্ড (0:166:500) 0£ 90018] 0:081688), মাহাজিক 

অগ্রগতির প্রসারণ ও গভীরতা (0565156  8:5 
শিরাটি রি [17618156 ৪৪১6০৪৪ 0৫ 906181 0:080658), সামাজিক 
স্টন্নতিয় পক্ষে অপরিহার্য বিষয়লমূ (09700850798 91 9০৫15] 1985107- 


-সানাজিক আদর্শ 


সমাজদর্শনের অর্থ এবং আলোচন! ক্ষেত্র ১৫ 


৫960), সামাজিক ত্বর্ীতি প্রতিরোধের উপায় (060০৫5 ০: 
51)801008 50018] 6৮118) প্রভৃতি সমাজদর্শনের আলোচন। ক্ষেত্র বা 
'পরিধির অন্তভূক্তি। 

(৩) সমাজ-জীবনে ধর্স এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। 
বস্তুতঃ, সমাজ-জীবনের এঁক্যের মূলে এই ধর্জ। ধর্মের প্রকৃত অর্থ, 
ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, 
শিক্ষা ও ধর্মের সম্পর্ক, ধর্ম ও সমাজসেবা, বাষ্ট ও 
ধর্ম, ধর্মের উন্নতি ও বিকাশ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় সমাঁজদর্শনের আলোচ্য 
বিষয়ের অস্ততৃক্ত। 

(চ) সমাজ-জীবনের যেমন আছে" একট? হুৃস্থ ও বলিষ্ঠ দিক, তেমনি 
আছে তার ব্যাধির দ্িক। সমাজ-ব্যাধিবিজ্ঞান (5০০181 7803১010985) 
সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়বস্তর অন্তর্গত |) সমাজ-জীবন 
ব্যাথিগ্রন্ত হয় বলেই সমাজে অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়, 
অপরাধীর শাস্তিবিধানের প্রযবোজন দেখ! দেযস। সামার্জিক অপরাধ এবং 
শান্তির আলোচন! সযাজদর্শনের আলোচ্য বিষয় । 

(ছ) | সমাজের বিবর্তন (9০০181 [7501010:3), ম্বাঙ্ষের সামাজিক সতা| 

(7196 9০০19] 9612); মাছুষের সামাজিক প্রকৃতি (706 
5০০18] 2906 ০৫ 718), লোকারত নীতিতত্ব (706 
[৫১০৪ ০04 ৪ 20216) -এগুলিও সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়ের অন্তত ক্তি 

(জ) সমাজ-জীবনের মৌলিক নীতি এবং ধারণাগুলি সমাজদর্শনের 
' সমাজ-শীবনের মৌলিক আলোচ্য বিষয়বন্তর অন্তর্গত; যেমন-_মাচুষ, গোঠী, 
শীতি এক ধারণা. পরিষার, সমাজ, রাই, তার, সখ ইত্যাদি?) সমাজ 
জীবনের আদশ, উদ্দে্ট ও হূল্যের (81068) আলোচনাও সয়াজদর্শনের 
আলোচনার অন্ততূক্তি। 

বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানগুলির সঙে সযাজদর্শনের সম্পর্ক বর্তমান ৷ বিশেষ 
করে জীববিস্তা, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, রাষট্রবিজান, অর্থবিজান, 
'আইনবিজ্ঞান। ইতিহাস এবং ধর্ম-দর্শনের (0121105025০: 1২6188102) 


ধর্ম 


লমাজ-ব্যাধিবিজ্ঞাম 


সমাজের বিবর্তন 


১৬ সমাজদর্শন 


সঙ্গে এর সম্পর্ক খুবই নিবিড়। স্থতরাং পুর্বোক্ত বিজ্ঞানগুলির অনেক বিষয় 
সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষন্ব। ফ্াহ্যকে জানতে হলে সাধারণভাবে মাহুযের 
বিভিন্ন সামাজিক. জীবন সম্পর্কে জান থাকা প্রয়োজন । জৈবিক বিবর্তনবাদ 
বিজ্ঞানের সঙ্গে জীবনের ক্রমৰিকাশের উপর প্রচুর আলোকপাত. 
সমাজদর্শনের সম্পর্ক করে। -এসুহেতু 'জীববিত্যার” এই বিষয়টি সমাজদর্শনের 
আলোচ্য বিষয় 7হযের 'ধভাবকে জান! মানে তার মনকে জানা । মনোবিজ্ঞান _ 
যন নিয়ে আলোঁচনা করে। সে কারণে 'মনোবিজ্ঞানের অনেক বিষয় 
জা সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়বন্তর অস্তর্গত।) সামাজিক 
মনে।বি্ঞনের মনোবিজ্ঞান (9০০1৪] 85০০)০৫স) বর্তমানে অন্ততম 
অনেক সমন্তানিয়ে জ্ঞানের শাখ। রূপেই স্বীকৃতি লাভ করেছে। (সামাঞ্ছিক 
জলোচন! করে 

অগ্রগতি সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়বন্ত। সামাজিক 
অগ্রগতি বস্তুতঃ ব্যক্তি বিশেষের উন্নতির উপর নির্ভব্শীল। শিক্ষ/ সম্প্ধীয় 
বিভিন্ন নীতি ব্যক্তি বিশেষের উন্নতিকে নিয়স্ত্রিত করে। স্থতরাং এগুলিও. 
সমাজদর্শনের আলোচ/ বিষরবস্তর অন্তর্গত।) [মাঞ্জর্শন সামাজিক আধর্শ 
নিয়ে আলোচন। করে এবং এই আলোচন! নীতিবিজানের আলোচনার সঙ্গে 
সম্পর্কঘুক্ত ; যেহেতু নীতিবিজ্ঞান মানুষের পরমকল্যাণের আদর্শ টিকে নির্ধারিত 
করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্র সম্পকাঁর বিজ্ঞান । এই রাষ্ট্র সম্পর্কীয় ধারণা ও. 
আইনবিজ্ঞানের স্তায়ের (091০6) ধারণা সমাজদর্শনের আলোচনার 
বিষয়বস্ত । অর্থনীতি বন্তর উৎপাদন, ভোগ, বিনিময় এবং বিতরণ নিয়ে 

5 আালোচন] করে। কিন্তু এ লবই জনকল্যাণের ধারণার 

সমাজজাদর্শন জর্থ- 
বিজ্ঞানের বিভি্ সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত । জনকল্যাণের ধারণ! সমাজদর্শনের 
৪৮৬৮ অন্ততম আলোচ্য বিষয়, সেহেতু লমাজদর্শনকেও প্রত্াক্ষ- 

ভাবে অর্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন লমন্তা নিয়ে আলোচন। করতে 
হ্য়। সামাঞ্জিক বিকাশ বা অগ্রগতি ইতিহাসের আলোচ] বিষয় এবং ত1 সমাজ- 
দর্শনেরও আলোচ্য বিষয়। ধর্সদর্শন ধর্ম নিয়ে আলোচন। করলেও, লমাজাদ্শন, 
সমাজে ধর্মের ভূমিকা এবং তার লঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন বিষয় আলোতন। করে ।, 
সুতবাং সমাজবর্শনের পরিধি লীষাবন্ধ হলেও নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। 


সযাজদশনের অর্থ এবং আলোচন! ক্ষেত্র ১৭ 


সহশ্িগুস্নাল্ল 
১। যে সকল বিজ্ঞান মানুষের সমাজ-জীবনের বিভিন্ন দিক শিয়ে আলোচন। করে, তাঁকে 
বল! হয় সামাজিক বিজ্ঞান, যেমন রাই বিজান, অর্থবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান ইত্যাদি। কিন্ত 
যে বিজ্ঞান সমাজ-জীবনে মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক পকল প্রকার সম্বন্ধ নিয়ে 
জালোচন! করে তার নাম সমাজবিজ্ঞান । এ প্রলঙ্গে সমাজবিজ্ঞান মানবদমাজের ক্রমবিকাশ, 
রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠ(ন, বিধিবাবন্থ! ও নান্াপ্রকার সামা'িক দংগঠন প্রন্থতি বিদ্ধে শালোচনা 
করে। প্রতোক বিজ্ঞানের মতো সমাজবিজ্ঞান কতকগুণ্ল যুগ নীতি ও নিয়ম শ্বকার করেনিয়ে 
নিজের বিষয়বস্তর আলোচন! করে এবং একট বিশেষ প্রথা অনুপারে দে আলোচনার জঙ্গদর 
হয়। এছাড়া আছে মন্দুষ্ত জীবনের আদর্শ ও উদ্দেগ্ত। সদাজবিজ্ঞানের ন্বীকৃত মূল নীতিও 
নিম, তার আলোচনা, প্রধার যৌক্তিক চা! ও যথার্থতা এবং সমাজ-জীবনের মুল খাদর্শের শ্বরাপ-- 
বিশেষ করে জনকঙ্গাণ ও সামাঞ্জিক একা নিপ়ে আলোচন। কর। এবং দে দন্থন্ধে কতকঞ্চণী 
সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছান সমাজদর্শনের কাজ । 
২। সমাজদর্শন হল সমাজবিজ্ঞান ও দর্শনের সমন্বর। সমাজনর্শনের ছুট অংশ _জ্ঞানাজ্ম 
ও যুলানির্পরাত্মক। জ্ঞানের দিক থেকে সমাঙ্গদর্শনের তিনটি 'কাঙ্গ; (কে) তন্বঘুগক কাঞ্জ 
অর্থাৎ সমাজ জীবনের মৌলিক নিম ও ধাবণা, ধেষন-_*সবাজ', 'গোটী, "জার, এ গতি 
প্রভৃতির তাৎপর্য নির্ণর কর।; ধে) স্বালোচনামুনক কাজ অর্থাৎ সবাজ বিজ্ঞানের ':মনে নেওষ" 
মূল নিয়ম', ধারণা ও আদর্শের যৌফ্তিকত| ও তাৎপর্য নির্ণয় কর1; গে) সযোগাস্বক কাজ 
অর্থাৎ বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের মধো সংগতি ও সামগ্রন্ত আনয়ন করা । 
সমাজনর্শনের মূলানি্ণরাত্বক অংশে তার কাজ হুল সঘাজ জীবনের পরমার্থ বা জবকগাযা ণের 
খ্বরাপ নির্ণর কর1। মুল্যাবধারপের ক্ষেত্রে সমাজনর্শন নীতিবিজ্ঞানের সঙ্গ বিশেবঞাবে যুক্ত 
হয়ে পড়ে। বিভিন্ন সামাজিক প্রথা ও প্রতিষ্ঠানেধ কাজ হল সদাজ জীবনের মান ও মৃল-বোধের 
অগ্রগতিতে সহারত| কর। অর্থাৎ সবাজ-জাবনকে উগ্নত কর! । জাদর্শ ই উন্নতিহ মাপকাঠি, উন্নতি 
মানে আদর্শের দিকে অগ্রগমন। সদাজনর্শনের কাজ সামাজিক আদর্শের বিচার কর! _তার, 
৷ সংজ্া। তবরূপ ও উপান্স নির্ণয় কর! । 
৩। কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী সঘ।জনর্শনের সম্ভাবনাকে শ্বীকার করেন ন'। তাদের মে 
মাজিক বিজ্ঞান সম্ভব, সমাজনর্শন সম্ভব নয়। সমাজনরশন সাধাজিক তথ্যের মুগ্যাবধারণ করে ? 
হেতু যুল্যাবধারণ বাজিগিত বাপার সেহেতু সবাজবর্শনের আলোচনার সমাজি£ তংখার বিকৃত 
প্লিপই ধর! পড়ে। নীতিবিজ্ঞানকে সামাজিক বিজ্ঞান থেকে দুরে রাখাই গ্রের। কিন্ত এই 
অভিমত যুক্তিযুক্ত নয়। সধজনর্শ:নর সপ্তাবাতা অন্বীকার কর! চলে না, কাবণ তথ) ও মুগ্যাবধারণ 
ছাট পরস্পরের সঙ্গে গুতঃপ্রোতভাবে জড়ীত। নীতিবিগ্তকাকে সামাজিক তখের আলোচনা 
করতে হয়, সামাজিক বিজ্ঞানকে আদর্শের আলোচন! করতে হযর়। তবে অলোচনার ক্ষেতে 
মানুষের জীবনে পরিপূর্ণ তথা ও যুল্যের সবর সাধনের প্রয়োজন আছে, সংমিএণের নয়। 
স.--২ (৭ম) 


১৮ সামজদর্শন 


৪। হদিও সমাজদর্শন এক হিসেবে সমাজধিজানের তিত্তি ও পটভূমি তবু এদের পরিধি 
সমব্যাপক নয়। দর্শনের কাজ 'বিশেধ' বা "অংশকে সমগ্র বা সমহির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার 
ও নির্ণয় কর! । এ হিসেবে সমাজবর্শনের কাজ 'দামাজিক এঁকো'র পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের 
সমাজ-জীবনের বিভিন্ন অংশ ও দ্রিককে বিচার এবং নির্ণন্র করা। সম।জদর্শনের পরিধি নিম্নলিখিত- 
ভাবে নির্ণরর কর! যেতে পারে £ 

(ক) বিশ্বে ও সমাজে মানুষের স্থান; মানুষের সঙ্গে সমাজের সন্থন্ধ--বাকিক্বাতগ্াবাদ ও 
সমাজতন্ত্রবাঙগ। (খ) বিভিন্ন সামাজিক গোঠী ও দল, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান--এদের মনোবিজ্ঞান- 
সম্মত এবং দার্শনিক ভিত্তি। (গ) বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ের শ্বর়ূপ ও মূলা, বিশেষ করে সামাজিক 
কোর ধারণা । (ঘ) সামাজিক আগ্রগতি--এর প্রসারণ, গভীরতা ও পার, সামাজিক জবনতি 
প্রতিরোধের উপায়। (৪) সমাজ-জীবনে ধর্মের স্থান; ধমাঁয় প্রতিষ্ঠান; শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান । 
€) সমাজ-ব্যাধি ও শাস্তিমূলক বাবস্থা । (ছ) সমাজের বিবর্তন । মানুষের সামাজিক সত্তা ও 
প্রকৃতি। লোকায়ত নীতিতত্ব। (জ) সমাজবজ্ঞানের ত্বীকৃত মুল ধারণা, নিয়মের ব্যাথা। ও 
তাৎপর্য নির্ণর এবং সমাজ-জীবনের পরমার্থ বা পরম আদর্শের বিচার । 

সম!জদর্শন সামাজিক বিজ্ঞান, অঙ্জাপ্ত বিজ্ঞান এবং দর্শনের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে গভীরভাবে 
যুক্ত । তবে এ সকল জানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে দর্শন, মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, রা্রবিজান 
ও সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজদর্শনর ধোগাধোগ শুধু গভীর নয়, এক হিসেবে অজ্ঞাঙ্গী 
যোগাযোগ বল! যায়। | 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
সমাজদর্শনের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের সম্পর্ক 
এবং সমাজদর্শনের মূল্য 


(1২6186101) 06 50018] 1917110990191)5 6০ ০02 ১৪০1০০৫৩ 


2130 ৬৪102 0£ ১০০৪1 [51711095010175) 
শর্ত ২৯ লমাজদ্শন ও সমাক্কব্িভভান্ম (০০181 
79111030101 100 9০০101065%) £ 
সমাজদর্শন ও স্মাজবিজঞানের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ । বস্তৃতঃ, এ ছুটি জ্ঞানের 
শাখা পরম্পরের উপর নির্ভরশীল এবং একটি আর একটির পরিপূরক । উভয়েই_ 
মান্থষের সমগ্রিগত চেতনা ও বাস্তব জগতে সেই চেতনার বহিঃপ্রকাশ নিয়ে 
আলোচনা করে। সমাজদর্শন সমাজের উদ্দেগ্ত, আদর্শ এবং মৃল্য নিয়ে আলোচনা 
করে। ম্যাকেঞ্জি (114%5725) বলেন, “সমাজদর্শন, সামাঞ্জিক এঁক্যের উপর 
দমাজদর্শন দমা্গের. দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এ এঁক্যের আলোকে মানুষের জীবনের 
৮১৪ বিশেষ দিকগুলি আলোচনা করে।' সমাজবিজ্ঞান সমাজের 
লামাঞ্জিক সম্পর্ক নিয়ে উৎপত্তি, গঠন ও বিকাশ; সমাজের রীতিনীতি, আচার- 
আলোচনা! করে। ব্যবহার, নিয়ম-কানুন, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান 
প্রতিষ্ঠানের স্বন্ধপ ও ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা! করে, ব্যাপক অর্থে, 
লামাজিক মানুষের সমগ্র জীবনই সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। তবে 
মাজবিজ্ঞান বিশেষ করে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ক্রিয়া এবং তার কারণ 
॥ পরিণাম নিয়ে আলোচন! করে । 
সমা্দর্শন এবং মমাজবিজ্ঞানের মধ্যে কয়েক বিষয়ে যেমন সাদৃণ্ত আছে 
নি করেক বিষয়ে আবার পার্থক্য আছে। 
৯) সমাজপর্শন আদর্শনিঠ (03০:503:15৩), সমাজবিজ্ঞান _বন্তনিষ্ঠ 
/2০5106)1() সমাজদর্শন সমাজের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা! করে না 
মাজ কি রকম হওয়া উচিত, কি আদর্শে সমাজ পরিচালিত হওয়া! উচিত 
চাই নিয়ে আলোচনা করে। লঘাজনর্শন সমাজের বিধিবব্যবস্থা ও গঠনের 


৬ সমাজদশন 


যধ্যে যে আদর্শ নিহিত আছে তা নির্ধারণ করে এবং এ আদর্শের আলোকে 
বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ের মৃল্যাবধারণ করে ।সমাজবিজ্ঞানের কাজ কিন্তু 
ভিন্ন। বস্তনিষ্ঠ বিজ্ঞানের (0051056 9০467506) দৃিভলী 
নিয়ে সমাজবিজ্ঞান সমাজের বিভিন্ন দিক ; যথা বিভিন্ন 
সামাজিক প্রতিানের উৎপত্তি এবং বিকাশ, সামাজিক 
নিয়ম, সামাজিক _আইন-কাঙ্থন, ভাষা, বিশ্বাসঃ সংস্কার সব কিছুই নিয়ে 
আলোচনা করে [৬ সমাজ কি রকম হুওয়1 উচিত, আদর্শ সমাজ কোন্‌ কোন্‌ 
বিষয়ের উপর নির্ভরশীল-_এ সব বিষয় সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বন্তর 
অস্ততূক্তি নয়। পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে সমাজের বিভিন্ন দিকগুলিকে 
ব্যাখ্যা করতে সমাজবিজ্ঞান সচেষ্ট। কিন্তু সমাজদশনের কাজ শুধু বাস্তবকে 
নিয়ে নয়, আদর্শকে নিয়ে । সমাজার্শন চায় জনকল্যাণের আদশটি নির্ধারণ 
করতে, যার ছারা সমাজের সামগ্রিক _কল্যাণসাধন হতে পারে ₹/এ ছাড়া 
সমাজবিজ্ঞান হল তাত্বিক বিজ্ঞান এবং জ্ঞানদান ছাড়া এর. বিশেষ ব্যবহারিক 
উপযোগিতা নেই। কিন্তু পমাজদূশন যে আদর্শ নির্ধারণ করে, ব্যক্তির সমাজ- 


সমাজদর্শন ও সমাজ 
বিজ্ঞানের পার্থকা 


০৮ কা পদ | আহ জল শাশিদ 


সমাজদর্শনের জীবনের উপর তার ব্যবহারিক উপযোগিতা বর্তমান । 
ঝাবহারিক (9তাছাড়া। বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সংস্কার ও উন্নতি 
উপযোগিত। 


সমাজদর্শন দ্বার] নির্ধারিত আদর্শ অনুসারেই করা সম্ভব।. 
জনকল্যাণকে বাস্তব রূপ দিতে হুলে সমাজদর্শন দ্বার! স্থিীকৃত কোন বলিষ্ঠ ও 
সুষ্ঠু আদর্শ অবলম্বনের ছারাই ত1 সম্ভব। 
উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও সমাক্ধদর্শন ও সমাজবিজ্ঞান এক হিসেবে 
-একই সমাজ-জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচন1 করে; সেজন্ত এদের সম্পর্ক 
সাধারনের আদর্শ: খুবই ঘনিষ্ঠ। উভয়ই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। 
সম্পর্কে সমাজ- একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তির পেছনে কি উদ্দেস্ঠ- 
৯ বর্তমান, কি আদর্শে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হুচ্ছে-_এসব 
তথ্য সম্পর্কে যদি সমাজবিজ্ঞানী অবহিত হয়, তাহলে সে 
প্রতিঠানটির স্বরূপ নিভূপলিভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। সমাজ-জীবনেয় বিভিন্ন 
বিদয়গলি লম্পর্কে ত্বার জান হবে বার্থ, স্বনংগত ও সুসামঞপূর্ণ। অক্গুরণ। 


সমাজদর্শনের সঙ্গে অন্ঠান্ত বিষয়ের সম্পর্ক এবং সমাজর্শনের যূল্য ২১ 


স্ভাবে বল! যেতে পারে যে, সমাজদার্শনিক জনকল্যাণের যে আদর্শ নির্ধারণ 
করতে চায়, বাস্তব সমাজে সেই আদর্শ কতটুকু ূপ পেয়েছে, তা তার জান! 
প্রয়োজন । সমাজবিজ্ঞানের দেওয়া! তখ্যের উপর ভিত্তি করেই এই আদর্শ 
সমাজের ত্বপ সমাজদার্শনিককে নির্ধারদ করতে হয। সুতরাং সযাজদর্শনকে 
'সমাজবিজ্ঞানের উপর নির্ভর করতে হর । তাছাডা, সমাজদার্শনিক সমাজের 
জারির রীতিনীতি, বিভিন্ন সামান্রিক ধারণাগুলি (007)০2105) 
ভিত্তিতে আদর্শ বিচার করে এবং তার মূল্য অবধারণ করে । এই অবধারণ 
675 তখনই সহজ হয়, খন সামাজিক রীতিনীতি ও অন্যান্য 
বিষয়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে সমাজদার্শনিকের সঠিক জ্ঞান 

থাকে । অর্থাৎ সামাজিক বাস্তব তথ্যগুলিকে অবছেল] করে সমাজদর্শন আদর্শ 
সমাজের স্বরূপ নির্ধারণ করতে পারে ন]। 

যে প্রাকৃতিক নিয়ম ছারা! সমাজ নিয়ন্ত্রিত হম, সমাজবিজ্ঞান সে সম্পর্কে 
আমাদের জ্ঞান দেয়। সমাজের বিকাশ ও অগ্রগতির জন্ত কিকি বিষয় সহায়ক, 
সমাজজবিজ্ঞানের তখ্বোর কোন্গুলি তার প্রতিবন্ধন্ত এবং সমাজসম্প্কীয় অসুস্থ 
উপর সমাজদর্শন নীতিগুলির পরিণাম কি হতে পাবে সেই সম্পর্কেও সমাজ 
নি্তরগীল বিজ্ঞান জ্ঞান দেয়। সমাজবিজ্ঞান সমাজ-জীবন সম্পর্কে যে 
সব তথ্য সরবরাহ করে বা যেজ্ঞান দান করে সমাজ-সংস্কারক এবং রাজনীতি- 
বিদ্দের পক্ষে সমাজের ভবিস্যৎ পরিকল্পনার জন্য তা একান্ত প্রয়োজন এবং এগুলির 
উপর ভিত্তি করেই তার] ভবিষ্যৎ সম্গাজেরউপ্নত বধপটি নির্ণয় করতে পারে । 

পরিশেষে, আমাদের একথা মনে রাখতে হুবে যে, যদিও সমাজবিজ্ঞান ও 
সমাজদর্শনের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড়, তবু ভ্বটোকে এক করে ফেললে চলবে ন। 
"আলোচনার প্রত্যেকটি ধাপে আমাদের জানতে হবে আমর' কি তথ্য নিয়ে বা 
আদর্শ নিয়ে আলোচন1 বরছি। তথ্য এবং মূল্যের আলোচনাকে সব সময় 
পৃথক রাখাই বাঞ্চনীয়, যদিও মানুষের জীবনের সামগ্রিক আলোচনার ক্ষেত্রে 
উভয়ের সংযোগ-সাধনের প্রয়োজন আছে । সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে সযাজদর্শনের 
সংযোগের প্রয়োজন আছে, কিন্ত লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে উভদ়ের মিশ্রণ 
(3102) ন1 ঘটে । 


২২ সমাজদশন 


২ । সহ্াা ভলক্ণন্ম ও আজ্দান্ছিভভ্ান্ন (9০০81 11081080721) 
৪190 19850101055) 

সমাজদর্শন ৪ মনোবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক খুবই গভীর । সমাজদর্শন 
সমাজ-জীবনের মৌলিক নীতি এবং ধারণাগুলির যৌক্তিকতা বিচার করে এবং 
আদর্শের মানদণ্ডে তাদের মৃল্যাবধারণ করে। মনোবিজ্ঞান মন সম্পক্রণয় 
বিজ্ঞান । মন বলতে বুঝি বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছ1। 
সমাজদর্শনের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক নির্ণয় করার পূর্বে উভয়ের মধ্যে' 
কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে সাদৃশ্তট আছে এবং কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে পার্থক্য আছে নির্ণয় 
সমাঁজপর্শন ও মনো. করা দরকার । সমাজদর্শন ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে সাদৃশা 
বিজ্ঞানের মধ্যে সাঘৃপ্ত হল এই যে, উভয়ই মানসিক বিছ্যা (1401765] 9০15066), 
জড়বন্ত সম্পকায় বিজ্ঞান (1965118] 9০)61)০2) নয়। উভয়ই মানসিক, 
প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে। মনোবিজ্ঞান মানসিক প্রক্রিয়ার প্রকৃতি 
নির্ণঘ করে। সমাজদর্শন সমাজ্'জীবনের ধারণা, নীতি ও আদর্শের আলোচন! 
প্রসঙ্গে বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া আলোচন] করে। 

কিন্তু উপরি উক্ত বিষয়ে সাৃশ্তঠ থাকলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান । 
সমাজদর্শন হুল আদর্শনিষ্ঠ (012981156), মনোবিজ্ঞান হল বস্তুনিষ্ঠ 
সমাজদর্শন ও সমাজ  (0051156)। সমাজের আদর্শ কি রকম হওয়া] উচিত 
বিজ্ঞানের পার্ক. তাই হুল সমাজদর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয়, আব 
মনোবিজ্ঞান মানসিক প্রক্রিয়ার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে। মানসিক প্রক্রিয়াগুলি- 
কি রকম হওয়া উচিত মনোবিজ্ঞান তা আলোচনা করে না, অথাৎ কোন 
আদর্শের আলোকে মানসিক পপ্রক্রিয়াগুলিকে ব্যাখ্যা কর) মনোবিজ্ঞানের. 
কাজ নয়। মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হল ব্যক্ি-সাপেক্ষ (50121600156), 
সমাজদর্শনের বিষয়বস্ত-ব্যক্তি-নিরপেক্ষ (0৮1০০1৮6)। সমাজদর্শন ব্যক্তি 
নিরপেক্ষ বিষয়বন্ত ;) যথা__সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার, সংঘ, সম্প্রদায়, গোঠী 
--এসব নিয়ে আলোচন। করে। এ ছাড়া সমাজদর্শন সমগ্টিগত চেতনা 
(0০116065701) নিয়ে আলোচন1 করে, মনোবিজ্ঞান ব্যক্তিচেতনার 
(051191 21190) প্ররুতি বিশ্লেষণ করে। মনোবিজ্ঞান আলোচন? 


সমাজদর্শনের সঙ্গে অন্ঠান্ত বিষয়ের সম্পর্ক এবং সমাজদর্শনের মুল্য ২৩ 


করে মানপিক ক্রিয়ার প্রকৃতি কি, সমাজদর্শন আলোচন1 করে মাহ্থষের 
ক্রিয়াকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করলে জনকল্যাণের আদর্শ লাভ করা যায় 
মানুষের ব্যবহারিক জীবনের উপরু মনোবিজ্ঞানের কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই, 
সেহেতু মনোবিজ্ঞান পুরোপুরি তাত্বক বিজ্ঞান (71160601091 9০167)06)। 
সমাজার্শন জনকল্যাণের আদর্শটি নির্ধারণ করে, সেহেতু মানুষের ব্যবহারিক 
জীবনের উপর তার প্রভাব অন্বীকার কর] যায় না। মনোবিজ্ঞানের পরিধি 
(9০০2০) সমাজদর্শনের পরিধির তুলনায় অনেক ব্যাপক । মনোবিজ্ঞান সকল 
রকম মানসিক প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে। সমাজদর্শন সামাজিক জীব 
ছিসেবে মানুষের বিশেষ কতকগুলি মানসিক প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে । 

সমাজদর্শন ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে যে সাদৃশ্ত ও পার্থক্য বর্তমান সে সম্পর্কে 
আলোচনা করা হুল। এবার উভয়ের মধ্যে ষে গভীর সম্বন্ধ বর্তমান তা 
নির্ধারণ কর। যাক। 

সমাজদর্শন সমাজ-জীবন নিয়ে আলোচন1 করে। ব্যক্তিকে নিয়েই সমাজ । 
ব্যক্তির চিস্তা, অনুভূতি, ইচ্ছ'_এক কথায় ব্যক্তির মনই সমাজ-জীবনে 
প্রতিবিদ্বিত হয় এবং বিভিন্ন সামাক্িক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যক্তির আশ, 
রানির অনুভূতি, আকাঙ্ষাই রূপ লাভ করে। ন্থতরাং ব্যক্তির 
মনোবিজ্ঞানের গভীর মনকে বাদ দিয়ে সমাজ-জীবনের কোন আলোচন! সম্ভব 
৪ নয়। অর্থাৎ সমাজ-জীবনের একটি মনস্তত্বমুলক ভিত্তি 
(05৮0170910951081 38,515) আছে যা খুবই গুরুতপূর্ণ | 

সমাজদর্শন সামাজিক সম্পর্কের (509০1201 161900185) অর্থ ও মূল্য 
নিরূপণ করতে চায়। এই কারণে তাকে সকল প্রকার সামাজিক সম্পর্ক 

1. এ প্রনঙ্গে মযাকাইভার (74201০7), বলেন, 'ষ1 কিছু একটি জীবিত মানুষ করে ব। ভোগ 
করে, যা কিছু ইতিহাস ব! অভিজ্ঞতায় পাওয়! যায় সবই হুল মানসিক ঘটনা এবং মানসিক 
বৃত্তিনম্পন্ন বাক্তির উদ্দেখ, প্রয়োজন এবং ভাবাবেগকে বাদ দিয়ে এসব ঘটনাকে বৃঝে ওঠ যায় 
নাঃ (02500000106 & 11106 08560792098 ০0: ৪0:86:89 6দ9:5 দ96 |) 11860 ০ 
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২৪ সমাজদর্শন 


আলোচন1 করতে হয়। কিন্তু মানস জীবনের সাধারণ নিয়ম (£60618] 
12৪ 06 20061002] 1166), যা মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় তার 
সম্পর্কে জান থাকলেই সামাজিক সম্পর্কের অর্থ ও মূল্য নিরূপণ কর! সম্ভব। 
সামাজিক সম্পর্কের তাৎপর্য নিরূপণ করতে হলে সমাজস্থ বাক্তি-মান্ুুষের কামনা, 
বাসনা, অঙ্কভূতি, আবেগ, সহজাত প্রবৃত্তি, প্রয়োজন আশা-আকাজ্ষার 
প্রকৃতি জানা দরকার । এই সব মানসিক বৃত্তিই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক 
নির্ধারণ করে। এর জন্ত মনোবিজ্ঞানের জান অত্যাবশ্তকীয়। 


সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের অর্থ, উদ্দেশ্য ও মূল্য নিরূপণ করা সমাজ- 
দর্শনের কাজ। কিন্তু সমাজস্থ মান্থযের মনের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলেই 
সামাজিক অন্ুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব। কাজেই এক্ষেত্রেও সমাজদার্শনিকের 
পক্ষে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান লাভ করার প্রয়োজন আছে। অর্থাৎ সমাজ-জীবনের 
একটি মনভ্তত্বমূলক ভিত্তি (25501:01981091 98৪15) আছে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 

সমাজ-জীবনের বিভিন্ন স্তরকে বিশ্লেষণ করে, তার মনস্তত্বমূলক ভিত্তিকে 
অনুধাবন করেই সমষ্টিগত চেতনার আশা, আকাজ্ফা, অনুভূতি, চিন্তাধারা 
সকল কিছুই জানতে পারা যায় এবং এগুলিই জনকল্যাপের আদর্শটি নিধারিত 
করতে সন্ায়ত1 করে, যা বিশেষভাবে সমাজদর্শনের কাজ । 


যে জ্নকল্যাণের আদর্শে সমাজ গঠিত হুওয়! উচিত এবং যে উপায়ে এই 
আদর্শ লাভ করা যেতে পারে সমাজদর্শন তার নির্দেশ দেয়। কিন্তু সমাজস্থ 
ব্যক্তির সামর্থ্য এবং ক্ষমতা, তাদের ইচ্ছ! এবং কামনা-বাসনার পরিপ্রেক্ষিতেই 
মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান এ আদর্শ নির্ধারিত হতে পারে। অর্থাৎ মাস্থষের ইচ্ছা, 
দমাজদার্শ নকের পক্ষে অনুভূতি এবং চিন্তাকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করলে এ জাদর্শ 
অত্যন্ত প্রয়োজন 
লাভ কর] যেতে পারে সমাঁজদার্শনিকফে সে সম্পর্কে 
'অবহিত হতে হবে। এজন্ত মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজদার্শনিকের পক্ষে 
অতযস্ত প্রয়োজনীয়। 
সনাজে মানুষের পারম্পরিক সম্পর্ক এবং বিভন্ন যনের ক্রিয়া-প্রতিক্িয়! 
সম্বন্ধে আলোচনার ফলে নতুন একটি জানের শাখার হৃঙি হয়েছে, যাকে বল! হুয় 


সমাজদর্শনের সঙ্গে অন্তান্ত বিষয়ে সম্পর্ক এবং সমাজদর্শনের মূল্য ২৫ 


সামাজিক মনোবিজ্ঞান (59০181 255০1901045) ।1£ সামাজিক মনোবিজ্ঞান 
সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সংঘ, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, জনসাধারণের 
মামাজিক মতামত-_এগুলি মান্ষের অনুভূতি ও আবেগের সঙ্গে কি 
মনোবিজ্ঞানের শ্বরপ ভাবে সম্পর্কযুক্ত তা আলোচনা করে । জনতার মনস্তত্ 
(0০আণ 7255০০91045), মানুষের ভাষার উৎপত্তি এবং বিকাশ সামাজিক 
মনোবিজ্ঞানের অন্ততম আলোচ্য বিষয়বস্তু । অতি সহজেই বুঝতে পারা যায়, 
সামাজিক যনোবিজ্ঞানের আলোচনা সমাজদর্শনের সঙ্গে কি ভাবে প্রত্যক্ষ 
সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত। সমাজদর্শন যে সব মূল্য এবং আদর্শকে আবিষ্কার করতে 
চায় সামাজিক মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন আলোচন1 থেকে সেগুলির সমর্থন পাওয়1 
বায়, কারণ সমাজ ব্যক্তিমনেরই প্রকাশ । সমাজদর্শনের অন্যতম লক্ষ্য হল 
মানষের এঁক্য (09165 ০ 21517170) | আধুনিক মনোবিজ্ঞান সমাজদর্শনের 
এই লক্ষ্যকে সমর্থন করে। 


পূর্বোক্ত আলোচনার উপর ভিত্তি করে বলা৷ যেতে পারে যে, সমাজদর্শনের 
লঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। 


কোন কোন মনোবিজ্ঞানী যেমন ম্যাকডুগাল (110106%0011) এবং ফ্রয়েড (77680), 
মানুষের সমাজ-জীবনকে কতকগুপি মানসিক শক্তিতে (08501,01081081 [০:০৪ জপান্তরিত, 
করেছেন। সেক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞান হয়ে ওঠে মনোবিজানের অর্থাৎ সামীজিক মনোবিজ্ঞানের 
শাখা এবং সেহেতু সমাজদর্শনও হয়ে পড়ে পুরোপুরি ব্যক্তি-সাপেক্ষ (3০০19০৮1৪)। কিন্তু 
এ ধারণ! যুক্তিযুক্ত নয়। গিস্বার্ট (05666) বলেন, 'ষেঞ্চেতু যে সব কারণ আমাদের 
সামাজিক আচরণকে প্রভাবিত করে সেগুলি সবই মনন্তব্বমূলক নয়, সেহেতু কেবলমাত্র 
মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুসরণ করেই সামাজিক জীবনের আলোচনা চলতে পারে ন1। 
মানুষের সামাজিক আচরণের মূলে কেবলমাত্র মানসিক কারণই বর্তমান নেই; অর্থনৈতিক 
সাংস্কৃতিক, এতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং জৈবিক কারণও বর্তমান। এজগ্ভ সামাজিক 
প্রথ! ও প্রতিষ্ঠানগুলির ভিন্নত! এবং তাদের বিকাশ কেবলমাত্র মনোবিজ্ঞানসম্মত নিয়মের 
সহায়তার ব্যাখ্যা করা যাবে ন]। | 


1, “88708০010৪7 1060) 16 869৭16৪ 20100 ৪৪ 16588180170 80018] 16186102018 
91860 081190 900181 ৪9001085, »"850167 8 00080020165 ১ 5866 69, 
2, 5936 5৪ 656 055868 58806106 8০০18] 1১615851001 5 ]106জ199 0611: (9 
৮৪ ০1501081081, 9০০18] 1166 0807006 ৮৪ ৪6160 63010815617 16 65৪ 20685039 ০£ 
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২৬ সমাজদর্শন 


০ শসাতকদ্পন ও ব্রাউরত্রিভভান্ম (5০018] 79151109021) 
8190 7৯০116108) 2 

সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক খুবই ঘনিঠ। সমাজদর্শনের কাজ হুল' 
সামাজিক নীতি, নিয়ম এবং ধারণাগুলির যৌক্তিকতা বিচার কর] ও তাদের 
মূল্যাবধারণ করা, জনকল্যাণের আদর্শ নির্ধারণ কর! এবং যে সমাজ-ব্যবস্তার 
মাধ্যমে মানুষের জনকল্যাণের আদর্শটি বাস্তব রূপ পেতে পারে তার স্বরূপ নির্ণয় 
সমাজদর্শনও রাষ্র২: কর1। রাষ্ট্রবিজ্ঞান হল রাষ্ট্-সম্পককীয় বিজ্ঞান । গার্নার 
বিজ্ঞানের স্বরূপ (09272)-এর মতে বাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল সমস্যাগুলি হল 
রাষ্ট্রেরে উৎপত্তি এবং স্বরূপ নিরূপণ করা, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্বরূপ, 
ইতিহাস ও গঠন সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এবং তার থেকে রাজনৈতিক ক্রমবিকাশ 
ও ক্রমোন্নতির বিধিগুলি অনুমান করে নেওয়া । রাষ্্রের লক্ষ্য হল মানুষের 
কল্যাণের জন্যই মানুষের আচরণকে উপযুক্ত শাদনযন্ত্রের সহায়তায় নিয়ন্ত্রিত কর! 
এবং সেজন্ ব্যক্তির অধিকার ও কর্তবা নির্ণয় কর]। 

সমাজদর্শন এবং রাষট্রবিজ্ঞানের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে সাদৃশ্ট এবং কয়েকটি 
বিষয়ে পার্থক্য আছে । সমাজদর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভয়ই আদর্শ নিষ্ঠ (ব01008- 
(৮৪), যেহেতু উভয়ই জনকল্যাণের "আদর্শ নিয়ে আলোচন1 করে। বাষ্ট্রবিজ্ঞান 

ব্যবহারিক বিজ্ঞীন। সমাজদর্শনও সমাজস্থ ব্যক্তির 
সমাজদর্শন ও রার- 
বিজ্ঞানের মধ্যে সাদ ব্যবহারিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সমাজদর্শন 
ও স্রাষ্রবিজ্ঞান উভয়ই সমাজ-জীবন সম্পর্কে আলোচনা 
করে। সমাজদর্শন ও রাষ্রবজ্ঞান উভয়েরই আলোচ্য বিষয় সমহ্টিগত চেতন! 
0011০00%6 21150), ব্যক্তি-চেত ন1 (10015100591 14019) নয় । 

রাষ্ট্র একটি শ্রসংগঠিত শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে রাষ্ট্রের নাগরি কবুন্দের আন্থগত্য 
লাভের জন্ত কতকগুলি আইন প্রণয়ন করে। সামাজিক এঁক্য এবং সহযোগিতা 
বজায় রাখার জছ্য রাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দ এসব আইন পালন করতে বাধ্য হুয়। 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভিন্ন রাষ্ট্রের গঠন সম্পর্কে আলোচন। করে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র পূর্বোজ 
সামাজিক এঁক্য এবং সহযোগিতার আদর্শের দিকে নাগরিকবৃন্দকে কতখানি 
পরিচালিত করছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের দোষক্রটি বিচার করে । 


সমাজদর্শনের সঙ্গে অন্তান্ত বিষয়ের সম্পর্ক এবং সমাজদর্শনের মূল্য ২৭ 


স্বতরাং বাষ্্রবিজ্ঞান সেই আদর্শের ছারাই পরিচালিত হয়, যে আদর্শ বস্ততঃ- 
সমাজদর্শনই বিচার ও নির্ণয় করে । সমাজদর্শনেরও আদর্শ হল সামাজিক একা, 
চির নাতির সামাজিক সংগতি এবং সমাজস্থ ব্যক্তিদের পারম্পরিক 
রা্টরবিজ্ঞানকে সহযোগিতায় লব্ধ জনকল্যাণ । একথা ঠিক ষে রাষ্্রবিজ্ঞানের 
পরিচালিত করে পরিধি সীমাবদ্ধ+ যেহেতু একমাত্র মান্ষের রাজনৈতিক 
সম্বন্ধের মাধ্যমেই এই আদর্শের ভ্বার| তাঁকে পরিচালিত হতে হয়। সমাজদার্শনিঝ 
আদর্শ সমাজের পক্ষে অপরিহার্ষয যে সকল বিষয় নির্ধারণ করে বা্্রবিজ্ঞানীর 
পক্ষে সেগুলিকে উপেক্ষা কর! কোন মতেই সম্তব হয় ন1। সমাজদর্শনের নিণর্ণত 
আদর্শ থেকে দূরে সরে গেলে রাষ্ট্রের অধিবাসীদের জীবনের উপর অবাঞ্ছিত 
প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে । কোন রাজনৈতিক নেতা যদি আদর্শশৃন্ হয়ে 
নিজের খেয়াল*খুশিমত বার পরিচালন করে তবে রাষ্ট্রে অব্যবস্থা এবং 
অব্াজকত] দেখা দিতে বাধ্য। 

সমাজদর্শন ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে তার মূল্য নির্ধারণ কৰে। 
কিন্তু কোন-নাঁকোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থেকেই ব্ক্তি তার 
সামাজিক জীবন যাপন করে। সুতরাং এই সব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ, 
লক্ষা এবং তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত ন1 হলে ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধে 
কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া এবং সমাজের আদর্শ নির্ধারণ করা সমাজ- 
দার্শনিকের পক্ষে সম্ভব নয় । 

সমাজদর্শন ও বাষ্টরবিজ্ঞানের মধ্যে যথেষ্ট যোগাযোগ থাকা সত্বেও উভয়ের 
মধ্যে পার্থক্য আছে। সমাজদর্শন সকল প্রকার সামাজিক সম্বন্ধ ও সংগঠন 
নিয়ে আলোচন1 করে। এক হিসেবে রাষ্্র, পরিবার, ধর্ম, নীতিবোধ, কল! 
সব কিছুই সমাজদর্শনের আলোচ্য বিষয়বন্তর অস্তূতক্তি। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
মাত্র একপ্রকার সামাজিক কার্যকলাপ, অর্থাৎ রাষ্ট্রনৈতিক কার্যকলাপ নিষে 
সমাজদর্শন ও রাই. আলোচন! করে । াষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় মানুষের 
বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থকা রাট্রনৈতিক কার্যকলাপ, রাষ্ট্রের উৎপত্তি, রাষ্ট্রের প্ররুতি, 
রাষ্ট্রের শীসনযস্ত্র ইত্যাদি । বর্তমান যুগে রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রধানতঃ তিনাট বিষয় নিয়ে 
আলোচনা করে, যথা-_(১) বাষ্ট্েরে শাসনব্যবস্থা এবং ষে সকল বিষয়ের উপর 


৮ | সমাজদশন 


এদের উৎপত্তি নির্ভরশীল সেই বিষয়গুলি, (২) ব্রাষ্ট্রেরে উদ্দেন্ট এবং বাষের 
শাসনব্যবস্থার নৈতিক ভিত্তি এবং (৩) শাসনব্যবস্থ! পরিচালনার কায়দা-কান্থুন । 
প্রথম এবং তৃতীয় বিষয়ের সঙ্গে সমাজদর্শনের প্রতাক্ষ সম্পর্ক নেই। তার প্রত্যক্ষ 
সম্পর্ক দ্বিতীয় বিষয় নিয়ে অর্থাৎ বিভিন্ন শাসনব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়ে। 
সমাজদর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয় সমাজ-জীবনে মানুষের উদ্দেশ, আদর্শ, মূল্য 
ও মানুষের সামাজিক এঁক্য এবং এদের সাহায্যে সামাজিক তথ্যের মৃল্যাবধারণ। 


৪1 সমাতক্ষ্পণঞন ও মীভিন্তিভভান্ন (9০০191 01581050015 
820 07155) 2 


'অমাজদর্শনের সঙ্গে অন্ঠান্ত জ্ঞানের শাখার সম্পর্কের তুলনায় নীতিবিজ্ঞানের 
সঙ্গে এর সম্পর্ক সর্বাপেক্ষ! ঘনিষ্ঠ । সমাজধর্ণন সমাজের মৌলিক নীতি এবং 
ধারণাগুলির ষৌক্তিকত! বিচার করে এবং মূল্যাবধারণ করে 1 সমাজদর্শন 
মূল্য, উদ্দেশ্ট এবং আদর্শ (৬৪10৩, [2503 ৪ [15815) নিয়ে আলোচনা 

করে এবং মানুষের এক্যের (05105 0£ 18010159) 
সমাজদর্শন ও নীতি- 
বিজ্ঞানেয় খরপ আলোকে মানুষের সামাজিক জীবনের বিশেষ দিকগুলির 
তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার জন্ঠ সচেষ্ট হয়। নীতিবিজ্ঞান সমাজে 
বসবাসকারী মানুষের আচরণের ভালত্ব ও মন্দত্ব নৈতিক আদর্শের আলোকে 
বিচার করে। এক্রন্ত নীতিবিজ্ঞানকে মান্থষের জীবনের নৈতিক আদর্শ অর্থাৎ 
পরমকল্যাণ বা পরমার্থের স্বরূপটি নির্ধারণ করতে হুয়। 

সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞানের মধ্যে সাদৃশ্য হল যে, উভয়ই আদর্শনিষ্ঠ 
(০0051156) ধবং উভয়ই মন্য্ব-জীবনের আদর্শ, মৃল্য এবং উদ্দেশ্ত নির্ধারণ 

ৃ করতে চায়। | সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞান উভয়েরই কাজ 

8 রে হুল সমাজন্থ মান্য নিয়ে। ধে আদর্শ সমাজদর্শন নির্ধারণ 

করতে চায় সে আদর্শ সমাছের ব্যক্তিদের জন্যই প্রয়োজন। 

নীতিবিজ্ঞান পরমকল্যাণের বা পরমার্ধের যে আদর্শটি নির্ধারণ করতে চায় তাও 

প্রয়োজন সমাজন্ব বাক্তিদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করার জন্ত। সমাজার্শন ও 
নীতিবিজ্ঞান উভদ্কেই সমাকেন্জ্রিক। 


সমাজদর্শনের সঙ্গে অন্তান্ত বিষয়ের সম্পর্ক এবং সমাজদর্শনের মূল্য ২৯ 


এক ছিসেবে সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞান একই আদর্শ নিয়ে আলোচনা 
করে। সমাজধর্শনের আদর্শ হল জনকল্যাণ (00121500 ০০94)। এই 
জনকল্যাণের আদর্শ নীতিবিজ্ঞানের পরমকল্যাণের আদর্শ বা পরমার্থ থেকে 
পৃথক বা! বিযুক্ত নয় । নীতিবিজ্ঞান ব্যক্তিবিশেষের দিক 
উভয়ই এক আদর্শ 
নিয়ে আলোচনা করে থেকেই এই পরমার্থের স্বরূপ নির্ধারণ করতে চায়। কিন্ক 
মানুষ সামাজিক জীব এবং তার সমাঁজ-বহিভূত পৃথক 
কোন সতা নেই । সে কারণে নীতিবিজ্ঞানে পূর্ণতাবাদীরা (56116 0010121505) 
স্পষ্টই প্রকাশ করেছেন যে, মানুষের বাক্তিগত কল্যাণ বা জনকল্যাণের মধ্যে 
কোন ৰিরোধ নেই। মাহ্থষের পরমকল্যাণ হুল তার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ এবং 
এই কল্যাণ জনকল্যাণের বিরোধী নয় ; বরং এক হিসেবে তা জনকল্যাণেরই 
অঙ্গ বা অংশবিশেষ । 
পূর্বোক্ত সাদৃশ্ত থাকা সত্বেও সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞানের মধ্যে কয়েকটি 
বিষয়ে পার্থক্য বর্তমান । সমাজদর্শনের কাজ সমাজ নিয়ে বা সমষ্টিগত চেতনার 
, বিকাশ নিয়ে, আর নীতিবিজ্ঞানের কাজ সমাজস্থ ব্যক্তি-চেতনার বিকাশ 


সমাজদর্শন ও নিয়ে । সমাজদর্শন হল ব্যক্তি-নিরপেক্ষ মানসিক জ্ঞানের 
নীতিবিজ্ঞানের শাখা (991০০055 [4067)651 90০৭), যেহেতু সমাঁজদর্শন 
মধ্যে পার্থক্য 


যে সব বিষয়গুলি আলোচন! করে সেগুলি নিছক মাননিক 
প্রক্রিয়া নয়, প্রক্রিয়ার বস্তগতরূপ ঃ যেমন-__সমাজের নিয়ম-কানুন, আচার- 
ব্যবহার, রীতিনীতি, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। নীভিবিজ্ঞান হুল ব্যক্তি-সাপেক্গ 
' মানসিক বিষ্তা। (30১)6০৮৮৫ 2/61069] 9০15৫6)১ যেহেতু নীতিবিজ্ঞানের 
আলোচ্য বিষয় মানুষের কামনা, বাসনা, সংকল্প, অভিপ্রায় ইত্যাদি। 
বস্বতঃ, সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞান পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং একটি 
৷ অপরটির পরিপূররক। সমাজদর্শন সামাজিক নিয়ম ও অসুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের 
নৈতিক মৃল্য নিরূপণ করে। সামাজিক উন্নতির প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য 
সমাজদর্শনকে নৈতিক নীতিগুলি প্রয়োগ করতে হয়। কাজেই সমাজদর্শনকে 
নীতিবিজ্ঞানের সহবায়ত! গ্রহণ করতে হয়। আবার সমাজদর্শন বে আহর্শটি 
নির্ধারণ করে তা নীতিসংগত হওয়া প্রয়োজন এবং এর অন্ত নীতিবিজ্ঞানের 


৩৪ সমাদর্শন 


উপর তাকে নির্ভর করতে হয়। নীতিবিজ্ঞান ব্যক্তির আচরণের ভালত্ব ও মন্ত্ব 
বিচার করে । কিন্তু সামাজিক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যক্তির আচরণকে 
কখনও বিচার কর] যায় না। সামাজিক জীবনের সঙ্গে সম্পকিত ব্যক্তির 
আচরণই নীতিবিজ্ঞানের বিচার্ধ বিষয় এবং যেহেতু সামাজিক সম্পর্কের অর্থ 
ও যৃল্য নিরূপণ করা] সমাজদর্শনের কাজ, সেহেতু নীতিবিজ্ঞানকে 
সমাজদর্শনের উপর নির্ভর করতে হয় । তাছাড়া, নীতিবিজ্ঞান ব্যক্তির 
পরুম কল্যাণের যে আদর্শটির স্বরূপ নির্ধারণ করে, সমাঞ্জগ্থ মানুষের পারম্পরিক 
নীতিবিজ্ঞান ও সম্বদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতেই তাকে নির্ধারণ করে | সমা্জদর্শনের 
সমাঙদর্শন পরস্পরের কাজ মানুষের এই পারস্পরিক সম্পর্কের ফলে উদ্ভূত যে 
ইজি সমাজ, পরিবার, বার, সংঘ ও প্রতিষ্ঠান, সেগুলির 
যৌক্তিকতা বিচার ও মৃল্যাবধারণ। ম্বতরাং নীতিবিজ্ঞানকে পরোক্ষভাবে 
সমাজদর্শনের উপর নির্ভর করতে হয় । 

আর একটি বিষয়ে নীতিবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজদর্শনের সম্পর্ক বর্তমান । 
ম্যাকেজি (714026%286) বলেন, 'সমাজদর্শন মানুষের সামাজিক এক্যের উপর 
বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ।'! মাহ্থষের সামাঞ্জিক এঁক্য তখনই সম্ভব ও দৃঢ় হুয় 
যখন তা কোন আদর্শকে অবলম্বন করে বর্তমান থাকে এবং সমাজব্যবস্থাকে 
সেই আদর্শ অনুযায়ী গঠন কর] হুয়। সমাঁজদর্শন যে জনকল্যাণের আদর্শ বা যে 
আদর্শ সমাজের কথা বলে ত৷ যদি মানুষের ব্যক্তিগত কল্যাণের বিরোধী হয় 
বা মানুষের পরমার্থ লাভের পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাড়ায় তাহলে তা কখনও 
কার্ধকরী হতে পারে না। সেকারণে নীতিবিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জনকল্যাণের 
আদর্শকে রূপ দেবার চেষ্টা না করলে সমাজদর্শন মানুষের যে সামাজিক এঁক্যের 
কথ! বলে তা লাভ করা সম্ভব নয়। 

স্বতরাং বল! যেতে পারে যে, সমাজদর্শনের সঙ্গে নীতিবিজ্ঞানের সম্পর্ক 


খুবই ঘনিষ্ঠ। 


1, 4809181 15511956005, 10 05561001972, 90096868688 1 ৪6৮৪08102 60 808 
80০18] 012185 20508110*---2155765565 8 05611068 01 90018] 1510980087, 


সমাজদশনের সঙ্গে অন্তান্ত বিষয়ের সম্পর্ক এবং সমাজদর্শনের মূল্য ৩১ 


€। হ্াভকদকম্ণন্ন ক্ষি মীভিশ্রিভ্ভান্ে্পে শস্পাত্ছ? 
(1৪ 30০28] 12191198010] &. 108616 819961009£6 60 60108) ? 

গ্রীক দার্শনিক প্রেটো (2140) এবং আযারিস্টটল যেমন সমাজদর্শনকে 
নীতিবিজ্ঞানের বাড়তি অংশরূপে গণ্য করেছেন তেমনি কেউ কেউ মনে করেন 
ষে, সমাজদর্শনকে স্বতন্ত্র শান্ত্র্রপে গণ্য কর] চলে ন1। সমাঁজদর্শন নীতিবিজ্ঞানের 
উপাঙ্গ (80196000986) ছাঁড়1 কিছুই নয় । তাদের মতে সামাজিক সংগঠন ও 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে নৈতিক আদর্শকে প্রয়োগ করে সামাজিক সংগঠন ও সম্পর্কের 
অর্থ ও যুল্য নির্ধারণ করাই সমাঞ্জদর্শনের একমাত্র কাজ। বস্ততঃ, হবহাউস 
€(70%%0%56) উপরিউক্ত অভিমতের সমর্থক । তার মতান্ুসারে সামাজিক এবং 
রাজনৈতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান লক্ষ্য লাভের উপায়মাত্র ; তাদের নিজেদেরই 
জক্ষ)রূপে গণ্য করা চলে না, সামাজিক জীবনের উপায়স্বূপ তাদের গণ্য কর! 
চলে। তার] কোন্‌ ভাবের পোষক, তারই ভিত্তিতে তাদের ভালত্ব ও মন্দত্ব 
বিচার্য। হৃবহাউসের মতে নীতিবিগ্া হল লক্ষ্য বা যুল্যের মতবাদ, তাকে 
সামাজিক সম্পর্ক বা ব্যক্তির আচরণ যার মধ্য থেকেই পাওয়া যাক না কেন। 
হবহাউসের (7707,0459) পদ্ধতি হল প্রথমে লক্ষ্য বা আদর্শ সম্পর্কে মতবাদ 
প্রতিষ্ঠা করা এবং তারপর সামাজিক সংগঠনের নীতিগুলিকে অবরোহাত্মক 
পদ্ধতিতে ত1 থেকে নিঃস্ত কর1। সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংস্কারের যে 
নৈতিক ভিত্তির প্রয়োজন আছে ইংলণ্ বেস্থাম (82%47277) এবং মিল্‌ (21211) 
সর্বপ্রথম তার প্রয়োজনীয়তা শ্বীকার করেছিলেন । 

সমাজদর্শন মে সামাঞ্জিক ঘটন1 ও সম্পর্কের তাৎপর্য নিরূপণের জন্ত ৫নতিক 
আদর্শের সহায়ত গ্রহণ করে না! তা নয়। গিন্সবার্গ (0175827£) স্পইই 
বলেছেন যে, সমাজদর্শনের ছুটি অংশ আছে- একটি সমালোচনার দিক 
(০06081 ০:. 1981081) এবং অপরটি গঠনমূলক বা সংযোগাত্মক দিক 
(০0750700656 0: ৪0360০)। দ্বিতীয় অংশটির কাজ সামাজিক আদর্শের 
সত্যত। নিয়ে জালোচন1 কর1 | এই দিক থেকে বিচার করলে সমাজদর্শনের কাজ 
সমাজজীবনের বিভিন্ন সমন্তার ক্ষেত্রে নীতিবিজঞাযুনুর ফলাফলগুলি প্রয়োগ করা. 


1, 25586 8 9০০1০108, 0, 96. 


৩২ সমাজদর্শন 


যেমন, সামাজিক উন্নতির প্রশ্নের ক্ষেত্রে সমাজে যা কিছু ঘটছে তাকে নৈতিক 
আদর্শের মানদণ্ডের সঙ্থায়তাম়্ বিচার করার প্রশ্ন দেখা দেয়। ম্যাকেঞ্জি 
(1140%6%276) সমাজদর্শনের ও নীতিবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নির্দেশ করতে 
গিয়ে বলেছেন যে, “সমাজদর্শনকে নীতিবিজ্ঞানের অংশরূপে অভিহিত করা 
যেতে পাবে কিংব। নীতিবিজ্ঞানকে এর অংশরূপে অভিহিত কর যেতে পারে ।* 
কিন্ত তার মতে সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞানকে পৃথক শান্ত্ররপেই গণ্য কর 
যুক্তিযুক্ত কারণ ছুটি ন্বতত্ত্র শাস্তরপে গণ] হওয়ার জন্ত উভয়ক্ষেঘ্ভেই পর্যাপ্ত 
মালমশলা পাওয়া যাবে ।£ অধ্যাপক কোল (207. ০০1৪)-ও য্যাকেঞ্জিকে 
এই বিষয় সমর্থন করেছেন। তার মতে সমাজদর্শন নীতিবিজ্ঞানের অধীনস্থ 
নর, বরং নীতিৰিজ্ঞানের পরিপূরক ।এ 

আমাদের মতেও সমাজদর্শনকে নীতিবিজ্ঞানের উপাঙ্গক্ূপে গণ্য না করে 
তাকে পৃথক শাস্ত্র্রপে গণ্য করা উচিত, কারণ সামাজিক ঘটনার নৈতিক 
তাৎপর্য নিবূপণই সমাজদার্শনিকের একমাত্র কাজ নয়। তাছাড়া সমাঞজদর্শনের 
সমালোচনামূলক দিকটিও উপেক্ষার বিষয় নয়। 


৬1 সমাকলুম্পণনেল্র ব্যবহাক্রিক সুজ্ন্য (555০2581 
৬135 01 9০০৫৪] 01981099015) £ 

অনেক ব্যক্তিই দর্শনের কোন ব্যবহারিক মূল্য শ্বীকার করেন না, 
সমাজদর্শন সম্পর্কেও তার] অনুরূপ অভিমত পৌধণ করেন। সমাজদর্শন কোন 
অনেকের মতে সমাজ জীবিকার প্রতিশ্রুতি দেয় না, জীবনে কোন্‌ বৃত্তি আমরা 
দর্শনের কোন অনুসরণ করব ভার কোন নির্দেশ দেয় ন11) সমাজদর্শন 
বাবহারিক মুলানেই সম্পর্কে উপরিউক্ত অভিমত স্বীকার করে নিলেও, 
সমাজদর্শনের কোন ব্যবহারিক মূল্য নেই, বল! চলে ন1। 

(সমাজদর্শন সামাজিক সম্পর্ক আলোচনা করে তার তাৎপর্য নিরূপণের 
চেষ্টাকরে। সমাজদর্শন সামাজিক নিয়ম ও অন্ঠান-প্রতিষ্ঠানের অর্থ ও.. 


1, 78267511856 ১ 05511565 ০৫ ৪8০০191 10711080785) 2, 26-11, 





সমাজদর্শনের সঙ্গে অন্যান্ত বিষয়ের সম্পর্ক এবং সমাজদর্শনের মূল্য ৩৩ 


উদ্দেন্ আবিষ্কার করতে চায়। সমাজদার্শনিক সামাজিক সম্পর্কের যে তাৎপর্য 
নিরূপণ করেন ও সামাজিক নিয়ম এবং অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের যে অর্থ ও উদ্দ্ 
আবিকার করেন, ব্যবহারিক জীবনে তার প্রচুর মূল্য আছে। সমাজ" 
সমাজদার্শনিক সমাজের দার্শনিক প্রদত পূর্বোক্ত জান আমাদের সামাজিক 
শৃখ্খলা ও সামগপ্রশ্ত. জীবনকে আরও ভালভাবে বুঝবার স্থযোগ দেয়া 
8455546 সামাজিক সম্পর্কের উন্নতিসাধনের জন্য সামাজিক সম্পর্কের 
যথাষথ জ্ঞান লাভ কর] একান্তভাবে প্রম্নোজন। সমাজদার্শনিক সামাজিক 
সংহতির পিছনে কী শক্রিগুলি ক্রিয়া করে সেগুলি আবিষ্কার করে। কোন্‌ 
কোন্‌ শক্তি সামাজিক এঁক্য আনয়ন করে এবং কোন্‌ কোন্‌ শক্তি সামাজিক 
এক্য বিনষ্ট করে, সেগুলি নিরূপণ করার পর সমাজদার্শনিক সমাজের শৃঙ্থলা ও 
সাঁমঞ্জন্ত সংরক্ষণে সহায়ক নীতিগুলি সমাজকে অন্থসরণ করার নির্দেশ দেয়। 
সমাজনার্শনিক সামাজিক ব্যাধির স্বরূপ নিবূপণ করে এবং তার প্রতিকারের 


উপায় নির্দেশ করে। কাজেই সমাজদার্শনিক সমাজের অকল্যাণ দূর করে 
সমাজের স্যাস্থ্য বজান্ রাখতে সহায়তা কৰে । 


সমাজদর্শন জনকল্যাণের আদর্শটি নির্ধারণ করে এবং সমাজস্থ ব্যক্তি 
এই আদর্শ অনুসরণ করার ফলে ব্যক্তির ব্যক্তিগত কলাণ ও 
সমাজদর্শন জন- জনকল্যাণের মধ্যে কোন সংঘাত দেখা দেয় না! 
কল্যাণের জাদর্শট রী 
নিরূপণ করে এবং. সমাজদার্শনিক বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্টানের মৃল্য 
বাক্তিকলাাপের সঙ্গে নিরূপণ করে, তাদের দোষ-ত্রটি আবিফার কহে 
জনকল্াযাণের সমগ্বয় 
সাধন করে সংশোধনের পথ নির্দেশ করে। সমাজদর্শন সমাজস্থ 


ব্যক্তির আচরণও নিয়স্ত্রিত করে। 


সমাজদর্শন সামাজিক সম্পর্কের তাৎপর্য নিরূপণ করে, জনকল্যাণের 
আদর্শ নিরূপণ করে মাছগুষকে তাদের অধিকার এবং কর্তব্য সম্পর্কে 
সচেতন করে এবং তাদের সৎ ও দারিত্বশীস নাগরিক রূপে সমাজ-লীবন্ে 
বসবাধ করতে সহায়তা করে। 
স.--৩ (৮ম) 


ধও৪ সমাজদর্শন 


সমাজদর্শন স্থা সামাজিক জীবনের শর্তগুলি আবিষ্কার করার অন্ত 
রাজি চেষ্টা করে রঃ হবস্াউন (770%10%56) যখন বলেন, 
সমাজ-জীবন যাপনে 'সমাজদর্শনের কাজ হুল শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য মানুষের 
হরর কান ক্ষমতার সামগ্রশ্তপূর্ণ পরিপুর্ণতার ধারণাকে আমাদের 
সামনে তুলে ধর» ভখন সেই কথাগুলির মধ্যে বে যথেষ্ট সত্যতা নিহিত 
জ্জাছে, তাকে কোন মতেই অন্বীকার কর চলে ন1। 


-সংক্ষিগুসাল্র 


১1] সমাজদর্শন ও সমাজ বজ্ঞানের সন্গন্ধ খুব নিকট ও বশিষ্ঠ। মানুষের সামাজিক 
্সীবনের আদর্শ, উদ্দেগ্তকা ও মুলা নির্ণর করে সমাজনর্শন | সমাজবিচ্ছানের কাজ সমাজের 
উৎপত্তি, গঠন, বিকাশ, তাঁর আইন-কানুন, রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান প্রতি নিয়ে 
আলোচনা কর। এবং এসবের কারণ ও প্রকৃতি শির্ণর কর! | সমাজদর্শন ও মমাজাবজ্ঞানের 
পার্থকা খুব নুম্পষ্ট। সমাজদর্শন আদর্শনিষ্ঠ জ্ঞান, নমাজবিজ্ঞান বস্তনিষ্ঠ জ্ঞান। সমাজবিজ্ঞান 
নির্শঘ করে লমাজের প্রকুতি কি, এর বিভিন্ন অংশ ও আচার জনুষ্ঠঠনের উৎপত্তি ও বিকাশ 
কিভাবে হয়েছে, কি জাতীয় আইন কানুন, প্রথ!-পদ্ধত রীতিনীতি সমাজে প্রচলিত আছে! 
গমাজদর্শন এ সকল বিষয় বিচার করে কোন এক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থাৎ এগুলি কি 
ওয়া উচিত অথবা এর| কতটা আদর্শপোযাগী। লমাজবিজ্ঞান তাত্বিকবিজ্ঞান অর্থাৎ 
ঞ্ঞানদান কর। এর লক্ষা ; সমাজদর্শনের বাবহারিক উপযোগিত! অনন্বীকার্ষ। 

সমাজদর্শন ও সমাজবিজ্ঞান পরস্পরের উপর নর্ভরশীগ। সমাজ জীবনের বিভিন্ন 
বিষয়গুলি প্রকৃতপক্ষে মানুষের বিভিন্ন উদ্দেপ্ত ও লক্ষোর বহিঃপ্রকাশ মাত্র এবং সমাজের 
আদর্শের সঙ্গে পরিচয় থাকলে এসকল বিষয়ের ঘথার্থ উপযে!গিত! নির্ণর কর! ঘায়। সমাজ- 
দর্শন সমাজের আদর্শের বিচার করে; এজন সমাজবিজ্ঞানের পক্ষে সমাজদর্শনের আলোচন! 
সঙ্ধন্ধে অবহিত হুওয়! প্রয়োজন । পক্ষান্তরে, সামাজিক তথোর মধেো সমাজের আদর্শ বূপাস্কিত 
“কয় এবং এজগ্ভ সমাজদর্শনকে সমাজবিজ্ঞানের উপর নির্ভর করতে হন । সমাজের সংস্কার ও 
উন্নতি একমাজ আদর্শ গনুসারে হওয়াই সম্ভব । তবু একথ| মনে রাখ! গ্রয়োজন যে সমাজ- 
*র্শন ও সঘাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী পৃধক-প্রথমটি করে সমাজ-জীখনের যুল/বধারণ, দিতীয়ট 
করে সমাজিক তধোর আলোচন!। 

২। সঙাজার্শনের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সন্বদ্ধ খুব ঘদিষ্। মনোবিজ্ঞান মনের বিজঞাষ 
ধ্রর্থাৎ চিন্তা, 'নুভৃতি ও ইচ্ছার বিজ্ঞান । এক হিসেবে সাজ ঝ)ভিবনের বনিংগ্রকাখ। 


সমাজদর্শনের সঙ্গে অন্যান্ত বিষয়ের দম্পর্ক এবং সমাজনর্শনর মূল্য ৩৪৫ 


জমাপদর্শন ও মনোধিঞ্ঞান উভহই যানসিচ [ন, জঢলগ্ত দশ্পকখয় ধিন্ধ। নয় | কিন্তু সযাজদর্শন, 
আদর্শ নিষ্ঠ বিপ্ল।। মনোবিজ্ঞান বন্তণন্ঠ বিস্ত।। মনোখিজ্ঞ-ন এক হিসেবে বাক্কি-সাপেক্ষ, কেনন! 
সকল মানদিক ক্রিাই বাকিবনের ক্রি ; কিন্তু সমাজদর্শন বাক্তি-নিরপেক্ষ। মনোবিজ্ঞানের 
কাজ বাঞ্জি-চেতন। নিয়ে, সমাজনর্শনের কাজ সমষ্টিগত চেতন! নিয়ে। মনোবিজ্ঞান তাত্ত্বিক 
বিজ্ঞান, কিন্তু সমাজরর্শনের বাবহারিক প্রয়োগ অনন্বীকার্ধ। মনোবিজ্ঞানের পরিধি সমাজদর্শনের 
পরিধি থেকে অনেক ব্যাপক । 

মা কড়গ!ল (£০1)06511), ক্রুদ্েড (77944) প্রত মনোবিজ্ঞানী মানুষের সমাজ-দ্ীবনকে 
কয়েকটি মানপিক বৃর্বির সাহাঘো বাঁধা! করতে চান। ক্ষি্থ মানুষের সমাজ-জীবনকে কেবলমাত্র 
অনোবিজ্ঞান লপ্ম 5 প্রথার ধার] বাখা। কর! যার ন।। ন'নুষের আচরণের পশ্চাতে মানসিক কারণ 
ছাড়া অর্থ নৈঠিক, এঠ্হাসিক, সাংস্কৃতিক প্রতি অগ্ভাও শক্কির প্রভাব আছে। 

সমাজ-শীবনের মনস্তত্মূলক দিক অতি এরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষের চিন্তা, ইচ্ছা! ও অনুভূতিকে 
কোন্‌ শ্বাদশাহ্াাধী নিবস্ত কবলে ননাঙ্গের অথাণ্তি সম্ভব তা নির্ণর কর। সমাজদর্শনের কাজ। 
মমাজনারশলিতজের পক্ষে একলন্য যনোবিক্কানো জ্ঞান অতান্থ প্রয়োজনীয় । মানুষের সামাজিক 
কাধোধ বন্ধু 5ঃ কতকপগুপি মূল মানণদক বৃণ্ধু থেকে উদ্ু£_-এ হল আধুনিক মনোধিজ্ঞানসন্্রত 
'অভিমত। 

মানুষের দামাজিক সম্পর্ক ও বিভিন্ন নানুষের যানলিক “কু প্রতিন্্রয়ার মধে। ষে গভীর 
লব্ধ বঠমান তার মালোচন। থেকে নামাঞ্জিক মনোবিজ্ঞানের শুই হয়েছে এবং তার ফলে 
সমাজদর্শনের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের গভার সম্পর্ক আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 

৩। স্ঘাজনর্শন ও রাষ্টরধিজ্ঞান ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্দ। সমাজনর্শনের কাজ সামাজিক একা ও 
্নকলাণের আদর্শ মনুনারে সামাজিক রীতিনীতি, শিষ্পম-কানুন, প্রধা-পদ্ধতি প্রভৃতির মূল্য 
নির্ণর করা। রাষ্্রবজ্ঞান রাষ্র সম্পক্কায় বিজ্ঞান | এরও উদ্দেগ্ত এবং লক্ষা জনকল]াণ। রাষ্ট্রের 
কা ও সংহতি রক্ষা করেই জনকলাণ সাধন কর! সম্ভঃ। সমাজনর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভত্নই 
আদর্শ নষ্ট বিজ্ঞান এবং উভয়ই মানুষের সমষ্টগত চেতন! নিযে আলোচনা! করে। তবে এদের 
মধো পরিধিগত পার্থকা আছে। সমাজনর্শন সকল রকম সামাজিক্ক সংগঠন ও বিধিবাবন্থ.. 
নিযে আলোচন! করে। রাষ্ট্রবঙ্জান কেবলমাত্র রাষ্রনৈতিক তথা নিয়ে আলোচনা! করে। 
রাষ্্রথিজ্ঞানের আলোচা বিষদ প্রধানতঃ তিনটি; বথা-(0) শাসন-ব্যবস্থার প্রকৃতি ও তার 
উৎপত্তি; (1) রাষ্্রের উদ্দে$ ও নৈতিক ভিত্তি এবং (111) রাষ্ট্রের শাসনযস্ত্র ও কাঠামো। 
সমাজবর্শনের সঙ্গে রাষ্রবিআ্রানের দ্বিতীয় আলোচা বিষয়টির সঙ্গেই প্রতাক্ষ যোগাযোগ । 
লমাজনর্শনই রাষ্ট্রের উদ্দেন্ত ও আদর্শ নির্ণর করে। আদশচুত রাষ্ট্রের অবনতি অপরিষ্ার্য; 

৪। সমাজপর্শনের সঙ্গে নীতিবিজ্ঞানের সম্পর্ক অতি নিকট ও ঘনিষ্ঠ । সমাজদর্শন সামাজিক 
'বকোর থাদর্শে সামাজিক তোর যুগ্াবধারণ করে, আর নীতিবিজ্ঞান সমাজে বসবাসকারী 


৩৬ সমাজদর্শন 


মানুষের জাচরণের ভায়-অঙ্ঠায় নির্ণয়ের আদর্শস্থির করে। এজন সমাজদর্শন ও নীতিবিজাক 
উভয়ই আদ শনিষ্ঠ হিজ্ঞান এবং উভয়ই সমাজকেব্সিক। তবে নীতিবিজ্ঞান বাজির আচরণের উপর 
বেশি গ্রক্ত্ব দেয় এবং সমাজদর্শন সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, আচার-বাবহারের উপর অধিক 
গুরুত্ব দের়। নীতিব্জ্ঞান বাক্তি-সাপেক্ষ মানসিক বিষ্ঞা, সমাজদর্শন ব্াক্তি-নিরপেক্ষ মানসিক 
বিস্কা। নীতিবিজ্ঞানে ব্জি-চেতনার প্রাধান্থ, আর সমাজদর্শনে সমষ্টিগত চেতনার প্রাধান্ঠ। 

এক হিসেবে উভয়ের আদর্শ এক এবং সেই আদর্শ বহুজনছিতের বৰ! জনকল্যাণের আদশ। 
বস্ততঃ ব্ক্তিকলাণ ও জুনকলাপের 'মধো শেষ পরস্ত কোন প্রতেদ ব1 বিরোধ নেই, কেনন!' 
বাক্তিকে নিয়েই সমাজ। এজপ্ক সমাজদর্শন ও নীতিবিজ্ঞান পরম্পরের উপর নিওরশীল। 
সমাজদর্শন যে আদর্শ নির্ণয় করে তাকে নীতিসংগত হথেই হবে। এজন একপ। বল! ফেতে পারে 
যে, সমাজদর্শন নীতিবিজ্ঞানের অংশ বা নীতিব্জঞান সমাজদর্শনের আশ। 

&। কারও কারও মতে সমাজদর্শন নীতিবিজ্ঞানের উপাঙ্গ। হুবহাউসের মতে প্রথমে আদর্শ 
সম্পৰায মত্বাঙ্গ প্রতিষ্ করে তার পরে সামাজিক সংগঠনের নীতিগুলিকে অবরোহাস্ক 
পদ্ধতিতে তার থেকে নিঃশ্ুত করতে হবে। সমাজদর্শন সম্পর্কে উপরিউক্ত অভিমত গ্রহণযোগ্য 
নয়। সনাজদর্শন সমাজ-জীবনের বিভিন্র সমস্তার ক্ষেত্রে নীণ্তকিজ্ঞানের ফগাফলগুলিকে 
প্রয়োগ করে সত্য, তবু সমাজদর্শনকে নীতিবিজ্ঞানের উপাজরূপে গণ্য কর] চলে না ব্বতহ্থ 
শাহুরূপে গণা হবার মত মালমশল! উভয়েরই আছে বলে ম্যাকেঞ্জি মনে করেন। অধ্যাপক কোল: 
তাঁকে সমর্থন করেন। 

৬। অনেক বাক্তি সমাজ্ঞদর্শনের বাবহারিক মূলা ত্বীকার করেন লা। কিন্তু সমাজদর্শনের 
ব্যবহারিক মূল্য জন্বীকার করা চলেনা। সমাজদর্শন সামজিক সম্পর্কের তাৎপর্য নিরূপণ করে' 
এবং সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রত্ষ্ঠানের জর্থ ও উদ্দেষ্ক আবিষ্কার করে। সমাজগ্‌ মানুষের বাবহারিক 
জীবদে এর অনেক মুল্য আছে। সমাজদ1শনিক সামাজিক একা, শৃঙ্খল| সংরক্ষণে সহায়তা করে, 
সমাজের ব্যাধি নিরাময়ে সচেষ্ট হয়, সমাজের কলা দূর করে সমাজকে নুন্থ রাখতে সহারতা 
করে। সমাজদর্শন জনকলাণের আদর্শটি নিবারণ করে বাক্তিগত কল্যাণের সঙ্রে জনকল্যাণের 
সমহৃয় সাধন করে। সমাজ্দর্শন হুখী জীবনের শঠগুলি আবিফার করে, সমাজন্থ মানুষকে সুখা 


জীবন যাপনে সহায়ত ঝকরে। 


ততায় অধ্যায় 


মানুষের সামাজিক প্ররুতি 
(171০ 50015] 80016 ০01 1৬217) 
৯। আন্ন্বে্র সলাসাভিক্ি প্রক্রত্ি (70706 ৭০০৫৪] [৪6016 
6 1) 2 
আারিস্টটল (71510619) বলেন, মানুষ হল সামাজিক জীব। তার মতে, 
যে-মান্থয সমাজস্থ নয়, সে হুয় পণ্ড, নয়ত দেবতা। আদিম যুগ থেকেই মানুষ 
লমাজবদ্ধ জীবন-যাপন করে আসছে । মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতিই এপ ষে, 
সে অপরের সঙ্গ কামন। না করে পারে না। মানুষ কী 
ধরনের সমাজের অস্তভূক্ত ছিল অর্থাৎ তার সমাজ 
'জীবনের ূপটি কিরকম ছিল সেকথা মূখ্য নয়, গৌণ। মানব যে কোন-না- 
কোঁন এক ধরনের সমাজের অস্ততৃক্তি ছিল, একথা অস্বীকার করার কোন উপায় 
নেই। সমাঙ্জ ছাঁড়া মানুষের পক্ষে বাচা সম্ভব নয়। ম্যাকাইভার ও পেইজ 
কাতর (71120167272 7246) বলেন, “নিরাপত্তা, স্থুখ, পু, 
-এর মতে মানুষ নান! শিক্ষা উপকরণ, সষোগ এবং সমাজের দেওয়া আরও বছ 
এ পরিচর্যার জন্য যাস্থুষ সমাজের উপর নির্ভরশীল । সে 
তার চিন্তার উপাদানের আন্ত, তার ম্বপ্রের জন্য, 
আকাজ্ষার জন্ত এবং এমন কি তার শরীর ও মনের নানারকম ব্যাধির জন্ত 
সমাজের উপর নির্ভরশীল। সমাজে তার জন্মগ্রছণই সমাজের একাস্ত 
প্রপোজনীয়তার কথা সুচিত করে |: 
কোন কোন ব্যক্তির মতে মানুষ কোন রকম সামাঞ্জিক সম্পর্ক ছাড়াই এক 
প্রাকৃতিক রাজ্য স্বাধীনভাবে বলবা করত। কিন্তু এরকম কোন প্রাকৃতিক 
বাজ্যের ধারণ! অলীক কল্পন1 ছাড়া কিছুই নয়। বস্ততঃ, স্বাভাবিক মানুষের 
পক্ষে সমাজ বহিভূর্ত জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। গিসবাট (2155670 বলেন, 
“উদার অর্ধপভ্য মানুষের যে চিত্র, যেখানে মানুষ সকল রকম সামাজিক 
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মানুষ সামাজিক জীব 





৩৮ সমাজদর্শন 


নিয়ণ থেকে মুক্ত, বনদ্র নদী এবং শম্লোতস্থিনীর জলে যে নিজের তফা 
মিটায় এবং ষে গুকৃতির বদান্ঘ দানের ফল ধাঝা নিজের ন্তুধা মেটায় সে-চিত্র 
নিছক কাব)-কাহিনী, যার কোন এঁতিহাসিক মূলা নেই।”] বস্ততঃ, যখন 
আমর] সমাজ এবং ব্যক্তির সম্পর্কের কথ! চিস্তা করি তখন আমন) ্মশ্ষৈ কোন 
এক ধরনের সমাজের কথা চিস্তা করি না) সে-সমাজ পরিবার হতে পারে, রা 
হতে পারে বা অন্ত যে-কোন সমাজ-জীবন হতে পারে । জোয়াড (0062) বলেন, 
মানুষ যে কেবল সমাজেই তার প্রকৃত স্বরূপ লাভ করে তা নয়, সে হল এমন, 
একটি জীব যে, কোন-না-কোন এক ধন্রনের সমাজের মধ্যে বাস করে এসেছে, 
যদিও তার আদদিমতম সমাজ হুল পারিবারিক গোঠী।"£, 


২। আম্ডন্বেল্র সাঙ্াক্তিন্ক শু ক্রুভিল্ল ন্ভ্াক্িক্ষ 
এড. চ্কস্পভ্তিক্ক ভিন্ভি (0176 [৪ড501)010£,081 ৪1700 10111080” 
1008] 108,518 0£ 50018] [.166) £ 

মানুষের সামাজিক প্ররুতি যদিও সর্বজনস্বীকার্ধ সত্য, তবু এমন গস কর; 
যেতে পারে যে, মানুষ কেন সামাজিক? মানুষের সামাডিক প্রকৃতির 
মনগ্তাত্বিক ভিন্ভি কী? মান্তবের যধ্যে এমন কোন্‌ বৈশিষ্ট্য রছেছে যার জঙন্গ 
সে সামাজিক ? মান্রধের সামাজিক প্রকৃতি কি তার কোন অস্তনিহিত বৈশিষ্ট্য, 
না! কোন অজিত বৈশিষ্ট্য? 

মাহষের সামাজিক প্রকৃতির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মনোবিজ্ঞানী এবং সমাঞ্ছ 


দার্শনিকর1 বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। কোন 
আহুসংরকণ, আতু- 


বিড্তি এবং আনব. কোন মনোবিজ্ঞাীর মতে মাহষের সামাজিক প্রকৃতির 
কাতর হী মূলে আছে কতকগুলি মৌলিক জৈবিক তাডনা। এই 


মৌলিক তাডনাগুজি হল আত্মসংবক্ষণ (561£7016561580107), আহ্মবিত্ভূতি 





18:77. 0579676 5 মা900827606515 01909101089 2 ৪86 £&5. 

2, ০0৮ 00]5 18 7750 17611705110 01010 &818108 1)18 16৯] 1096310 100. 80919)7 
260৪5161700 100 258 51555811500 170 90100610177) 01 01167 01 £001669। ৩0 
$1 1019 65101616 5001617 8৪ 07015 0108৮ 01 6109 18100115811)” 

(0, 22, 82, 01025100106 0 105 10711010110) 01210707570 1011005518656114 

$711)7625501 2 158০ 87, 


মানুষের সামাজিক প্রকৃতি ৩৯ 


(9৩1£-261:090180012) বা বংশবুদ্ধি এবং আত্মপ্রকাশের (5616-250655312) 
তাড়না । মান্ছষের নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার মাধ্যমে মানুষের আত্মপংরক্ষণের 
প্রকাশ ঘটে এবং এর জন্ত কোন সামাজিক সংগঠনের একান্ত প্রয়োজন ! 
আত্ম-বিস্তৃতি বা বংশবুদ্ধির তাড়নীর যূলে রয়েছে যৌন আবেগ এবং এর জন্যও 
প্রয়োজন অপরের সাহচর্য । মানুষের আত্মপ্রকাশের তাড়ন1 নানাবিধ শারীরিক 
ও মানসিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে প্রকাশিত হুয় এবং এর জন্তও একট: 
সামাজিক সংগঠনের একান্ত প্রয়োজন ৷ কাজেই প্রতিটি মৌদিক তাডনার 
পরিপৃরণের জন্য কোন ন! কোন সামাজিক সংগঠনের প্রয়োজন । 
সাম্নার (7/, 0. 57767) এবং কেলার (4. 0. 88/19৮)-এর মতে 
ক্ষুধা, যৌন-কামন, সামাজিক জীবনের মৌলিক তাড়না হল চারটি__ক্ষুা, 
অহংকার এবং ভীতি যৌন কামনা, অহংকার এবং ভীতি । টমাস (77/, 1. 
770%795)-এর মতে সমাজ-জীবনের মুলে আছে নিরাপন্ত। এবং নতুন 
চারাট ইচ্ছ অভিজ্ঞতালাভের ইচ্ছা, স্বীরুতি পাবার ৭ অপরের ভাক্কে 
সাডা দেবার ইচ্ছা) য্যাকডুগাল (91010558411)-এর 
মতে মানুষের সামাজিক প্রকৃতি হল তার এক সকজাত প্রবণতা, তাঁর মতে যুখ 
প্রবৃতি (0610 150750) থেকে এই সহজাত প্রবণতার উদ্ভব। 
ওয়েস্টার মার্ক (17/2582 112707)-এর মতে মানুষের সামাজিক আচরণের 
মূলে রয়েছে যুধ প্রবৃত্তি নয়, এক বিশেষ ধরনের প্রবৃত্তি যাকে তিনি বসেছেন 
সামাজিক প্রবৃত্তি (5০9০1০] 37902,06) | এই উভয় প্রবৃত্তির মধো তিনি পার্থক্য 
করেছেন। যুথ প্রবৃত্তি হল এমন একট মানসিক প্রবণতা 
য। দাম্পত্য, মাতৃপিতৃক বা সম্ভান সম্পঙ্গীরর অন্ররাগ 
ছাড়াও অপরের সঙ্গে একত্র বসবাসের ইচ্ছার মাধামে প্রকাশিত হয়। কিন্ু 
অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করার প্রবণতার মাধামে সামাজিক প্রবৃত্ত 
(5০০$81 10750175০0) প্রকাশ ঘটে । এই সামাজিক প্রবৃত্তিই মানুষকে অপরের 
সাহুচর্ষে আনন্দ লাভের জন্ প্রবৃত্ত করে। ঃ 
আবার কারও কারও মতে পিতৃত্ব বা মাতৃত্বের অন্্ুভৃতিই (0916751 
16611085) যানুষের সামাজিক প্রকৃতির মূলে বর্তমান। ফয়েড (67500)-এর 


সামালিক প্রবৃত্ত 


টি সমাজদর্শন 


মতে মানুষের সামাজিক প্রকৃতির মূলে আছে ফৌন-প্রবণত1 এবং তার মতে 
সব সামাজিক প্রবণতাই যৌন প্রবণতারই ভিন্ন বপ। গিভিংস্‌ (6.1. 
পিতৃত্ব মাতৃত্বের. 0£72785) মানুষের সামাজিক প্রকৃতির ব্যাখ্য] প্রসঙ্গে 
অনুভূতি, যৌন একটি মৌলিক নীতির উল্লেখ করেছেন, যাকে তিনি 

নি বলেছেন, “সম-চেতনা (0050100058685 0 1150) 
এই সম-চেতনা বলতে তিনি বোঝেন, “এমন একটা চেতনার অবস্থা, যে অবস্থায় 
কোন ব্যক্তি উচ্চ বা নীচ জীবনের যে কোন অবস্থার ই অস্ততূক্তি হোক না কেন, 
অপর একজন চেতন ব্যক্তিকে নিজের সমপ্রকৃতি যনে করে ।” 


পূর্বোক্ত অভিমতগুলির বিস্তারিত সমালোচনায় অবতীর্ণ না হয়েও, এ 
সম্পর্কে ছু-চার কথা বলা যেতে পারে । পুর্বোক্ত অভিমতগুলির মধ্যে কিছু 
কিছু নত্যতা থাকলেও, অধিকাংশ অভিমতই অসম্পূর্ণ । 

১ এদের কোঁনটিকেই চরম অভিমত বলে গণ্য কর যায় না। 
ভীতি, অহংকার বা নতুন অভিজ্ঞতালাভের ইচ্ছা 

সামাজিক আচরণের মূল উৎস নয়। বস্ততঃ, এগুলি মৃখ্য নয়, গৌপ। মানুষ যুখ 
প্রবৃত্তি বাঁ সামাজিক প্রবৃত্তির জন্ত সামাজিক একথা বলার কোন অর্থ হয় না, 
যতক্ষণ পর্যন্ত ন1 মানুষের মধ্যে এই সকল প্রবৃত্তির উপস্থিতির কারণ নিরূপণ 
করা হায়। তাছাড়া, মানুষের মধ্যে সঙ্জাত প্রবৃত্তির (180306) 
অস্তিত্বের বিষয়টি বিতর্বমূলক বিষয়। সামাজিক জীবনে পিতৃত্ব বা মাতৃত্বের 
অনুভূতির প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা না গেলেও, এই অনুস্ভৃতিই 
কেবলমাত্র সামাজিক প্রকৃতির মুলে বর্তমান, একথা শ্বীকার করা যেতে পারে 
না। গিডিংস্‌ (0£27£%45)-এর “সম-চেতনা'র নীতিটি এতই ব্যাপক বে তার 
স্বারা মানুষের সামাজিক প্ররূতির স্বস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়। যার ন1। ফ্রয়েড 
(77659) সামাজিক প্রকৃতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যৌন আবেগের উপর অত্যধিক 
গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু যৌন আবেগের পরিতৃপ্থি মাহুযের সামাজিক 
প্রক্ত্তির একমাত্র লক্ষ্য একথা বল] চলে না। শ্থতরাং দেখা যাচ্ছে বে, কোন 
একটি মাত্র প্রবণতার মধ্যেই মানুষের সামাজিক প্রকৃতির উৎসকে খুঁজে পাওয়! 


মানুষের সামাজিক প্ররুতি ৪১ 


মান্ছষের সামাজিক প্রকৃতির স্বরূপ ও কারণ নিয্পণ করতে হলে মানুষের 
জীবনের প্রধান দিকগুলির আলোচনা অপরিহার্য । ম্যাকেজি (7125767216)-র 
তে মানুষের জীবনের তিনটি প্রধান দিক হল--(১) বর্ধনশীল দিক 
(৬6০০০৬৪৪36০, জৈবিক দিক (£১01705] 85000) এবং আর 
«একটি দ্রিক যেটি বিশেষ করে তার নিজের দিক (4১7 ৪50০6 6380 15 
001৩ 08০01181]5 - 1715 ০572) অর্থাৎ কিন! বুদ্ধিবৃত্তির দিক ([২201072] 
88:০6) । তার মতে মানুষের সামাজিক প্রকৃতি বিচার করতে হলে পূর্বোক 
দিকগুলির পরিপ্রেক্ষিতেই তত বিচার করতে হবে। 
০৪০৮৯-৮ মানুষের জীবনের বর্ধনশীল দ্দিক মানুষকে সমাজবদ্ধ জীবন 
দিক যাপনে বাধ্য করেছিল । সন্তান রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালন, 
খাছ ও পানীয় সঞ্চয়, উপযুক্ত আশ্রয় ও নিরাপত্তার 
বন্দোবস্ত করা এবং প্রতিকূল পরিবেশ থেকে আত্মরক্ষা করা--এসব কারণই 
মানুষকে সামাজিক করে তুলেছিল। এছাড়াও আছে মান্রষের জীবনে 
নানা রকম দুর্যোগ? খ্বতুচক্রের আবর্তনে কখনও প্রচণ্ড শীত, কখনও গ্রীশ্মের 
অসহ উত্বাপ, কখনও বন্যার বাধভাঙ প্লাবন, কখনও বা অনাবৃগ্ির রুক্ষত]। 
উপরন্ধ আদি মানবের পক্ষ অন্ঠান্ত বন্ত জীব্জন্ত এবং হিং মানুষের কাছ 
থকে আত্মরক্ষা করার গশ্ন তো আছেই। 
যুদ্ধ করার প্রবণতার মধ্য দিয়েই মাঙ্থুষের জৈবিক দিকের প্রকাশ ঘটেছিল 
এবং এ কারণেও সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। 
প্রানীদের মত মানুষের মধ্যেও ছিল বিবাদ, আবার সহযোগিত1 ; তারই 
কলে গোঠী-জীবনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা । মিলেমিশে বাস করতে গিয়ে 
যেমন মানুষে মানুষে সহযোগিত। প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি আবার কখনও 
তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে প্রতিদ্বন্বিতা। এসব কারণে 
স্বাভাবিকভাবে মানুষকে জন্মীবধি সামাজিক হতে 
কয়েছে। মানুষের মধ্যে একদিকে আছে বিচ্ছিন্ন ও বর্জন করার প্রবণতা 
ব্অপরদিকে আছে যুক্ত করা ও মিলিত করার প্রবণতা। উভন্ন প্রবণতা 
থেকেই সুষ্টি হয়েছে সংঘবদ্ধ জীবন । 


তজবিক দিক 


৪২ সমাজদর্শন 


কিন্ত এ ছাড়াও মাহ্থষের আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যে বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ” 
তার নিজ্ঞত্ব এবং টৈশিষ্ট্ের জন্তই তার সামাজিক জীবনের এক নূতন 
তাৎপর্য পরিস্ফৃট হয়ে উঠেছে। মাস্ক্য বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব এবং এই বৃদ্ধিবৃত্তিই 
মানুষের সঙ্গে মান্থষের সহযোগিতা সুদৃঢ় করেছে। মানুষ বিচার-বুদ্ধির 
সাহায্যে উপলব্ধি করেছে যে, একত'ই বল। মানুষের জ্ঞান মানুষকে এ বিষয়ে 
সহায়তা করল। জ্ঞানের সাহায্যেই মানুষ নিত্য নতুন প্রয্বোজনীয় বসত 
উল্তাবন করতে লাগল এবং তার পরিবেশকে নিজের প্রয়োজনে ও উদ্দেশ্তসাধন 
টির রর কাজে লাগাতে লাগল । মানুষ যখন উপলব্ধি করল 
তার সমাজবন্ধনকে বুদ্ধি দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে জীবনকে স্বন্দর করে তুলতে 
বুচিকিরে হবে, চিস্তাকে বাস্তবে পরিণত করতে হবে, অভিজ্ঞতাত্র 
সাহায্যে আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, তখনই দেখা দিল সংঘবদ্ধ জীবনের 
নতুন প্রয়োজনীয়তা |! 

আদিমযুগে মাগ্তযের জীবনব্রক্ষার জন্য, কেবলমাত্র টিকে থাকার জন্যই 
সামাজিক জীবনের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু পরবততাঁ যুগ উন্নততর জীবনে£ 
আদর্শই মাচ্ষের সমাঞ্জকে বাচিয়ে রেখেছে । সমাজ গঠনের মূল উদ্দেশ 
মানুষের সবাঙ্গ'ণ উগ্নতি, মানুষের মন্ুয্ত্ের বিকাশ, মানুষের ব)জিত্বের 
ট্যাররারন্‌ ষ্ঠ প্রকাশ ও পূর্ন বিকাশ । এই উদ্দগেশ্তকে লাভ করতে 
আদর্শ ই দমা দক হলে, জীবনকে এন্দর এ মাধুর্ধপূর্ণ করে তুলতে 
মিনি হলে, একক শক্তিতে সম্ভব নম্ব-_সংঘবদন্ধ জীবনের 
দ্বারাই সম্ভব । মানুষের এই জানই সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্ককে শিবিড 


করে তুলেছে । 


1. গিলবা্ট (05251) বলেন, “মানুষের বে সামাজিক জীবন যাপনের সামর্থা আছে তা 
নয়, এ তার একাস্থ প্রয়োজন৪--এ কথা প্রায় শ্বতঃপিদ্ধ বাপার। অনুভূতির বিকাশ, বুদ্ধির 
পঙ্ষতা, কিছু প্রমাণে পাপিব বপ্ধ ও স্বাস্তন্দা বা তার আত্মোন্নতি এবং গ্বাধীন্ভাবে কান 
করার জন্ড একান্ত প্রয়োজন--এ সকল বন্ত সমাজ জীবন ছাড়! ক্ছনাও কর! যায় না। বিধি 
জীবন-যাপন করে কোন মানুষের শ্বাতাবিক বিকাশ খটেছে--এ জানা নেই 12১, 2,676 2 
70075006106%18 01 99010910805 ০79 44, 


মাঙছষের সামাজিক প্রকৃতি ৪৩ 


উপসংহারে একথা বল! বেতে পারে যে, মানুষের সামাজিক প্রকৃতিকে 
কয়েকটি তাড়না বা প্রয়োজনের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করলে চলবে না। মাশ্তবের 
সামাজিক প্রকৃতির মুল রয়েছে আরও গভীরে-_মানুষের সত্তার মধ্যে রয়েছে 
সামাজিক প্রকৃতির মিশে, মান্থষের সামাজিক প্ররুতি মানুষের অস্তমিহি'ত 
9 বৈশিষ্ট্য । গিনস্বার্গ (0%5674১-এর মতে মাক্ষুষের 
মধ্যে রয়েছে সামাজিক আবেগ যার লক্ষ্য হল “ব্যাপকতবর 

মেলামেশ। এবং পরস্পরের ডাকে সাড়া দেবার ইচ্ছণ (1061 1066:000156 
2150 1:501910905] 6500096) | এই আবেগনশত:ই মানব নিজের সংকীর্ণ 
'আত্যুকঞ্জ্কত। উতীর্ণ হয়ে অপ্বেরে সঙ্গে সম্পর্ক শ্কাপন করতে চায়। এ 
কেবমাত্র অপরের লে সহযোগিতা ঝরার মনোভাবই নয়। এহল অপরের 
ক্বীকৃতি পাবার এবং অপরকে জীকার করে নেবার, অপরকে ডাকার এবং 
অপরের ডাকে সাড1 দেবার প্রবণতা | হচুতরাং বলা যেতে পারে, সামাজিকত: 
এবং ব্যতি স্বাতন্ত্র্য (500181115 21). 13015110911) একই মনুষ্য প্রকৃতির 


ছুটি ভিন্ন দিক। 


-হল্ষিগুস্নাল্র 


১। মানুষের সামাজিক প্রকৃতির বিগ্লেনণ করতে গিয়ে বিছিন্ন মনো িক্ঞাশী এবং লনাজ- 
দশশনিক ভিন্ন ভিন্ন 'সদ্ধান্তে উপ্শীত হয়েছেন। কারও মতে মানুষের সামানজক প্রকৃতির মূলে 
রঞছেছে তিনটি জৈবিক তাডনা-_আগ্মসংরক্ষণ, আসু!বন্থতি এবং আত্মগুকাশ। কারও মতে এহ 
ভাড়ন! ইল ক্ষুধা, যৌন কামনা, অহংকার এবং ভীতি । কারও মতে চারটি ইম্হার অস্তিত্ব রায়ে 
মানুষের লামাজিক প্রকৃতির মুলে- নিরাপত্ত। ও দুহন অভিজ্ঞত। লাভের ইচ্হ" শ্বীকৃতি পাবার 
এবং অপরের ড।কে সাড়া দেবার ইচ্ছ। ম্াকড়ুগাল (71.1/7211) এবং ওয়েস্টারম!ক 
(77551 ঠ101৮)-এর মতে মানুষের সাঁমাপ্রিক এক়তির মুলে রয়েছে বথাত্রমে কৃথ প্রবৃত্তি ও 
সামাজিক প্রবৃত্ধি। কারও কারও মতে মাতৃত্বের ও পিতৃ'ত্বর অন্ভূতিই মানুষের সামাজিকভাঃ 
কারণ! ক্রযেডের (8650) মতে তা হল যৌন উদ্দীপনা, গি[ডিংস (0১:22২)-এর মতে 'দম. 
চেঙনা"। পুরোক্ত অভিমতগুলির মধো কিছুট1 সঙাত।| থাকলেও, প্রায় সবগুলিই তসম্পুণ। 


৪৪ সমাজদর্শন 


২। মানুষ সামার্গিক জীব এবং আদিমতম বুগ থেকে ম্বানুষ সমাজবন্ধ জীবনযাপন করে 
আনছে। একছ্িলেবে মানুষ তাঁর সবকিছু পেখেছে সামাজিক পরিবেশ থেকে। মানুষের 
জীবনের তিনটি প্রধান দিক হল £ (১) বর্ধননীল দিক, (২) দৈবিক দিক এবং (৩) মানুষের নিজদ্ব 
দিক। প্রতোকটি দিকই মানুগের সঙ্গ মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতার হুচন। করছে। মানুষের 
পক্ষে এজ থাকা হ্বাভাবিক অবস্থা! নব। প্রাণিজগতে বেমন নহঘোগিতার সঙ্গে প্রতিযোগিতা 
বঙমান, মানুষের ক্ষেত্রেও তেমনি সহযোগিত! ও প্রতিযোগিতাঁও বর্তমান। তবে মানুষের বুদ্ধি- 
বৃত্তি তার নমাজবন্ধনকে আরও দৃঢ় করতে এবং তাকে নিছক জীধন-যাপন না করে হুন্দরভাবে 
জীবন যংপন করতে প্রেরণ দিয়েছে । জ্ঞান বিজ্ঞান এ বিষয়ে মানুষকে গ্রভৃত সহায়ত! করেছে। 
কিন্তু মানুষের সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা সবই সমাজ জীবনে সম্ভব এবং তার জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞত! তার সমাজ-জীবনকে নিবিড় ও হদুচ করছে। 

৩। মানুষের সামাঞ্জিক প্রকৃতির মূল রয়েছে আরও গভীরে মানুষের সম্ভার মধো মিশে। 
মানুষের মধ্যে রয়েছে নিজের সংকীর্ণ সীম। উত্তীর্ণ হয়ে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার 
ইচ্ছাঁ। সামাজিকত! এবং বাক্তিত্ব একই মনুষ্ প্রকৃতির ছুটি ভিন্ন দিক। 


ঢত্র্য অধ্যায় 
ব্যক্তি এবং সমাজ 
(১০০1265৮ 2100 05০ 11801510109] ) 


| ম্মাভক ক্রি? (18615 5০০1665) 5 
(খন বছ ব্যক্তি একই উদ্দেস্ট সাধনের জন্ঠ সংঘবদ্ধ হয়ে বসবংস করে তখন 
তাকে সমাজ বলা হয়। প্রধানত: দুটি বৈশিষ্ট্য থাকলে যে-কোন জন- 
সমষ্টিকে সমাজ বল] হুয়। প্রথমতঃ, বু লোকের সংঘবদ্ধভাবে বসবাস এবং 
দ্বিতীয়তঃ, এই সংঘবদ্ধতার পিছনে আছে কোন এটি উদ্দেশ । সামাঞ্জিক 
সম্পর্কই সমাজের ভিত্তি। 
গিস্বার্ট (0£5/9£) বলেন, “সমাজ হুল সামাজিক সম্পর্কের জটিল 
জাল, যে সম্পর্কের স্বান্স। প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গীদের সঙ্গে সন্বন্বুকত ।৮1 


চি নিট কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের যে কোন সম্পর্কই সামাজিক 

সম্পর্ক নয়। দুটি মানুষ একই পথ দিয়ে একই স্থামে 
চলেছে, কারও সঙ্গে কারও সম্পর্ক নেই। যেহেতু মানুষ ছুটি 
একই স্থানে একই সময়ে রয়েছে বা উভয়ের দৃষ্টি একই বস্কর উপর 
নিবদ্ধ, তাতেও বলা যেতে পারে ন! ষে তাদের মধ্যে কোন সামাজিক সম্পর্ক 
বর্তমান। কিন্ধ যে মুহূর্তে একজন আর একজনকে জানে বা তার সম্পর্কে 
লমাজ হল মানসিক সচেতন হয় বা পরস্পরকে অভিনন্দন জানায় বা 
ব্যাপার পরম্পরের সঙ্গে বিবাদ করে, তখনই নসামাজিকতার গুরু 
হয়। এজন গিস্বার্ট (0:১2) বলেন, “সামীজিকতা বা সমাজ হল একটি 
মানসিক ব্যাপান্ন।”3 


শ্রম আল 


স্ররন পরার" উজ 


2, 18০01, 10 নি 00281868 10) (28 01001109660 08601 01 900181. 
01561908510 ৯৮ 010 ৪৪7 1900900৩108 18 10661:0007606907 16৮ 01৪ 
16110 57 10)812.% 
10, 05806162 ক000510606518 01900101067 ৪ 288৪ 6৪. 
এ. ৮9০০1911 ০: 8০০1865 £৪ 88860518107 & 2580681 87581502060 020, 
1010 ২ 78262. 


ই সমাজদশন 


সামাজিক সম্পর্ক বলতে আমরা বুঝি দুই বা ততোধিক ব্যক্তির পরস্পরের 
সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং কয়েকটি বিষয়ে অন্ততঃ তাদের মধো যে মিল 
পারম্পরিক স্বীকৃতি  আছেসে সম্বন্ধে তাদের মধ্যে অল্পবিস্তর চেতনা থাক! । 
৯ পারস্পরিক স্বীরতি (চ২০০1০:০০৪1 [২০০০০৫0০7) তা 
বৈশিষ্টা প্রত্যক্ষই ছোক বা পরোক্ষই ছোক এবং সাদৃশ্ত (0:010- 
10010158) যে-কোন সামাজিক সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্যা। অবশ্ট একথা ঠিক নয় যে, সমাজের মধো কেবল সাদৃশ্য ও সহযোগিতা 
আছে এবং কোনরূপ পরিবর্তন বৈচিত্র্য বা! পার্থক্য নেই। যেমানুষ নিয়ে 
সমাজ গঠিত, সেই মান্তষের পরস্পরের মধ্যে আছে অনেক পার্থক্য । বস্তঃ, 
সাদৃষ্ট এবং পার্থক্য, বিরোধ এবং সহযোগিতা, মতের এঁক্য এবং মতের অনৈক্য 
সবই সমাজে বর্তমান। তবু একথ| স্বীকার না| করে উপায় নেই যে, সাদৃণ্, 
সহযোগিতা, যিল--এগুলিই সমাজের প্রধান ভিত্তি । যেখানে সামাজিক সম্পর্ক 
সামাঞ্জিক গোষ্ঠী এবং সেখানেই ষখন সমাজ তখন যুক্তির দিক দিয়ে আমাদের 
সমাজের মধো প্রতেদ যে কোন সামাঞ্জিক সংগঠন ও সম্পর্কে সমাজ বলে 
অভিভিত কর1 উচিত । কিন্তু সাধারণতঃ যেপব সংগঠন কম স্থায়ী সেগুলির 
ক্ষেরে “সামাজিক গোষী (9০০18] 1905) কথাটিকে ব্যবহার কর] হয়। 
কেননা, সমাজ বলতে বুঝি “দমক্জাতীয় উদ্দেস্ট অনুসরণ করার জন্ত কতকগুলি 
স্থায়ী সম্পর্কের ছারা সঙ্ধন্ধঘুক ব্যক্তি-সমষ্টি। স্থতরাং একা, বহত্ব, স্থারিত্ব, 
এবং সংঘবদ্ধতাই ভল সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট |? 
স্বতর[ং সমান্দ বলতে আমর] বুঝি সমাজতুক্ত ব্যক্তিদের পরস্পরের সম্পরকে 
সচেতনতা এনং তাদের স্বার্থ ও উদ্দেশ্ঠর সাদৃশ্ট । কিন্ত কোন কোন সমাজ- 
বিজ্ঞানী, যেমন--খিন্পবার্গ (05%56274), এ অর্থে সমাজকে গ্রহণ করেন নি। 
তিনি বলেন, পরোক্ষ সম্পর্ক এবং যে-সব সম্পর্ক সম্বন্ধে আমর1 . সকল, 


1, গিভিংস্‌ (052%%65) দষাজের সংজ্ঞা দিতে গিক্ছে বলেছেন, সমাজ হুল একই 
মনোস্তাবমম্পর কতকগুলি বাক্তি বার! তাদের এই একই মনোভাবের কথ! জানে ও উপভোগ 
করে এবং সেই কারণে সমজ তীর লক্ষোর জঞ্ভ নমবেতভাবে কাজ করতে লক্ষ হর়। (89018 
18 5 20070৮67৮01 1106-00171780 10015100818, সা০ 20০ 0৫ 68100 60810 1188- 
10155511768 80৫ ৪6 606:8106 8018 60 জা0 6028160082 16 00731000. 90৫8.) 

সপ ছী, [05৫06752785 70161086066 91 95091910857 6869 6, 
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সঙ্গয় সচেতন নই, সেগুলিও সমাজ-জীবনে খুবই মূলাবান। কাজ্জেই মানুষের 
সঙ্গে মানুষের যে কোন ব্যবহারের ক্ষেত্রেই সমাজ কথাটিকে প্রয়োগ কর! 
'বিনলবার্গ (388১8৮৫) যায়) সে ব্যবহার প্রত্যক্ষ হোক বা পরোক্ষ হোক, 
১2] সংগঠিত হোক বা অসংগঠিত হোক, সচেতন হোক ব! 
নাই হোক, সহযোগিতামূলক হোক ব| শক্রতামূলক হোক।: তিনি “দমাজ' 
(5০০৫6) এবং “একটি সমাজ” (4 5০০1৩৮)--এ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য 
করেছেন । «একটি সমাজ হুল সেই সকল ব্যক্তির সমষ্টি বা গোষ্ঠী, ষার' 
কতকগুলি আচরণ-পদ্ধতি বা কতকগুলি সম্পর্কের দ্বারা ঘুক্ত হয়েছে 
এবং যার] এই বৈশিষ্ট্যের জন্য যে সকল লোক এবপ কোন সম্পকের 
'নযান্্' এবং “একটি ছারা স্ন্ধঘূক্ত হয়নি তাদের থেকে পৃক। যে-কোন 
সমাজ রকমের জনসম্ি গোঠী নয়। গোষ্ঠী বলতে বুঝব যার! 
পরম্পরের সঙ্গে নিয়মিতভাবে যুক্ত বা যাদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ আছে 
এবং যাদ্দের এমন একটি সংগঠন আছে যা সকলের স্বাকৃতি লাভ করে । এমন 
অনেক জনসমষ্টি আছে যাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে সাদৃশ্য আছে এবং যাঁদের 
আচরণের ধারায়ও মিল আছে, অথচ যাদের কোন সংগঠন নেই। 


টমাস আকুইনান (10725 47857103) বলেন, "সমাজ হল বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন দ্রীবের একট 
স্থায়ী নৈতিক সম্মেলন, বার! একই উদ্দেশ সাধনের জন্তু পরস্পরের সঙ্ত্রে সহযোগিতা করছে। 
8০91967 18 % ৪6816 10018] 02100 01 2%61908] 081088 ০০-০0০::1 0 % 010)100083 
850.৮---77/070চ3 -11765585০) 

ম্যাকাইভতার ও পেজ (74019810111 1271) বলেন, “সমাজ হল আচাব এবং কার্ধ-প্রণালী। 
কর্তৃত্ব এবং পারম্পরিক লাহাধা, নানারকম সমবায় এবং ধিভাগ, মাগ্ধধের আচরণ? নিয়ন্ত্রণ 
এবং দ্বাধীন্তা--এ সকল কিছুর ছারা গঠিত প্রথ1। এই নিক্লত পরিবতননীল জটিল প্রধাকেই 
আমন সমাজ বলি। এহ্ল সামাজিক সম্পর্কের জাল।” (-3০৩19$7 1৪ & 8১8$900 ০4 
08868 80৫ 07090600298) 01 80600016) 500 00605] 5135 ০£ 20805 £:9001089 ৯০0 
“15181008) ০1 ০0206:015 01 01090, 09108510906 ছি] 01 110926189, 7:008৪ 9₹97:-0138108- 
06, 99500165: ৪588900 সঙ ০৪]] 8001967, [619 61১6 জাত) 01 80012] 16180107581010.-) 

010০757 272 75৫6 5 9০০1৪৮১৪286 
45 08/86818 ; 9০০8০1০৪০ ; 2886 40. 


৪৮ সমাজদর্শন 


৫পূর্বোক্ত আলোচন! থেকে আমর! এই সিষ্বাস্তে আসতে পারি যে, সমাজ 
কথাটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং বাাপক অর্থে সিষাজ' 
বলতে যে-কোন 'দামাজিক জম্পর্ক'কে বোঝায়। ক্ষুত্রতর অর্থে 
সমাজ হল স্থায়ী 'সমাজ' ছল একটি অক্পবিস্তর স্থায়ী সংগঠন (0:8৭. 
সংগঠনযুঞ্ জনদমডি 17158601) যার মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন লামাজিক. 
জম্পর্ক প্রকাশিত হুয়। সমাজ হুল মানুষের বিচিত্র সামাজিক সম্পর্কের 
জাল, সমাজ হুল বৃহত্তর মানবগোঠী-_-যে মানবগোষ্ঠী একই উদ্দেস্ট ও ত্যার্থ- 
সাধনের জন্য, নিজেদের পারম্পরিক সম্পর্ককে আচার-ব্যবারের মাধামে 
প্রকাশ করার জন্য একটি সংগঠনের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হয়। মোটামুটি একটা 
স্থায়ী সংগঠন থাকলেই আমর] 'সমাজ' কথাটি ব্যবহার করি 1) 


২। নামাভ্িকি সম্পর্কে মনভ্ডত্রনুলক স্পর্ড (279 
[985 01)0105108] (00100610109 ০0: 90081 [২6158 0101091)879) 2 

সাাজিক সম্পর্ক বলতে আঙগরা কি বুঝব? পূর্বেই আমর] বলেছি 
বে, সামারঙ্জিক সম্পর্ক হুঙ্গ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে চেতনাবোধ। 
সামাজিক সম্পর্ধ হল জঢজগতের বিভিন্ন বম্ঘর মধ্যে যে সম্পর্ক তার সঙ্গে 
মানুষের পারম্পরিক তুঙ্গনাযূলক বিচারে সামাজিক সম্পর্কের দিকটি স্প্ই জয়ে 
রিনি তিগিত উঠবে । ধরা মাক--টেবিল আর বই, পৃথিবী এবং সুর্য 
দোয়াত এবং কলম, আগুন এবং ধেখরা_-এদের পরম্পরের মধ্যে নিসেন্দেছে 
সম্বন্ধ বর্তমান; একের অন্তিহ অপরের অন্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত । কিন্তু এ সম্পর্ক 
কোন মতেই সামাজিক সম্পর্ক নয়, কারণ মনের বা চেতনার দিকটি এখানে 
অনুপস্থিত। টেবিল আর বই-_এই ছুটির মধ্যে সম্পর্ক যত ঘনিষ্ঠই হোক ন1 
কেন, এই জড়বন্্ ছুটি নিজেদের সম্পর্ক সঘ্দ্ধে সচেতন নয়, তাদের পারম্পরিক 
পরষ্পবের শ্বীকুৃতি : চেতনার ছার1 তাদের সম্পর্ক নির্ধারিত হয় নি। এই 
সামাজিক সম্পর্কের চেতনাবোধ না থাকলে, পরস্পর পরস্পরকে স্বীকার করে 
ভি ন! নিলে 'সমাজের' কোন প্রশ্নই ওঠে না। ম্যাকাইভার ও 
পেজ (11216 272 12242) বলেন, “সমাজের সেখানেই অস্তিত্ব যেখানে, 


ব্যক্তি এবং সমাজ ৪৯ 


সামাজিক জীব পরম্পরের স্বীকৃতির দ্বার! নির্ধারিত ধারাতেই পরস্পরের প্রতি 
আচরণ করে। এভাবে নির্ধারিত যে কোন সম্পর্ককে আমর! “সামাজিক” 
বলব ।”: 

স্থতরাং পরম্পরের সঙ্গে সম্পর্কবুক্ত--এই চেতনাবোধ আছে বলেই মান্য 
সামাজিক। সে কারণে অনেক সময় এই চেতনাবোধ থাকে না বলেই সমাজের 
মধ্যে বাস করেও মানুষ অসামাজিক হয়ে ওঠে। শুতরাং সমাজ-চেতনার 
দ্িকটিকে বাদ দিয়ে সমাজের প্রশ্থ উঠতে পারে না। 


২০। আ্যন্তি5 ব্ুজশত্জডে গামা কে পুজি? (155 ৫০ 
7০120681805 81 11001510068] 2) 2 


(ক) ব্যক্জি কথাটির শারীরিক এবং জৈবিক অর্থ (১5 চ1551০91 
2150 £91981091 171০2191785 ০৫ [1901৮100911 ) £ 
বাক্তি কথাটির শারীরিক দিক থেকে আমর! ব্যক্তি বলতে বুঝি-ব্যক্তি 
৫0 ওজৈবিক হুল'বিশেষ' বা "একক" । কিন্তু যখন দেখি, এককোধাত্মক 
জীব নিজেকে দুভাগে বিভক্ত করে এক থেকে ছুইয়ে 
পরিণত হয়েছে তখন তাকে আমর কি “একক” বলে বিচার করব? 
শারীরিক দিক থেকে বিচার না করে জৈবিক দিক থেকেও ব্যক্তিকে বিচার 
কর] যেতে পারে। জৈবিক দিক থেকে বিচার করলে ব্যক্তিন্র ব্যক্তিত্ব প্রন্থাশিত 
হম তার আত্মনিয়স্ণের মাধ্যমে । ব্যক্তি তার পরিবেশকে নিজের প্রয়োজন 
অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করে এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ঘতই প্রকাশিত হুয় ততই সেহয় 
নিজের ইচ্ছার দারা নিয়ন্ত্রিত। পারিপার্থিক অবস্থার উপর অন্ধভাবে সে নিউর 
করে না। 
(খ) ব্যক্তি কথাটি র সামাজিক অর্থ (075 3০০০1০৪1০৪1 
২1691010801 [1501510051105) : সামাজিক দিক থেকে ব্যক্তি কেবলমাত্র 
2১448991967 6301888 0015 চা039 90০18] 1১91088 ১9৪৩, 6০ ৭8:৫8 009 8006১: 
10 স৪৪ 05658001050 ৮7 60817 29০০৪2161০0, 01009 8006067, &০0 101951008 ৪০ 


9666270577560 সত 10987 0০৩01 10855 50319)+-৮ 
৮৮৮8৫0০1061 20 79566 2 9০598 5 088৩ ৪. 


স.--৪ (৬ম) 


৪৬ সমাজদরশশন 


সমাজের একজন সভ্য নয়, তার থেকেও বেশী। সে হুল একটি আত্মা, লে 
ব্যক্তি কথাটির হল কর্মকর্তা এবং তার কাজের মধ্য দিয়ে তার নিজের 
সামাজিক অর্থ স্বাতন্তয বা বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে কেবলমাত্র অপবের থেকে 
স্বাতস্ত্রবোধের মধ্যেই ফুটে ওঠে না, বরং ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে তার 
কাজের স্বাতস্ত্রে, অর্থাৎ নিজের চেতনা ও বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে, 
অপরের সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা ভেবে সে যখন কাজ 
স্বাক্তির বাক্তিত্ব তার 
কাজের ও চেনার করতে পারে। ব্যক্তির নিজস্ব একটা দৃষ্টিভঙ্গী তার কাজের 
পর মারফত মাধ্যঙে ফুটে ওঠে । তার মানে এই নয় যে, একজন ব্যক্তি 
অপর দশজনের মত আচরণ করবে না। অনেক সময় 
'অপরে যেরূপ আচরণ করে ব্যক্তিও সে ভাবে আচরণ করে। তবে তার অর্থ 
এই নয় যে, সে অন্ধভাবে বিনা বিচারে অপরের কর্মপন্থা অনুসরণ করে ? বরং 
তার ব্যক্তিত্বের দ্বার অন্নমোদিত বলেই সেই কর্মপন্থা সে অন্থদরণ করে। 
অপরের মতামত বিন বিচারে গ্রহণ না করে সে নিজে 
টা উদ্যোগী হয়ে কাঁজ করতে পারে এবং ভাল-মন্দ বিচার করার 
ব্রণ করে যা তার 
ব্যক্তিত্বের দ্বারা! ক্ষমত1 তার আছে? অর্থাৎ তার চরিত্রের বল আছে যার 
অনুষোগিত হুয় ২ 
- জন্ত সেতার নিজের বৈশিষ্ট্যকে বা ব্যক্তিত্বকে সমাজের 
দ্রশজনের কাছে প্রকাশ করতে পারে। যে পরিমাণে মানুষ পুরোক্ত 
গুণগুলিকে প্রকাশ করতে পারে, তার দ্বারাই নির্ধাপ্রিত হয় তার ব্যক্তিত্ব 
কতটুকু ডে 
51 ন্ত্যিক্তিল্ল সক্ষে সমাজেল্ল সম্পর্ক (056 61500 
08 ৫১০ 17501510081 €০ €০ 9০০1665) £ 
ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ককে কেন্দ্রকরে একাধিক মতবাদ প্রচলিত 
“বাক্তি ও সমাজ সম্পর্কে আছে। য্থ_(ক) ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ্ধ (19015109115), 
বিডির মতবাধা. (খ) জমষ্িবা্ বা সমাজতন্ত্রবাদ (0০11০615180 ০: 
90961318879), (শা) আজিকবাদ (1106 0:88) 71060:5) এবং 
(খ) ছাববাদ (1259175) বা! গৌষ্টীচেতনাবাদ (196 0:০০০-০/১৫ 
-706075)। 
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€ক) ব্যক্তিস্বাভন্ত্যবাধ (1০41৮19817520) 2. (ব্যক্তিম্বাতস্ত্রাবাদ 
শ্সলুযায়ী সমাজ হুল বিভিন্ন শ্বাধীন ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি সমষ্টি বা 
'সন্গাবেশ। এখানে ব্যক্তির লঙ্গে ব্যক্তির বে সম্বন্ধ তাহুল নিছক বহিরাগত ব! 
বাইরের যোগাযোগ | সেজন্য সমাজ হুল বু ব্যক্তিকে নিয়ে একটি কৃত্রিম সমষ্টি) 
বা সমাবেশ, (বৈখানে ব্যক্তি পরস্পরের উপর নির্ভর নয়, শুধুমাত্র সুবিধার 
"খাতিরে সাধারণ লক্ষ্য সিদ্ধ করার জন্ত কার্য করে । 

ব্যক্তিই নিজ প্রয়োজনে সমাজ গঠন করেছে। ব্যক্তির প্রয়োজনেই 
সমাজের স্যট্টি, সমাজের প্রয়োজনে ব্যক্তির উৎপত্তি নয়। একেই বল! হয় 
জিরার ব্যক্তিম্বাতন্ব্যবাদ। ব্যক্তি হুল স্বাধীন; কোন আবশ্তিক 
'অনুদারে দমাঞজ শ্বাধীন সম্পর্কে সে অন্ত ব্যক্তির সঙ্গে সম্বন্ধঘুক্ত নয়। কেবলমাত্র 
58 পাখিব ব! জাগতিক সুবিধার জন্ত বা প্রয়োজনের জন্তই সে 
অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তত।) কোন মৌলিক কারণে যে সে 
-পর্নির্ভর, তা নয়। এই মতবাদ অনুনারে সমাজ একটি কৃত্রিম বা! যাস্ব্িক 
সংগঠন, স্বাভাবিক বা প্রাক্কৃতিক সংগঠন নয়। 

(ও মতবাদ অনুযায়ী “সামাজিক চুক্তি'র (3০০11 0900:80) ফলেই 
সমাজের উৎপত্তি । মানুষ আদিম ঘুগে প্রাক সামাজিক অবস্থায়, প্রকৃতি 
*সামাজিক চুক্তি'র রাজ্যে (96৪6 ০ বৈ৪016) বাস করত। ব্যক্তি ছিল 
'কলে সমাজের উৎপত্তি তখন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র; ব্ক্তিতে ব্যক্তিতে তখনও পর্স্ত 
কোন পারস্পরিক সম্বন্ধ গড়ে ওঠে নি। প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে যে যার 
খুশীমত চলত। পরে তার! নিজ নিজ স্থবিধার জন্ত একটি সামাজিক চুক্তি 
করে সমাজ গঠন করে ।' একেই বল! হয় “সামাজিক চুক্ত মতবাদ” (১০০৪1 
109805800 [700:5) | হব্‌স, রুশে! (£108665, 29%55628) প্রভৃতি 
লেখকগণ এ মতবাদ প্রচার করেছেন ।) 

হুবস (77০৮%63)-এর মতে মাঘ যখন প্রাকৃ-সামাঞ্জিক গ্রকৃতি-রাজ্যে বাস 
'করত, তখন সে দিল স্বার্থপর, ক্ষমতালিপ্দ, এবং বিবাদ-প্রিয়। সে ছিল 
পুরোপুরি আত্মকেন্ত্িক, নিজের সুখ-ম্থবিধাই ছিল তার একমাত্র কাম্য বন্ত। 
গ্খন রাষ্ট্রের উদ্ভব হুমম নিএবং কোন জাইন-কান্থন ছিল না, সেছেতু সে 


৫২ সমাজদর্শন 


| স্বাধীনভাবে বিচরণ করে জীবন যাপন করত। হ্বতাবতঃ তখন প্রত্যেকেই 
নিজ নিজ বাহুবলের উপর নির্ভর করত এবং প্রয়োজন হলে ও সম্ভব হলে 
হব. (দ৮১৪৪)এর কেউ অপরের সম্পত্তি দখল করে নিত। মানুষের এই 
রঃ স্বার্থপরতার জন্ত তাদের মধ্যে বিবাদ, কলহ লেগেই 
থাকত । ফলে, তখন চতুদিকে ছিল অরাজকতা, অশাস্তি ও নিরাপত্তার অভাব । 
এরূপ পরিবেশে মানুষের জীবন ছিল “নিঃসঙ্গ, নিঃম্ব, কদর্য, পাশবিক এবং 
সংকীর্” (501162:5, 6০০01, 5965, 918057 220 91010) 1 এই 
অবিরাম বিবাদ), কলহ এবং যুদ্ধের জীবন মাচুষের কাছে অসহ্‌ হয়ে উঠল। 
সতরাং আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিই মানুষকে বাধ্য করল একটি সামাজিক চুক্তি করার 
জন্ত। মানুষ এই অরাজক অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য এক ব1 একাধিক 
ব্যক্তিকে শাসনকর্তা নির্বাচিত করল ধার1 মানষের সমাজ-জীননে শাস্তি-শৃঙ্খল, 
স্বাপন এবং নিরাপত্তা! রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করল। 

লক (1.002৪)-এর মতে প্রারুতিক অবস্থায় মান্থুষ একে অপরের' সঙ্গে 
সদাসর্বদা যুদ্ধে বা বিবাদে রত ছিল--একথ! ঠিক নয়। প্রাক্‌-সামাজিক প্ররুতি- 
রাজ্যে শাস্তি ও অঙ্থল] বিরাজ করত । এ অবস্থায় মান্থযের 
জীবনষাজ্জা প্রাকৃতিক আইন £ও স্বাভাৰিক আইনের 
(৪0819] [.সম3) ছ্বার| নিয়ন্ত্রিত হত। কিন্ত এই আইন প্রয়োগ করার অন্য 
ব! আইন লঙ্ঘন করলে শাস্তি দেবার জন্য কোন কর্তৃপক্ষ ছিলনা । এজন্' 
মান্থুষ একটি সামাজিক চুক্তি সম্পাদন করল এবং সমাঞ্জ গঠন করল। প্রকৃতি- 
বাঁজ্যের স্থান দখল করল মানুষের গড়া সমাজ এবং প্রাকৃতিক আইনের স্থান' 
দখল করল মানুষের প্রণীত আইন। মান্ধধ আর একটি চুক্তর সাহায্যে: 
জনকল্যাণের জন্ত এবং আইন প্রণয়নের জন্ত একটি সরকার গঠন করল । 

রুশে। (730%5562%)র মতে প্রাকৃ-সামান্ছিক গ্রকৃতি-রাজে; মানুষ সুন্দর, 
সহজ, সরল এবং মুক্ত উদার জীবন যাপন করত । প্ররুতি-রাজ্য ছিল তৃ-্থর্ণ ॥ 
কিন্ত এ অবস্থায় বেশী দিন বাস করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হল না। জনসংখ্যার 
বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত সম্পত্তির জ্চন! এবং মাছষের চিন্তার ক্রমবিকাশ এই প্রকৃতি- 
বাজ্যের সাম্য ও নৃখ-শান্তি নষ্ট করে দিল- সংঘর্ষ, বিরোধ, বিবাদ» 


লক (০০8৪) এর মত 
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ছত্যা, অরাজকতার স্ত্রি করল। অবশেষে হান্ুয নিজেদের মধ্যে একটি 
রুশো (8০০8৪৪০০)-র পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদন করে নিজেদের বাক্তিগত ইচ্ছাকে 
৫ সমক্টিগত ইচ্ছার (3365651 ৬111) অধীনস্থ করল। 
সমষ্টিগত ইচ্ছার দ্বারাই সমাজের সাম্য রক্ষিত হুল )) 

লঙ্মাতলো5ন্না (00116151909) £ 

“সামাজিক চুক্তি মতবাদ" (9০181 00008061060:5) নিম্ললিখিত 
কারণে গ্রহণযোগ্য নয় । যথা, 

(১) এই মতবাদ একটি ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত । এই মতবাদ মনে 
করে ব্যক্তি সমাজ-বহিভূ তি হয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে, কিন্তু তা 
সত্য নম্ব। সমাজকে বাদ দিয়ে ব্যক্তি তার ব্যক্তিশ্বাতস্ত্্য বজায় রাখতে পারে 
না, কারণ ব্যক্তি ও সমাজ অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পকমূক । 

(২) এ মতবাদের কোন এ্রতিহাসিক সত্যতা নেই। এমতবাদ অনুযায়ী 
প্রাক্‌-সামাঞ্জিক্ক অবস্থায় মাঘ একটি চু্কর লাহায্যে সমাজ গঠন করেছিল । 
কিন্ধ কোনরকম চূক্রি সম্পা্ন তধনই সম্ভব যধন সভ্যতার যথেষ্ট ক্রমবিকাশের 
ফলে মান্তম চুক্কি সম্পর্কে জ্ঞান এ শিক্ষা লাভ করে। কিন্ত গ্রাক্-সামাজিক 
মানুষের কোন চুক্তি সম্বন্ধে যে জ্ঞান ছিল তার কোন এঁতিহাপিক প্রমাণ পাওয়া! 
যায় না। তাছাড।, সমাঞ্গ-বহির্তি প্রারতিক অবস্থায় বসবাসকারী মানুষের 
মধ্যে সাষাজিক চেতনা! সঞ্চাবের কথা ভাবা যায় না। সমাজের মধ্যে বসবাস 
করলেই সামাজিক চেতন। সঞ্চার হয়। 

বস্ততঃ, মানুষের সমাজ-বহিতূতি কোন জীবনের কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় 


ন]। মাধ সকল সময়েই সামাজিক জীব। কোন-না-কোন লমাজ-জীবনের 
মধ্যেই মানুষ "বাস করে আসছে। 


(৩) প্রাক্‌-সামাজিক প্রকৃতি-রাজ্যের কথা কল্পনা ছাড়া কিছুই নয় এবং 
এ মতবাদে মনুম্ত-প্ররূৃতির যে চিত্র দেওয়। হয়েছে, তাঠিক নয়। মানুষ কোন 
সময়েই একাধারে একেবারে স্বার্থপর ব1 বিবাদ-প্রিয় ও অন্ত দিকে একেবারে 
'জন্ল ও শান্তিপ্রিয় ছিল না। ভাল ও মন্দ, স্বার্থপরতা ও পবার্থপরতা উভয় 
'স্বৃত্তিই মানের মধ্যে সকল সময় বর্তমান ছিল। 


৫৪ সমাজদর্শন 


(8) এ মতবাদ অযৌক্তিক। মানুষের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে রাজনৈতিক 
চেতনা থাকলেই সামাজিক চুক্তির প্রশ্ন উঠতে পারে। সমাজে বাস করার" 
ফলেই মানুষের মধ্যে অধিকার ও কর্তব্যবোধের উদ্তব হয়। যে তথাকখিত 
আদিম অধিবাসী প্রকৃতি-রাজ্যে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র জীবন যাপন করত তাদের" 
মধ্যে এই সামাজিক চেতনার উদ্ভব সম্ভব ছিল না। গ্রীন (0762%)-এর মতে 
সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কে মানুষের চেতন ন1] থাকলে অধিকার প্রতিষ্ঠার গ্রহ্থ 
আসে না। 

(€) এই মতবাদ মনে করে সমাজ একটি চুক্তির ফল। সমাজ-জীবনে 
বসবাস করার ফলেই সাধারণের স্বার্থ সম্পর্কে চেতনার উদ্ভব হয়। স্থতরাং 
সমাজ-জীবনের পূর্বে সামাজিক চুক্তির কল্পন1 যেন 'ঘোড়ার সামনে গাড়ীকে' 
জুড়ে দেওয়ার; মত ব্যাপার। 

এ সকঙ্গ কারণে 'সামার্জিক চুক্তি মতবাদ? ভ্রান্ত বলেই বিবেচিত 
হয়েছে। 

(খ) সমগ্রিবাদ বা সমাজতন্ত্রবা (00০11600150 01 90018115190) £ 

এ মতবাদ অনুযায়ী সমাজের জন্যই ব্যত্তির অস্তিত্ব; ব্যক্তির নিজপ্ব কোন 
সমাজতনবাদ অনুসারে আঁ্ত্ব নেই। সমাজ আছে বলেই ব্যক্তি নতুবা ব্যক্তির 
বাক্তির নিজন্থ কোন পক্ষে বেচে থাকাই অসম্ভব হত। সমান্জ জনসাধারণের 
বাতা নেই মজলের জন্ত ব্যক্তিকে কতকগুলি দায়িত্ব দেয় এবং তার 
কর্মস্থচীও নির্দিষ্ট করে দেয়। ব্যক্তির উচিত সেই দাখ্িত্ব পালন করা ও সেই 
নিদি্ই কর্মহচী অনুযায়ী কাজ করা। ব্যক্তির উপর সমাদর সকল রকম 
অধিকার আছে কিন্তু সমাজের উপর ব্যক্তির কোন অধিকার নেই। 

প্লেটো এবং ভ্যারিস্টটুল (21240 এবং 271510812) প্রভৃতি গ্রীক মনিযিগণ 
সমাজকেই বড় করে দেখেছেন এবং ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে সমাজের অধীনস্থ মনে 
করেছেন । সমাজের অভ্িত্বেই ব্যক্তির অস্তিত। সমাজ আছে বলেই ব্যক্তি 
শৈশব অবস্থায় বেচে থাকতে পেরেছে এবং নিষ্ধেকে উন্নত ও পিকশিত করতে 
পেরেছে । সমাজের ভাষায় সে যনের ভাব প্রকাশ করে, সমাজের চিস্তাধার। 
ও আদর্শে অঙ্কপ্রাণিত হয় এবং সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-ব্রহায়ে রং 


ব্যক্তি এবং সমাজ ৫৬ 


মাধ্যমে ভার জীবন গঠন করে। অতএব সমাঁজের মূল্য আছে, ব্যক্তির 
কোন মুল্য নেই ব্যক্তি নিতান্তই তুচ্ছ। সমাজ-জীবনের অভ্যন্তরে ব্যক্তির 
পড়ার নিজন্ব কোন শ্বাতত্র্য নেই। কোন রাসায়নিক সংমিশ্রণের, 
আরিস্টটল এর মতে ক্ষেত্রে ষেষন বিভিন্ন উপাদানগুলি নিজ নিজ স্বাতশ্বয ও. 
ব্যক্তি নমাঞ্জের অধীন 

বশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে, সেরকম সমাজ-জীবনেও ব্যক্তি 
তার নিজ ত্বাতন্থ্য হারিয়ে সমাজ-জীবনের সঙ্গে মিশে যায়। 


ভ্হ্আাক্লোডম্া (01106008100 ) ১ 


এ মতবাদ চরমপন্থী মতবাদ এবং সেহেতু গ্রহণযোগ্য নম্ব। এই মতবাদ 
অন্যায়ী সমাজই সর্বেসর্বা, ব্যক্তি নিতান্তই তুচ্ছ, ব্যক্তির কোন মৃঙ্য নেই_-এ 
ধারণা যথার্থ নয়। ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমাজ নয়, সমাজের বিকাশ, সমাজের 
উন্নতি, সমাজের অধীনন্থ ব্যক্তির বিকাশ এবং উন্নতির উপরই নিতনু করে। 

এ মতবাদ ব্যক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে না। কিন্তু ব্যক্তির স্বতন্ত্র 
অস্তিত্ব আছে, ইচ্ছা আছে, অভিপ্রায় আছে। ব্যক্তির সকল কার্ধকলাপ 
নিয়ন্ত্রিত কর1 বা ব্যক্তির সকল অভিপ্রায় সম্পর্কে অব্িত হওয়া সমাজের পক্ষে 
সম্ভব নয়। রাপায়নিক সংমিশ্রণের দৃষান্ত মানুষের ক্ষেত্রে আরোপ করা যান়্ 
না। সমাজ-জীবনে অংশ গ্রহণ করেও ব্যক্তি নিজ স্বাতন্ত্র হারায় না। আমর! 
যে সামাজিক চেতনার কথ! বলি তাও বস্তৃতঃ ব্যক্তির সামাঞ্জিক চেতনা হাড়! 
আর কিছুই নয়। 

ক্থতরাং ব্যক্তির জীবনে সমাজের প্রভাব যতই বেশী হোক না কেন ব্যক্তিকে 
নিতান্ত তুচ্ছ ও ক্ষুত্র যনে করাঁর কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। ব্যক্তির নৈতিক 
চরিত্র দ্থগঠিত হলেই সমাজের নৈতিক উন্নতি সাধিত হয়। ব্যক্তির নৈতিক 
অথঃপতনেই সমাজের অবনতি । 

(গ) আজিক অতবা 
0৫ 9০০1665) £ (এই মতবাদ অন্থযায়ী জীবদেছের সঙ্গে তার বিভিন্ন অংশের যে 
সম্পর্ক, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সেইরূপ সম্পর্ক বর্তমান । ব্যক্তির সঙ্গে সমান্দের 
সম্পর্ক যাত্্রিক নয়, দিক )০185010 । এই মতবাদ অন্থসারে সমাজ কোন 





(0:56 0:£2115 0: 01890130010 1106015 


৫৬ সমাজার্শন 


ব্যক্তির যাস্ত্রি সমগ্রি নয়, পরস্পর নির্ভর এমম অংশের সমন্বয়ে একটি জীবন্ত 
জীবদেছ |(মাজও মানবদেহের মত একটি জীবপ্ত প্রাণী, মানবদেহে যে একা দেখ 
যায়, সমাজদেহেও সেই এঁক্য পরিলক্ষিত হয়। এই এক্য হল এক যথার্থ সংহতি, 
যেখানে সমগ্র অংশের উপর এবং অংশ সমগ্রের উপর নির্ভর । সমাজদেকের 
আকার ও কার্কলাপ জীবদেছের মতনই। ষানবদেহ অসংখ্য জীবকোষের দ্বারা 
গঠিত। সমাজ-অস্ততূক্ত ব্যক্তি সমাজদেহের জীবকোধ। জীবর্দেহের বিভিন্ন 
অংশ যেমন পরস্পরের উপর এবং সমগ্র জীবদেছের উপর নির্ভরশীল, সমাজের 
বিভিন্ন ব্যক্তিও পরস্পরের উপর এবং সমগ্র জীবদেহের উপর নির্ভরশীল । 
জবীবদেছের বিভিন্ন অংশের যেমন পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই, তেমনি সমাজ বাদ 
দিয়ে ব্যক্তিরও কোন পৃথক অস্তিত্ব নেই 0) জীবদেহের বা সমগ্রের জন্তই 
কোষের অস্তিত্ব; সমাজ বা সমগ্রের জন্ঠই ব্যক্তির অন্ভিত্ব। অংশের যথার্থ 
ক্রিয়ার উপর জীবদেছের সুস্থতা নির্ভর করে, ব্যক্তির যথাষথ ক্রিয়ার উপর 
সমাজের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। 

(597 91776770619 27211 1701) £5126171610 42106165720, 83676 
77/0/7%5 এবং অন্ঠান্ত প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ওসমাজ দার্শনিকবুন্দ এই মতবাদের 
সমর্থক । যদিও এই সকল লোকদের মধ্যে সকলেই সমাজ এবং জীবদেহের 
গভীর সম্পর্কের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছেন, তবু 77167696765767806? 
তার “271561165০1 5০০০1০৪, গ্রস্থেঃ, উভয়ের মধ্যে যে তৃলন৷ তা 
বিস্তারিতপ্াবে লিপিবন্ধ করেছেন। 

হারবার্ট স্পেন্সার (17670976 59?)027)-এর মতে সমাজের সঙ্গে জীবদেহের 
কয়েক বিষয়ে সাদৃত আছে। প্রথমতঃ, সমাজ ও জীবদেহ উভগ়েরই ক্রুমবৃদ্ধি 
আছে। তিতীযত: উভয় ক্ষেত্রেই, এই ক্রমবৃদ্ধি সরল থেকে জটিল সংগৃঠমের 
দিকে | তৃতীয়ত উভয় ক্ষেত্রেই গঠনের বিবর্তনের লগে সঙ্গে কর্মবিভাগ লক্ষ্য 


ক 


'অংশের_ রি ক্রিয়ার উপর , সর্ষগ্রের হস্ছতা নির্ভর করে - এবং 


টি ০৯৯৮ ১০ পাপা পিস পপ সপ নয 


শিপ 
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ব্যক্তি এবং সমাজ ৫৭ 
পম উভয় ক্ষেত্রেই সব কয়টি অংশ বিনষ্ট না.হুলেও সমগ্র বিনষ্ট হতে 


শপ সন ০ 


'খাকতে পারে 9 

দীবদেহের সঙ্গে সমাজের পূর্বোক্ত বিষয়ে সাঁদৃশ্বট থাকলেও, হারবার্ট 
'স্প্্দোরের মতে, কয়েক বিষয়ে অসাদুস্ঠও আছে। প্রথমতঃ, জীবদেহু একটি 
অভিন্ন এক্য বা সমগ্রতা | (০০00০:€06 1016) | সমাজ একটি বি বিচ্ছিন্ন এয, 
1(91501650 আ1:916)। দ্বিতীয়তঃ, জীবদেছে চেতনা দেবু একটি ক্ষুদ্র অংশে 
অর্থাৎ আযুকেন্দরে সীমাব, . সমাজদেহে ব্যজি, ভিন্ন অন্ত কোন পৃথক 
ায়ুকেন্ত্রের অস্তিত্ব নেই। সে কারণে সযাজদেহে চেতন! সমগ্র সমাজদেছে 
ব্যাপ্ত। তৃতীয়ত, জীবদেহে, সমগ্রের কল্যাণের জনই অংশের অস্তিত্ব 
সমাজে অংশের কল্যাণের জন্ঠই সম্গ্রের আস্তত্ব, এর বিপরীত কথা নত্য নয় । 

কোন কোন লেখক সযাজদেহের মধ্যেও জীবদেছ্ের মত মস্তিষ্ক, ফুসফুস 
এবং দেছের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্তিত্ব কল্পনা করেন ন9 ম্াযাকাইভার ও 
পেইজ(1/4 ৫0167 20 122£)-এর ভাষায় '“সমাজদেছের কোষ হুল বিভিন্ন 
ব্যক্তি ও এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সংগঠন হুল সংঘ ও প্রতিান।”! (স্পে্সারের 
(58%০2) মতে সমাজ ও প্রাণীর মধ্যে গঠনগত সাদৃশ্ত আছে। জীবদেহের 
(তিনটি পদ্ধতি-- সংরক্ষণ পদ্ধতি (50519151038 9556609), বণ্টন পদ্ধতি 
(01500100078  55506100) ও নিয়মিতকরণ পদ্ধতি (16520019005 
৪5200) | অনুরূপ তিনটি পদ্ধতি সমাজেও দেখা ষায়। এই তিনটি পদ্ধতি 
বথাক্রমে কৃষি সম্পর্কীয় পদ্ধতি (8811008100191 5556210), পরিবহন পদ্ধতি 
(08050010 ৪550210) এবং সামরিক পদ্ধতি /09111575 5ড5:0157) | 
কোন কোন আঞ্িকাদী যেমন বুণ্টস্লি (73177150712) সমাজ ও 
জীবদেহের তুলনাকে এতদূর পর্বস্ত টেনে নিয়ে গেছেন যে সামাজিক সংগঠনের 
মধ্যে লিঙ্গগত প্রভেদ বা বৈষম্যের কল্পনা করেছেন। তীর মতে রাষ্ট্র হুল 
পুরুষ-প্রক্কতির সংগঠন, গীর্জা হল শ্রী-প্রকৃতির সংগঠন । 
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৫৮ সমাজদর্শন 
জ্আতেশাল্্মা (021615681 ) 

( সামাজিক সংগঠনের একের মধ্যে ব্যক্তির পারম্পরিক নির্ভরতার উপর 
গুরুত্ব আরোপ করাই ষর্দি আঙ্গিক মতবাদের সমর্থকবৃন্দের উদ্দেস্ড হয় তাহলে 
এই মতবাদ বিশেষ কোন সমস্যার স্ুষ্টি করে না। কিন্ত যদি এই মতবাদের 
সমর্থকবুন্দ প্রমাণ করতে চান ঘে সমাজ একট! জীবন্ত প্রাণী, তাহলেই এই 
যতবাদের অধৌক্তিকত পরিস্ফুট হয়ে ওঠে । সমাজকে একটা জীবদেছের 
সঙ্গে তুলন1 কর! চলে, কিন্তু উভয়কে অভিন্ন যনে কর! যুক্তিযুক্ত নয়। অর্থাৎ 
সমাজ জীবদেহের মত্তন (1156 2) 01:£201517), জীবদেছ নয় (0০0, 
&) 07887)1502) | জীবদেছের গঠন ও কার্যাবলীর সঙ্গে সমাজের গঠন ও 


কার্যাবলীর কিছু সাদৃশ্ত থাকলেও, জীবদেহ ও সমাজের মধ্যে পার্থক্যকে 
উপেক্ষা কর! যুক্তিযুক্ত নয়। 


প্রথম তঃ, মা সন্বন্ধে “প্রাণবান” কথাটি লাধারণ অর্থে ব্যবহার কর! 
যুক্তিযুক্ত নয়। ম্যাকেঞ্জি (342082%226) বলেন, “সমাজকে এই অর্থে 
“প্রাণবান” বলা হয়েছে যে সামাজিক চুক্ষি মতবাদ যেভাবে সমাজকে নিছক 
একটি বান্ত্িক ব্যবস্থা বলে মনে করে, সমাজ তা নয» এবং স্বাভাবিকভাবে এর 
বিকাশ হয়েছে ) কিন্ধু এই ধারণাকে ( অর্থাৎ সমাজ প্রাণবান ) অধিক জোর 
দিলে_-যেমন, ধারা আঙ্গিক এক্যের কথা বলেন তার! দিয়েছেন _মাঁনব- 
সমাজের বে নির্বাচন ক্ষমতাও আছে তাকে উপেক্ষ। কর হবে |” 

ছিতীরত;, টৃমান্স্থ ব্যক্তি ও জীবদেহের কোষের মধ্যে কোন মৃলগত সাৃশ্ত 
নেই। ন্ব্যক্কির স্বতন্ত্র অন্তিত্ব আছে, ইচ্ছ। আছে, অভিপ্রায় ও সংকল্প আছে 
এবং ব্যক্তির সকল কাজই সমাজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। বহুল পরিমাণে' 
ব্যক্তি তার স্বাধীন ইচ্ছার ছার। পরিচালিত হুয়। কিন্তু জীবদেছের কোষের 
কোন নিজব্ব অস্থিত্ব নেই বা ব্যক্তির মত তার স্বতন্ত্র ইচ্ছা, অভিপ্রায় বা সংকল্প 
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ব্যক্তি এবং সমাজ £&৯. 


মেই। )ীবদেকের অংশ হিসেবে জীবদেছের অস্তিত্ব বজায় রাখাই কোষের 
একমাত্র কাজ, এ তির তার কোন নিজন্ব কাজ নেই। 

তৃতীয়তঃ, ভীয়ত$, ্যুক্তিকে সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করলেও তার পক্ষে প্রাণে বেঁচে 
থাক! সম্ভব, কিন্ত কোষকে জীবদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করলে সঙ্গে সঙ্গেই তা নষ্ট 
হয়ে যায়। এ ছাড়া, ব্যক্তিরই অনুভূতি আছে, চেতন1 আছে, কিন্তু সমাজের 
স্বতন্ত্র কোন অনুভূতি বা চেতনা নেই৷) জীবদেহের চেতনাশক্তি মস্ত্িক্ক 
কেন্ত্রীতৃত থাকে, কিন্তু যাকে সামাজিক চেতন1 বল! হয তা সমাজস্থ বিভিন্ন 
ব্যক্তির মধ্যে ছড়িয়ে আছে। 

চতুর্থত2, জীবদেহের মৃত্যু আছে, কিন্তু মানবসমাজ যদিও পরিবর্তনশীল, 
তবু তার জীবদেহের মত কোন মৃত্যু নেই। 

পঞ্চমতঃ কোন জীবকোষের পক্ষে এক সঙ্গে দুটি জীবদেছের অংশীভূত 
হুওয়! সম্ভব নয়, কিন্তু একই ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক সামাজিক সংগঠনের 
সভ্য হতে পারে 

বঠত:, জীবদেহ পেকেই জীবদেছের উৎপত্তি ঘটেছে, কিন্তু সমাজ কখনও 
এভাৰে উদ্ভূত হয় ন!। 

সগ্ডমতঃ, সমাজস্থ প্রতিটি ব্যক্তির একটি স্বতন্ত্র জীবন আছে যাকে সমাজের 
সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে দেওয়া যায় না । এই মতবাদ দামাঞ্জিক এঁক্যের উপর 
এতখানি গুরুত্ব আরোপ করে ষে সমাজস্থ প্রতিটি ব্যক্তির বাক্তিগত গুণকে 
উপেক্ষা করে। 

সমাজের সঙ্গে জীবদেছের কয়েক বিষয়ে সাদৃশ্য থাকলেও পূর্বোক্ত কারণে এ 
সাদৃশ্তকে খুব বেশী দুর টেনে নিয়ে যাওয়া] উচিত নয়। সমাজের সঙ্গে জীবদেহের 
যে তৃলন। তাকে একটা রূপক (0780821)07) হিসেবেই গ্রহণ কর] যুক্তিযুক্ত। 
ম)াকেঞ্সি (7120%67216) বলেন, “সযাজকে বদি জীব বলতে হয়, এ হল বনু 
জীব নিয়ে একটি জীব, যার প্রত্যকটিরই একটি ব্বতন্ত্র জীবন আছে ।”॥ 
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৬৬ সমাজদর্শন 


আঙ্গিক মতবাদের মুল্য (ড8106 ০ 636 02681010 1১601 ০£ 
5০০6€ঢ )$ গিন্সবার্গ ( 2175674 ) তীর 17280701089 0 5০০28” 
গ্রন্থে, আঙ্গিক মতবাদের কয়েকটি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যের কথ! উল্লেখ 
করেছেন। 
প্রথমত এ মতবাদ সঠিকভাবেই নির্দেশ করে যে, সমাজের মধ্যে বিভিন্ন 
ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই নিবিড় এবং এই পারম্পর্বিক সম্পর্কের দ্বারা 
এ মতবাদ সমাজ ও সমাজ গঠিত । এ ক্সাঁবে সমাজকে 'আঙগি ক? (০0:85) 
বি রর সম্পক বলাযেতে পারে, কিন্ত এই অর্থে নয় যে, সমাজ কোন 
| প্রাণী বা উদ্ভিদের সমতুল্য। আঙ্গিক কথাটিকে যখন 
আমর! ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করি তখন তার অর্থ হল একটি সমগ্রতা (৮9০1৫) 
যা অংশের পারস্পরিক সমন্বন্ধের দ্বার! গঠিত এবং যান অংশগুলি পরম্পরের 
সম্বক্ধের বার সংরক্ষিত। 
দ্বিতীযুতঃ, এ মতবাদ সঠিকভাবেই নির্দেশ করে যে, সমাজ কোন যাক্ত্রিক 
বা কৃত্রিম সংগঠন নয়, বরং একটি সজীব সংস্থা যার একটি স্বাভাবিক বিকাশ 
আছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সমাজ অন্ত 
জীবদেছের সঙ্গে ন্পূর্ণভাবে তুলনীয় নয়। কারণ সমাজের নিজের বিকাশের 
সমাজ যান্ত্রিক বা বা উৎপাদনের কোন ক্ষমতা নেই এবং জীবদেছের মত 
কজিম সংগঠন নর. তার কোন মৃত্টাও নেই। জীবদেহের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য 
সমাজে দেখতে পাওয়া'ষায়--পর্রিবেশের সংগে খাপ খাইয়ে চলা এবং সামঞ্জন্- 
সাধনের নমনীয়তা (0185001 06 801156106280)। সমাজ যাস্ত্িক ব! 
কিম সঘষ্টিমাত্র নয়। 
ভুতীয়তঃ, আঙ্গিক মতবাদ থেকে এই বিষয়ও স্পষ্ট হয়ে এঠে যে সমাজের 
সমাজের আকন্িক . আকম্মিক ও পুরোপুরি পরিবর্তন সাধন কঠিন ব্যাপার এবং 
রর অন্ঠান্ত সমস্য! থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিপ্ন করে কোন সামাজিক 
সমশ্যার আলোচনা! ও সমাধান সম্ভব নয়। বিভিন্ন 
সামার্িক বিষয়ের মধো এমন এক নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান যে, অভান্ত সমন্তা। 
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ব্যক্তি এবং সমাজ ৬১ 


উপেক্ষা করে বিছিন্নভাবে কোন একটি সামাঞ্জিক সমন্ত। নিয়ে আলোচনা 
কর] সম্ভব নয়। 

গিন্সবার্গ (3%85868) বলেন, “এ মতবাদের পূর্বোক্ত মৃল্য আছে, কিন্তু 
এর অন্বিধ! হল সেখানে যেখানে লোকের সমাজের সঙ্গে জীবদেছেনর কয়েকটি 
বিষয়ের সাদৃশ্ত অবলোকন করে দামাজিক একতার দ্িকটিকে অতিরঞ্জিত 
করেন। শুধু তাই নয়, যদি সবচেয়ে উন্নত সমাজকেও গ্রহণ কর] যাঁয় তবে 
দেখা ঘাবে যে, জৈবিক মতবাদ ব্যক্তি ও সমাজের প্ররূত সম্পর্ককে বর্ণন। 
করতে পারে না।”” 

€ঘ) তাববাদ বা গৌষ্ঠীচেতনাবাদ (1691150. ০: 3080 
21100117601) £ ভাববাদীদের মতে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক যান্ত্রিক 
(১৫০০১০71০81) বা আঙ্গিক (05501) নয়। নমাজের সঙ্গে মানুষের 
সমাজ স্বাধীন সচেতন যে সম্পর্ক সে সম্পর্ক হল আধ্যাত্মিক সম্পর্ক, অন্তরের 
সত্তার সংগঠন সম্পর্ক। সমাজ হুল স্বাধীন সচেতন সত্তার সংগঠন 
(666 05500186100 ০ $616-0005610$ $011105)। মানুষ সামাজিক 
জীব। মানুষের বৃহ্ত্বর সত্তাই হল তার সামাজিক সত্তা, মানুষের আত্মোপলব্ধি 
বা পর্ণতা আসে সমাজের মাধ্যমেই | সমাজ-বহিভূত মানুষের পক্ষে জীবনের 
পরমকল্যাণ লাভ কর] সম্ভব নয়। মানুষ সমাজের অন্তান্ত ব্যক্তির উপর 
জন্‌ কেয়ার্ড (০, নির্ভরশীল। জন্‌ কেয়ার্ড (৩০7৮ 0224) ভাববাদীদের 
64৫)-এর মন্তধ্য দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যক্তির এবং সমাজের সম্পর্ক সমস্ধে 
বলেছেন যে, “নমাজ-বহিত্ূ্তি ব্যক্তি প্ররুত মান্য নয়, সে মানবতার একটি 
খগ্মাত্র। যে নৈতিক এবং আধাত্মিক উপাদান মানুষের জীবনের মারবস্তু সে 
তার থেকে বঞ্চিত।%৪ তার মতে সামাজিক সম্পর্ক ব্যক্তি-জীবনের অবিচ্ছেগ্ট 
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রিং সমাজদর্শন 


অংশ। ব্যক্তি তার আত্ম্যাধিক প্রকৃতির পূর্ণ তাৎপর্ধ তখনই উপলব্ধি করতে 
বক্তির সঙ্গে সগাজের পারে যখন সে তার ম্বতন্ত্র সত্তাকে, তার স্বতন্ত্র জীবন ও 
সম্পর্ক আধ্যাত্িক অস্তিত্বকে বিশ্বপত্তার কাজে উৎসর্গ করে। স্থতরাং 
রী সমাজ আসে ব্যক্তির আগে। অবশ্ট অঙ্গগ্রতঙ্গ ছাড়! 
'ষেষন দেহের কোন অস্তিত্ব নেই, তেমনি বিশেষকে ছাড়া সমগ্রের বা 
ব্যক্তিকে ছাডা সমাজের কোন অস্তিত্ব নেই। তবু সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক 
'ঠিক আঙ্গিক সম্পর্ক নয়, এ হল আধ্যাত্মিক সম্পর্ক। 

জ্যাকেপি (112026122) সমাজের এঁক্যের শ্বরূপ নির্ধারণ করতে গিয়ে 
বলেছেন, “আধ্যাত্মিক এক্যই (97101689] [010) বোধ হুয় এর পর্বশেষ্ঠ 
পরিচয় । এ হল এমন একটা এঁক্য যা কেবলমাআ্স আধ্যাত্মিক জীব অর্থাৎ 
মানুষেই লাত করতে সক্ষম ।”৮£ মানুষ স্বাধীন আত্মলচেতন জীব । মানুষ ষে 
সমাজ হলবহজীৰ  জনকল্যাণের আদর্শে উদ্ধদ্ধ হয়ে কার্ধ করে সে বিষয়ে সে 
নিয়ে একটি জীৰ সচেতন। সে পশ্তপক্ষীর মত প্রবৃত্তিবশে চালিত হয়ে 
সমগ্িগত কল্যাণ সাধন করে না। সমাজ হপ্প একটি আধ্যাত্মিক সংগঠন যার মধ্যে 
আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগঠন রয়েছে এবং এই সংগঠনগুলি জনকল্যাণের 
আদর্শকে সামনে রেখে পরম্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে । 

ভাববাদীর1 সমাজকে জীবদেহরূপে কল্পনা না৷ করে সমাজকে একটি মন 
বা এক বৃহত্তর চেতনারূপে কল্পনা করেছেন । এই মতবাদ অন্থলারে সমাজ 
একটি বুহত্তর মন (8:6৪: 15130) যা ব্যক্তিমনের নিছক সম মাত্র 
টার নয়। সমাজস্থ সভ্যদের মন ছাড়াও সমাজের একটা 
বৃহত্তর চেতনা অতিরিক্ত মন আছে। এই মতবাদকে নানাভাবে ব্যক্ত 
কর! হয়েছে। প্রাচীন এবং আধুনিক উভয় যুগের চিন্তাবিদই এই মতবাদ 
সমর্থন করেছেন । প্লেটে! তার পরিপাবলিক্‌' (0.6101911০) গ্রন্থে সমাজকে 


মাহষের মনের সঙ্গে তৃলন1 করেছেন। কেগেল (76861)-এর মতে সমস্ত 
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ব্যক্তি এবং সমাজ ৬৩ 


শবিশ্বজগৎ এক বিশ্বচেতন। (2950100 00103010130655) বা বিশ্বমনের 
প্রকাশ । বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন এই বিশ্বমনেরই প্রকাশ । হেগেলের মতে 
এই মর্ত্যে ন্বাঁয় ভাবের যৃত্তবূপ হল রাষ্ট্র (7116 5086 15 1108 [01106 
[358 0 8210) | গ্রীন (1.7. 2768), ব্রাডলে (ছা. নর, 899169), 
বোসান্কয়েট (7. 73052%9%66) প্রভৃতি খ্যাতনাম। ভাববাদী দার্শনিকবৃন্দ অন্ুক্ধপ 
অভিমত প্রকাশ করেছেন | এই সকল ভাববাদী দার্শনিকবুন্দ ছাড়াও কয়েকজন 
খ্যাতনায। সমাঞজবিজ্ঞানী এবং মনোবিজ্ঞানীও উপরিউক্ত মতবাদ পোষণ করেন। 
£মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডুগাল (17. 210109%851) তার [6 0:০8 
?105+ গ্রন্থে স্পষ্টই বলেছেন যে, সমাজের যে মানসিক জীবন তা কোন 
মাাকচুগালের সমাজের অস্তভূন্ত ব্যক্তিদের মানসিক জীবনের সমস্রি নয় । 
জতিমত তিনিও সমষ্টিগত চেতনার একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে শ্বীকার 
করেছেন। তার মতে প্রতিটি সামাজিক গোষ্ঠীর একটা নিজস্ব চেতন! আছে, 
ষা গোঠীর ব্যক্তিদের চেতনার অতিরিক্ত । 
খ্যাতনামা! সমাজবিজ্ঞানী এস্পিনাস (25:45) মনে করেন, সমাজের 
একটা সমষ্টিগত চেতন! আছে। তীর মতে সমাজ ব্)স্তির 
মতনই বাস্তব, এবং তাকে একটি যাস্ত্রিক সমষ্টিরপে গণ্য 
করা চলে ন1। সমাজ যদি ব্যক্তির মতনই বাস্তব হয়, তাহলে সমাজের ব্যক্তির 
মতনই মন আছে মেনে নিতে হুবে। 
ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী ছুরখীম্‌ (7%7776%7)-এর মতে সমাজ তার 
অংশের সমীর তুলনায় বৃহত্তর এবং ব্যক্তিমন ছাড়াও সামাজিক মনের বা 
সমষ্তিগত চেতনার একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। ছুরখীমের 
মতে সমাজস্থ পারস্পরিক সম্পর্ক থেকেই এই সমগ্টিগত 
চেতনার উত্তব। ব্যক্তি-মনের তুলনায় সমাজ-মনের বুদ্ধিগত এবং নৈতিক 
শ্রে্ঠত ব্মান। প্রতিটি সামাজিক গোষীর নিজ বৈশিষ্ট্যমূলক মন আছে 
এবং সমাজ-মনের দ্বারাই ব্যক্তি-মন নিয়ন্ত্রিত হয়। 
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এস্‌্পিনান-এর মতবাদ 


ছরধীযূ-এর অভিমত 


৬৪ সমাজদর্শন 


গহ্মাক্লোচ্ন্সা (02661015102) £ 

ভাববার্দীর! সমাজ এবং ব্যক্তির নিবিড় সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করার জন্ত যদি 
উভয়ের সম্পর্ককে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বলে অভিহিত করেন তাতে কোন ক্ষতি. 
নেই। কিন্তুব্যক্তির মন বা চেতনার অতিরিক্ত কোন সমষ্টিগত মন বা চেতনা 
শর বা সামাজিক মনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করলে নানার কম. 
অতিরিক্ত দম্টিগত দার্শনিক সমস্যা দেখ। দেয়। প্রথমতঃ, মন কি কেবলমাত্র 
চেতন! নানারকম 
দার্শমিক সমস্ত মানসিক প্ররক্রিন্না না তার অতিরিক্ত কিছু ?-_-এ বিষয়ে 
সৃষ্টি করে নানারকম মতভেদ আছে। দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিমন ছাড়াও 
“গোঠীমনত (31097 00053) ব1 'গোষীচেতনার* ব। “দলাঘার্জিক মনের" 
(9০9০1917910) স্বতস্ব অন্তিত্বের বিষরটিও নানারকম বিতর্কমৃসক দার্শনিক ও 
মনত্তত্বমূলক সমন্যার স্ষ্টি করে। এ সকল সমস্যার আলোচন! বা সমাধান 
ঠিক সমাজনর্শনের বিষয়তূক্ত নয়। ম্যাকাইভার (81401৮67) গোঠীমনের 
সমালোচনা বলেন যে, প্রকৃতিতে পৃথক পৃথক বৃক্ষ ছাড়া যেমন একটি 
বৃহত্তর সমস্ত্রিগত বৃক্ষের অস্তিত্ব নেই, তেমনি সমাজন্থ ব্যক্তির মনের অতিরিক্ত 
কোন বুগত্তর সমস্টগত মনের অস্তিত্ব নেই। স্থতরাং গো্ঠীমন বা সামাজিক 
মনকে এখানে রূপক ছিদাবে গ্র্ণ করাই যুক্তিযুক্ত । 

€ । তল্ান্্‌ আন্ডট্ি সত্্(অভ্কম্মক্ ? 

ব্যক্তি ও সঘাজের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে যে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আমর 
সেগুলি আলোচন! করেছি। প্রশ্ব হল, কোন্‌ যতটি গ্রহণযোগ্য ? ব্যক্কি- 
ত্বাতস্তারাদ ও সমগ্রিবাদ উভ্নই চরম মতবাদ, সেঞ্ছেতু সন্তোষজনক নয়। একটি 
সমাঙ্গকে উপেক্ষা করে ব্যক্তিকেই অভিরিক্ত প্রাধান্থ দেয়, অপরটি ব্যক্তিকে 
তুচ্ছ করে সমাজকেই প্রাধান্ত দেয়। খআআঙ্গিক মতবাদ ব্যক্তি ও সমাজের নিবিড় 
সম্পর্ককে প্রকাশ করতে গিয়ে সমাজকে জীবদেছের সঙ্গে এবং ব্যক্তিকে 
জীবকোধষের সঙ্গে অভিন্ন বলে কজন! করেছে । এ মতবাদও গ্রহণযোগ্য নয়। 
ভাববাদীর1 ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ককে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বলে অভিহিত 
করেছেন এবং কেউ কেউ গোষীঘনের স্বতন্ত্র অন্তিত্বের কথা! বলেছেন? 
“গোঠীমনের” স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিতর্কমূলক বিষয় । 
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আঙ্গিক মতবাদ ও ভাববাদীদের ধারণাকে কিছুটা! পরিবর্তিত করে নিলেই 
আমর1 একটা গ্রহণযোগ্য মতলাদ পেতে পারি । আঙ্গিক মৃতবাদ ও ভাববাদ 
উভয়েই ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিষে বলেছে যে, বাক্তি ও 
সমাজ পরস্পর নিঠরশীল। বাক্তি সমাজের উপর নির্ভর করে, সমাজ ব্যক্তির 
উপর নির্ভর করে। কিন্তু আমাদের সকল সময় ম্মরণ বাঁখতে হুনে যে, 
আঙ্গিক মতবাদ ও  সমাজস্থ ব্যক্তির পৃথক অস্তিত্ব আছে, তার ইচ্ছার স্বাতস্ত্ব ও 
৪8:78 স্বাধীনতা আছে, সমাজের সঙ্গে তাকে একেবারে লীন 
জনক মতবাদ পাওয়। কনে দেওয়া কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়। কোন একটি 
যেতে পারে সৈগ্াদলের (£১100% 0: চ২.100620) সঙ্গে সেই সৈন্যদলের 
অন্তন্ুক্তি বিভিন্ন সৈনিকের ষে সম্পর্ক, সমাজের সঙ্গে বাক্তির সম্পর্কও তা । 
সৈন্ঠকে বাদ দিয়ে টৈন্টদলের কথা কল্পনণ কর! ষায় না। সেরকম ব্যন্তিকে বাদ 
সমাজ সৈগ্ঘদলের সঙ্গে দিয়ে সমাজের কল্পনা কর! যায় না। কিন্তু সৈম্তদলের 
তুলনীয় অন্তন্ক্ত হলেও প্রতিটি সৈনিকের একটা নিজন্ব সত্ত। বা 
অস্তিত্ব আছে যাকে সৈম্তদল থেকে আলাদ] করে দেখা যায়। ঠিক তেমনি 
সমাজের মধ্যেও বাক্তির একট! নিজন্ব অন্তিত্ব আছে, স্বাতন্্ আছে য'কে 
আলাদ1 ভাবে দেখা যেতে পারে, ষাকে কোন মতেই উপেক্ষা কর যেতে পারে 
না। গিসবার্ট (05627) বঙ্গেন, “সামাজিক মুল্য শেষ পর্ধস্ত ব্যক্তির ই মূল্য । 
এমনকি যেসব গুণ বা শক্তি সমাজের নিজন্ব সেগুলি বঠমানেই ভ্বোক 
বা ভবিষ্াতেই হোক সম্ভাদের মাধ্যমেই বাস্তবে পরিণত হয়, কারণ ব্যক্তি-- 
জীবনের মাধ্যযে আত্মপ্রকাশ কর! ছাঁড! সমাজজ-জীবনের কোন অর্থ হয় ন1৮: 

ভাববাদীর1 যে আধ্যাত্মিক সম্পর্কের কথা বলেছেন বা সমাজকে আধ্যাত্মিক 
সংগঠন (911010051 আ101 ) বূপে কল্পনা! করেছেন এ মতবাদ তার বিরোধী 


নয় বরং তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। 
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০৮০ সম্াজদর্শন 


শা৬। ব্যক্তি ভিত্তন্য খাল ও সমাজ হালি (0৫191- 
4৫589119102. &1004 ০০০৫৪119228) 2 


(ক) ব্যক্তিম্বাভন্ত্যবাদ (0015100511510) $ 'ব্যক্তিস্বাতস্ত্রানাদ' কথাটি 
নান! অর্থে ব্যবহৃত হয়। সমাজ সম্পর্কে লাধারণ মতবাদ হিসেবে এই মতবাদ মনে 
করে যে সমাজ একটি যাস্ত্রিক সংগঠন, যা কতকগুলি শ্ব-নির্ভর ও আত্মপরিতু্ট 
ভি রা ব্যক্তির কৃত্রিম সমষ্টি মাত্র, যেখানে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির 
কথাটির বিভিন্ন অর্থ সম্পর্ক বাহ, আস্তর নয়। রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে 
ব্যক্তিম্বাতন্ত্রযবাদ রাষ্ট্রের অত্যধিক নিষস্ত্রণ প্রথার বিরোধী । ব্যক্তিস্বাতন্ত্রাবাদের 


বিভিন্ন অর্থ নিকূপণ করার জন্য সচেষ্ট না হয়ে আমর1 মোটামুটি এর দার্শনিক 
তাৎপর্য অনুধাবন করার চেষ্টা করব । 


ব্ক্তিম্থাতত্্রাবাদ সমাজের তুগনায় বাক্কিকেই বেশী প্রয়োজনীয় মনে করে। 
ব্যক্তি হল নিক্গেই নিজের উদ্দেশ্ট বা লক্ষ্য (60৭. 11) 1)13156]16) | বাক্তির 
সমাঙ্গের তুলনার বাক্তি লক্ষ্য সাধনের উপায় হিসেবেই সমাজের অস্তিত্বের 
বেশী প্রয়োজনীয় সার্থকতা | ব্যক্কি্বাতস্বাবাদ মানবোচিত যূল্যের (01005 
৬1115) উপর সবিশেষ গুক্ুত্ব মারোপ করে এবং কোন ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির 
বক্ষা সাধনের উপায় ছিসেবে ব্যবহার করার বিরোধিতা করে । 

এ মতবাদ 'অনথযায়ী ব্যক্তি নিজ্জেই তার ভালমন্দ উপলব্ধি করতে পারে। 
স্বতরাং নিঙ্গ লক্ষ্য সাধনের জন্য এবং তার উপযোগী উপায় নির্বাচন করার 
ব্যাপারে ব্যক্তির সকল রকন স্বার্ীনতা। উপভোগ কর! উচিত । এর ফলে ব্যক্তি- 


'আস্ভবিকাশের স্বষোগ পাবে এবং আহ্মবিকাশের মাধ্যমে দেশের কল্যাণ 
সাধনে সমর্থ হবে । 


ব্যক্কিস্বাতস্থা বাদীর ব্যক্তির আশ্মবিশ্বাপের উপর সবিশেষ মূল্য আরোপ 
করেন এবং তাদের মতে ব্যক্িশ্বাধীনতায় ধে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ, ব্যক্তির 
আবিশ্বাসের উপর আত্মবিশ্বাস ক্ষুগ্ন করে এবং আত্মশক্তিকে ব্যাহত করে । 
গরু “আস্মনির্ভরতাই একমাজ সঙ্ায়ত1,__ব্যক্তিশ্বাতঙ্ত্যবাদ এই 
উকি প্রবল সমর্থক, ব্যক্রিগ্বাতন্ত্যবাদীদের মতে আত্ম-নির্ভরতাই সামাজিক 
উন্নতির উৎস। কোনরকম কতৃত্ব বা প্রতৃত্বকেই এর] প্রীতির চক্ষে 
দেখে না এবং ব্যক্তি শ্বাধীনতার উপর বাইরে থেকে আরোপিত যে কোন রকম 
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শ্িয়ন্ত্রণকেই এর! ধিক্কত করে এবং তার বিরোধিতা করে । অপরের চিস্তা ও 
'বিশ্বাদকে প্রভাবিত করার জন্য ব্যক্তির মতামত প্রকাশের এবং যেকোন সামাজিক 
সংগঠনের সভা হুবার স্বাধীনতা তারা দাবি করে। বাক্তিম্বাতন্বাবাদ গতান্ু 
গতিকতার তৃঙগগনায় টবচিত্র্য ও স্থিতিশীলতা! এবং প্রাচীনত্বের তুলনায় পরিবর্তন- 
শীঙ্গতা ও নৃতনত্তের সমর্থক। 
ব্যক্রিত্বাতস্থ্যবাদ উদার গণতন্্ববাদদ ([,105158]1 [0৩03০18০5) এবং রাষ্ের 
অবাধ নীতি রা স্বাচ্ছন্দ্য নীতি (][,7135€2 ঢ৪16) অনুমোদন করে। এই 
প্বাচ্ছন্দা নীতর অর্গ হল, “ব্যক্তি যা করতে চায় তাকে তা করতে দাও ।, 
ব্যন্ত শিজেই তার ভালমন্দ উপলন্ধি করতে পারে। স্থতরাং নিজের 
কল্যাণসাধন করার জন্য, অন্য ব্যক্তির অধিকারে ভস্তক্ষেপ না করে ব্যক্তি যে 
ভাবেই কার্ধ সম্পাদন করুক না কেন, বাঞ্ের উচিত হব না তার ব্যক্তিগত 
ব্কিছ্বাঙস্থ।খাদের  ন্বাধীনতার় হস্তক্ষেপ করা। প্রত্যেক বাক্তি যদি নিজের 
বৈশিষ্ট্য ভাল করে, তবে তার ফলে সমাজের ভাল হবে। ব্যক্তির 
উন্নতি সাধন করাই রাষ্ট্রের বক্ষ্য এবং বাক্তিকে চরম স্বাধীনতা দিলেই রাষ্ট্র 
তার উদ্দেগ্ত সাধন করতে পারে। ব্যক্তির স্বাধীনতায় যত কম হস্তক্ষেপ কর! 
যায়, ততই মঙ্গল। বাঠ্রে্র উচিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আম্মবিকাশের পূর্ণ 
স্বযোগ দান করা এবং ব্রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ব্যক্তির নিরাপত্তা ও সম্প্জি রক্ষা 
কর1। মানুষ যখন স্বার্থপরতার বশবতা হয়ে পরস্পরের সঙ্গে বিবাদে মত্ত হয় 
, এহং তার ফলে সমাজ-জীবনের শান্তি ও শৃঙ্খল ব্যাহত হএ তখন দেশের 
আভ্যন্তরীণ শাস্তি-শৃঙ্খল। রক্ষা! করার জন্ত রাই সেই প্ররুতির মাহ্ষদের ব্যক্তি- 
স্বাধীনতায় হন্তক্ষেপ করবে! এহাঢা, ব্যক্তির নিরাপত। রক্ষার জন্ত, বছিঃশক্তির 
রাষ্ট্রের প্রধান কাজ আক্রমণ থেকে দেশকে রুক্ষ! করার জন্যই রাষ্ট্রের প্রয়োজন । 
রক্ষণকাধ স্ৃতরাং বাষ্ট্রের প্রধান কাজ হুল রক্ষণকার্য। ব্যক্তির 
অধিকার ভোগের পথে যর্দি কোন অন্তরায় দেখা দেয়, রাষ্ট্রের কর্তব্য সেসব 
অস্তরায় দূর কর! এবং যারা এসব প্রতিবন্ধকতার হৃষ্টি করে তাদের শাস্তি 
দান কর1। রাষ্রের আইন এবং শৃঙ্খল বায় রাখাই রাষ্ট্রের কাজ। 
সৃতবাং বাঁষ্টের কাঞ্জ অনেকট। নেতিবাচন্ধ। ব্যক্তি কিভীবে পব্মকল্যাথ 


৬৮ সমাজদর্শন 


লাভ করতে পারে, সে বিষয় ন্রধারণ করার দায়িত্ব বক্তি্ উপর, রাষ্ট্রের উপর 
নয়। ব্যক্তিম্বাতন্ত্রাবাদীদের যতে রাষ্রের অশ্যতম কাজ হল পুলিপী কাজ 
(9০11০ £00619755) | ব্যক্তিহ্বাতত্ত্্যবাদীদের মতে অধিক ক্ষমতাশালী 
রাষ্ট্র হল একটি অভিশাপ বা দুষ্টগ্রহ। রাষ্ট্রের হাতে অধিক ক্ষমতা থাকার অর্থ 
ব্যক্তিস্বাধীনত! সংকুচিত হওয়া । 


ব্যক্তিশ্াতস্ত্র্য শদীদের মতে বেসরকারী তবাবধানে যেসব কর্ম সম্পন্ন হওয়' 
উচিত, তাতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ যুক্তিসংগত নয়। শিক্ষাব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য, 
বীমাকরণ ও অন্ঠান্ত জনকল্যাণমূলক কাজ বেসরকারী তবাবধানেই 
পরিচালিত হওয়া যুক্তিসংগত । এ সব ব্যপারে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ কোন মতেই 
সমর্থনযোগ্য নয়। বস্ততঃ, ব্রাষ্রের প্রধান কাক্ত ছল সংরক্ষণ ৪ দমন; উৎসাহ 
দেওয়! বা উন্নতিকরণে সহায়তা কর] নয়। 


অষ্টাদশ শতাকীর নাঝামাঝির শেষ দিকে অবাধ অনুষঙ্গ নীতির উৎপত্তি । বাবদ, শিল্প, 
বাণিজোর ক্ষেত্রে অত)ধিক রাগী শিয়স্থপের প্রতিক্রিয়া ছিসেবে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যক্তি- 
ক্বাধীনতার সংরক্ষণের সমর্থন থেকেই এই মতবাদের উদ্ভব । আআডাম্‌ শ্মি, (42277 97581) 
এই মতবাদের একজন প্রধান উদ্যোক্তা । পরবতীকালে ম্যালথাস্‌, হাঃবাটি স্পেক্সার, জন 
স্টয়াট মিল্‌, কাণ্ট, ফিক্টে প্রভৃতি 'চন্তাবিদ্রা1 এই মতবাদ সমর্থন করেন। 

নান'দিক থেকে ঝ/ভিম্বাতস্থ্যবদকে সমর্থন করা হয়েছে। অর্থনৈতিক তাবর দিক থেকে 
বাক্তিস্বাতস্ত্রাবাদকে সমর্থন কর! হয়েছে। বাক্তিকে বদি কাজ করার পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয 
ভাঙলে বাক্তির উদ্ভোগের ফলে অবাধ প্রতিযোগতা (ভ্াডেও 091009811107) দেখা দেবে, 
উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, ভ্রবোর উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাবে এবং প্রয়োজশীর বন্ধ খ্বল্প মুল্যে লাভ হবে। 
রা্রের অবথ! হত্তক্ষেপের ফলে অবাধ প্রতিযোগিতা নষ্ট হয়। জীববিজ্ঞানের দিক থেকে এ 
মতবাদকে সমর্থন করা হযেছে এতাবে যে, বিবর্তনবাদ অনুযায়ী প্রকৃতির নিযমানুলায়ে যোগা। 
বাক্িরই বাচার অধিকার আছে। হুতরাং রাধে পক্ষে ব্যক্তির সামর্থা ও ক্ষমতাকে লিয়ন্তর 
করে তূর্বলকে রক্ষা করার কোন সার্থকতা নেই। তাছাড়া, বাত্তি বদি নিক্গ নিজ কর্তা 
হু্ুভাবে সম্পন্ন করে তবেই সামাজিক উন্নতি স্ব, নে কারণেও বাক্তির দ্বাধীনহায় হুতক্ষেগ 
কর! উচিত নয়। মনভ্ভত্বের দিক থেকে এ মতধাদকে সমর্থন কর] হযেছে এভাবে যে, 
ব্যক্কিয কল্যাণ কিভাবে সাধিত হতে পানে তা নির্ধারণ করার একদাত্র যে'গয লোক হল 
ব্যক্তি নিজে, রাই নয়। মানুষের সাধারণ জভিজ্ঞত| থেকে দেখ! যার নমাজ বা! রাই বদি 
ব্যক্তির কর্ণক্ষেত্রে অত/বিক হস্তক্ষেপ করে তাহলে বাক্তির কর্মক্ষমতা! পূর্ণঙাষে বিকশিত হয় ন|। 


ব্যক্তি এবং সমাজ ৬৯ 
রাষ্ট্রের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের ফলে অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে অনেক সময় এমন বিপর্যয় দেখ! দেয় যার 
ফলে নমাজের সামগ্রিক কল্যাণ বাছত হয়। 

ব্জিস্বীতন্ত্বাদের গুণ (005 0? [0915105011902) 2 
ব্ক্তিম্বাতন্ত্রবাদ বাক্তিকে আন্মনির্ভরতা শিক্ষা দেয় এবং ব্যক্কির নিজ্জ 
ক্ষমতাকে বিকশিত করার স্থযোগ দেয়। ব্যক্তিম্বাতস্থ্যবাদ ব্যক্তিকে উদ্যোগী 
করে তোলে এবং ব্যক্তির স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নেয়। অতিরিক্ত রাষ্ট্রীয় 
হস্তক্ষেপ যে ব্যক্তির আত্মবিশ্বাসকে ক্ষুগ্ন করে, এ অনেকাংশে সত্য । স্বাধীন 
প্রতিযোগিতা যে ব্যক্কির উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে জাগিয়ে তোলে, এও অস্বীকার 
করা চলে না। মান্বকে সব সময় লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করতে হবে, উপায় 
হিসেবে নয়'_এ নীতির সমর্থনের মাধ্যমে ব্যক্তিম্বাতস্থ্য শাদ ব্যক্তির ব্যক্িত্বের 
স্মুচিত মর্যাদা দান করে। 


ব্যক্তিস্বাতন্ত্রযবাদের দোষ (6006115 06  [00$5100211510) £ 
ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র অপেক্ষা ব্যক্তিই নিজের ভালমন্? সম্যক ভাবে 
বুঝতে পারে। কিন্ত এধারণা ভ্রান্ত। নিজের ভালমন্দ নিধারণ করার পক্ষে 
ব্যক্তিই সব সময় যোগ্যতয কতৃপক্ষ নয়! অনেক সময় অন্ধ আবেগের বশে, 
্রান্ত নীতি অন্ুদরণ করে কোন কোন বান্তি তার লক্ষ্য লাভ করতে চায়, 
বাক্তিই নিজের ভাল- সেক্ষেত্রে ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়। 
মন্দ বিচার করার ৃ 
একমাত্র কর্তানয় . তাছাড়া, অনেক সময় ব্যক্তি যে কাজকে নিঙ্গের কল্যাণকর 
বলে মনে করে তা হয়ত সমাঞ্জ-কল্যাণ বা জনকল্যাণের বিরোধী । একপ 
ক্ষেত্রেও ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় | যেমন- কোন কোন অজ্ঞ, 
নিরক্ষর ব্যক্তি নিজের ভাল উপলব্ধি করতে পারে না বলেই সন্তা"কে বিদ্যালয়ে 
প্রেরণ করে না, যার ফলে সমাজের উন্নতি ব্যাছুত হয় । তার জন্ত রাষ্ট্রকে 
বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হয়। 

ঘিতীয়তঃ, ব্যক্তিস্থাতস্াবাদ অনুযায়ী যোগযতমদেরই বেচে থাকার 
রধ্পকে রক্ষক! অধিকার আছে, সেহেতু হুর্বলকে রক্ষা কর! রাষ্ট্রের পক্ষে 
পা অযৌজিক কারও খারগাও আনত হল, অপ, শহ 
“ও দরিদ্র ব্যক্তিকে মবলের এবং ধনীর শোষণ ও অত্যাচার থেকে রক্ষ। কর! 


৭৬ _ সমাজদর্শন 
বাষ্ট্রের এবং সমাজের কর্তব্য। সমাজ-জীবনে সকলেরই ত্ব্ুভাবে এবং- 
সুন্দরভাবে বাঁচবার অধিকার আছে। 

তৃতীরতঃ, ব্যক্তিত্বাতন্ত্যবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের কাজ নেতিবাচক এবং সে কাজ- 
রাষ্ট্রের কাজ নেতি- পুলিসী কাজ, সেহেতু রাষ্ট্রের কর্তব্য কেবলমাত্র ব্যক্তির 
বাতিক নিরাপত্তা ও সম্পত্তি রক্ষা! কর1-_-এ ধারণাও ভ্রান্ত । রাষ্ট্রের 
কর্তব্য নেতিবাচক (০£80৮০) নয়, অস্তিবাচক (05101) । বর্তমান সভ্য- 
জগতে জনকল্যাণের আদশই ব্রাষ্ট্রের আদর্শ। স্থতরাং প্রতিটি ব্যক্তিই যাতে স্থন্দর 
স্ছু জীবনযাপনে স্ক্ষম হয় রাষ্ট্র সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখ! একাত্তই প্রয়োজন । 

চতুর্থতঃ, অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ফলে যেমন সময় সময় 
বিপর্যয় দেখ! দেয়, তেমনি সময় সময় ব্যক্তি অজ্ঞতার বশবতাঁ ও স্থার্থ- 
প্রণোছগিত হয়ে কার্য করার ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দেয়, 
সেরূপ ক্ষেত্রে জনকল্যাণের জন্ত রাষ্্রের হতুক্ষেপ একাস্ত প্রয়োজন । 
ব্যক্তিস্বাতন্ত্রাবাদ ক্বাধ গ্রতিযোগিত'" সমর্থন করে কিন্তু ধনবান পুঁজিপতি একং- 
দরিদ্র প্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতার প্রশ্ন অবান্তর । দরিদ্র 
শ্রমিক ও কুষকদের স্থার্থ বন্দ! করার জন রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ একান্ত গ্রয়োজন । 

পঞ্চমতঃ, বার একটি অকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিস্থাতন্ত্রাবাদের এ ধারণ! 
ভূল। কোন কোন ক্ষেত্রেবা কোন কোন সময়ে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অযৌক্তিক 
হজেও, সকল স্ময়ই রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অবাঞ্তিত ও অযৌক্তক-_-এ নীতিও ভুল । 

ব্তিশ্বাতন্থ্যবাদীরা অবাধ স্বাধীনতার পক্ষপাতী । কিন্ত সে স্বাধীন? 
যদি রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্রিত ন' হয় তবে তা ইউচ্ছৃত্খলতায় পর্যবলিত হবে। বস্তা 
বারের কত়ৃর্ব ভিন্ন একমাত্র *ভিশ্খলী ব]ক্তিরাই স্বাধীনতা ভোগ করবে এবং 
ভুর্বলর1 হনে তাঁদের ত্রীতদাস। 

(খ) সমাজভ্ন্রবাদা (50901811500) £ সমাজতন্ত্বাদ এ ব্যক্ষি- 
ত্বাতশ্্যকাদ পরস্প্রবিবোধী মতবাদ । ব্যতিস্বাতস্থ্যবাদীদের মণ্তে সমাজ 
স্বনির্ভর বাতির দ্বারা গঠিত একটি যাস্তিক বা কত্িম সংগঠন। সমাজত স্ঁ 
বাদীর আঙ্গিক মতবাদের সমর্থক; তাদের মতে সমাজ হল একটি সমগ্র 
'স্বাঅংশের পারুম্পরিক সঙ্গান্ধর ছার] গঠিত এবং যার অংশগুলি প্রুষ্পবে রা 


ব্যক্তি এবং সমাজ ৭১. 


সম্বন্ধের দ্বারা সংরক্ষিত। সমাজতন্ত্রবা্দীদের মতে ব্যক্তি-কল]াণকে জন- 
কল্যাণের অর্ধীনস্থ করেই দশের কল্যাণ লাভ কর।| সম্ভব । সমাজতন্ত্বাদীর। 
সমাজতস্্বাদ ব্যক্তির ব্যক্তির স্বাধীনতায় বিশ্বান করলেও ব্যক্তির অবাধ 
অবাধ স্বাধীনতা তাধীনতাকে স্বীকার করেন না। যদি ব্যক্তিগত 
০ স্বাধীনতাকে সমাজ-কল্যাণের জন্য নিয়ন্ত্রিত কর1 ন1 হয় 
তাহলে সে শ্বাধীনতা হয়ে উঠবে ন্বেচ্ছাচারঃ যার ফলে সমাজ-জীবনে বিপর্যয় 
দেখা দেবে। স্থতরাং ব্যক্তির কার্ধকলাপ রাষ্টু বা সমাজের ছার] নিয়ন্ত্রিত 
হওয়! প্রয়োজন । ব্যক্তির কার্কলাপকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে 
যাতে জনকল্যাণের আদর্শ ব্যাহত না হয়। সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে রাষ্ট্রের 
কাজে কেবলমাত্র রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্ঘলা রক্ষা করা নয় ক্রং 
জনকল্যাণের পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপাস্িত করে সামাক্তিক উন্নতিতে 
সহায়ত করা । 
এক হিলেবে ব্যক্তিস্থাহ্ত্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার ফলব্বরূপ সমাজ- 
তন্ত্রবাদের উদ্ভব। ব্যক্তিস্বাততগ্রাবাদের প্রভাবেই অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক 
বূপ গ্রহণ করে। ধনতান্ত্িক অর্থ-ব্যবস্থায় উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা ব্যক্তির 
দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। উৎপাদনের উপকরণগ্ুললও ব)ক্রিগ- 
ব্যগ্ঘাতআ্াবাদের ৃ্‌ 
বিরুদ্ধে প্রতিক্রয়ার মালিকানায় থাকে । এর ফলে ব্যক্তিগত মুনাফার বৃদ্ি, 
ফলম্বরূপ সমাজতন্ত্র. অসম বণ্টন ব্যবস্থ। ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে সংঘয ও 
রানা বিরোধিতা, পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ, 
শ্রমিকের অর্থনৈতিক দুরবস্থা, অবাঞ্চিত প্রতিযে।গিতা, প্রঞ্জোজনীয় বস্তু 
উত্পাদনের অভাব প্রতৃতি বিষময় ফল সমাজে দেখা দেয়। 
সমাঞজতন্ত্রবাদীর1 ব্যক্তিমালিকানা ও তত্বাৰধানের জায়গায় রাই: 
মালিকান] ও তত্বাবধানের কথা বলেছেন । সমাজতন্ত্রবারীদের মতে জমি, মূলধন 
ইত্যাদির মালিক হুবে রাষ্র, ব্যক্তি নয়। সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে বরাষ্টই 
উৎপাদনের উপকরণগুপিকে নিজের তত্বাবধানে এনে উৎপাদন ব্যবস্থা: 
সমাজকল্যাণের আদর্শানুযামী নিয়ন্ত্রিত করবে এবং বণ্টন ব্যবস্থীকেএ 
জনকল্যাণের জন্তক পরিচালিত করবে । সমাজতম্ত্রবাদীর1 উৎপাঞ্নের 


প২ সমাজদর্শন 


উপকরণগুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করতে 
বদ্ধপরিকর । 

সমাজতন্ত্রবাদীর। এমন এক সমাজ-ব্যবস্থার কথ! বলেন যেখানে বর্তমানে 
ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যেব্যবধান দেখা যায় তা থাকবে না। সে সমাজ 
ভবে বর্ণহীন ও শ্রেণীহীন এবং সমাজস্থ ব্)ক্তিরা পারস্পরিক মৈভ্রীসুত্রে বাধা 
থাকবে । বিশেষ এক শ্রেণীর পুজিপতির হাতে নয়, সাধারণের হাতেই 
থাকবে গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন ও উৎপাদনের মালিকান1! এবং রাষ্ট্রের প্রতিটি 
নাগরিকেরই শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করতে হবে। অবাধ 
প্রতিযোগিতা নয় , সমষ্্রিগত সহযোগিতার মাধ্যমেই সমাক্গকঙ্যাণের আদর্শকে 
লাভ কর যাবে। 

সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে সমাজতন্্ী সমাজব্যবস্থায় মানুষ খুশী মনে 
সমাজের জন্ত কাজ করবে । ব্যক্কি-মালিকানার জায়গায় রাষ্ট্রীয় মালিকানা 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য তার। সকলেই উপলব্ধি করবে যে তার? কোন ব্যক্তির 
ব্যক্তিগত মৃনাফা! বৃদ্ধির যস্ত্রমাত্র নয়, সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণের জন্যই 
তারা কাজ করছে। সমাজতন্ত্ববাদ শুধুমাত্র বেঁচে থাকা নয়, সার্থকভাবে 
বেচে থাকার উপর গুরুত্ব অরোপ করে। মানুষ তখনই স্ন্দরভাবে বাঁচতে 
পারে যখন সে জানে কেবলমাত্র বেচে থাকার সংগ্রাম থেকে সে মুক্ত থাকতে 
পেরেছে। 

যদিও সমাজতন্ত্রবাদদ সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের 
পক্ষপাতী, তবু তাদের মতে রাজনৈতিক, শিল্পগত, রু্টিগত সব রকম সামাজিক 
সংগঠনেরই আমুল পরিবর্তনের প্রয়োজন | সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর কোন 
পরিবর্তন সাধিত না হলে রাজনৈতিক অধিকার ভোগ অর্থহীন হয়ে দাড়ায় । 

সমাজতন্্রবাদীর1 দাবি করে যে সমাজতন্ত্রী সমাজব্যবস্থায় সকল ব্যক্তির 
লামাহাদী বাবস্থা স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। ন্যায় ও সাম্যের উপরই এই 
সকল বাক্ধির স্বার্থ সমাজব্যবস্থার ভিন্তি। এই সমাজব্যবস্থায় সকল রকম 
সংরক্ষিত হয় 

শোষণ ও উৎপীড়নের হাত থেকে শ্রমিক শ্রেণীকে মুক্ত 

কর] হয় এবং সকলকেই হুন্দরভাবে জীবন যাপনের স্থুযোগ দেওয়া হয়। 


ব্যক্তি এবং সমাজ ৭৩ 


ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপসাধন সমাজতন্ত্রবাদের অন্ভতম প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
কোন কোন সমাজতন্ত্রবাদী ব্ক্তিগত সম্পত্তির সম্পূর্ণ বিলোপসাধনের কথ 
বলেন, অপরের উৎপাদনের উপকরণগুলির ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ- 
বাক্তিপত সম্পত্তির . সাধনের কথাই বলেন, অন্ান্ত বিষয়ে ব্যক্তিগত মালিকান! 
বিলোপসাধন সমর্থন করেন। অবাধ প্রতিযোগিতার বিলোপসাধনও 
সমাজতম্ত্রবার্দের অন্ততম বৈশিষ্ট্য । মুনাফার জন্ত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা সুস্থ 
ব্যবস্থা নয়। তাছাড়া, এব্যবস্থা সমাজের সমহ্িগত কল]াণের পক্ষে ক্ষতিকর 
ব্যবস্থ। | এন্স ফলে অতিরিক্ত উত্পাদন, অধিক পরিমাণে বিলাসদ্রব্যের উৎপাদন 
ও বেকারাবস্থা দেখা দেয়। এই কারুণে সমাজতস্ত্রবাদীর!1 অবাধ প্রতিযোগিতার 
বিলোপসাধন এবং সমবায় পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার সমর্থন করেন, যাঁর ফলে, অথ, 
যোগ ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমত] দেখা দেবে। 
সমাজতস্ত্রবাদ সামাজিক এক্যের নীতিতে বিশ্বাসী । জন্মের সময় মানুষে 
মানুষে কোন পার্থক্য দেখ! যায় না। কাজেই প্রতিটি মান্ধষকে তার অস্তন্িহ্িত 
সামাজিক উকোর গুপের বিকাশ সাধনের সমান স্থযোগ দেওয়া প্রয়োজন । 
শীতিতে বিশ্বাস সমাজ তন্ত্রবাদীদের। মতে সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ 
কগ্তিগত ক্রিয়াকলাপে সক্রিয় অংশ গ্রহণে সমর্থ হয় যেহেতু আধিক দুশ্চিন্তা 
থেকে মুক্ত হয়ে অবসর মত কৃষ্টিগত ক্রিয়াকলাপে যোগদানেন্র সুযোগ এই সমাজ 
ব্যবস্থাতেই সম্ভব । বস্ততঃ, সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা সবরকম উতৎপীভন, নিগীডন, 
শোধণমুক্ত সাম্য ও শটযায়ের ভিত্তিতে গঠিত এক নূতন সমাজবাবস্থা। 
অনেকে মনে করেন যে, সাম্যবার্ী সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিন্বাধীনতা ও 
ব্যক্তিত্বের হানি ঘটে । সমাজতন্ত্বাদীদের মতে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থাতেই 
ব্ক্িস্বাধীনত। যথাযথভাবে সংরক্ষিত হুয়, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধাদ1 দেওয়] হয় 
এবং ব্যন্তির আত্মবিকাশের যথাযথ সুযোগ দেওয়। হয়। 
সমাজ তন্ত্রবার্দের গুণ (6115 0£ 9০9০1811509) £ ধনতাস্ত্রিক 
সমাজব্যবস্থার অকল্যাণকর ফলাফল 2 যেমন-_দারিত্র্য, শ্রেণীবিরোধ, ধনবৈষম্য, 
বেকারাবস্থা, নিরাপত্তার ভাব প্রভৃতির বিলোপ সাধন এবং প্রতিটি মানুষকে 
সথনর আবন যাপনের স্থষোগ দেওয়! ষে সমাজ-ব্যবস্থার আদর্শ হওয়া উচিত 


ণ৪ সমাজদর্শন 


--এ বিষয়ে কোন সন্দেহ দেই। তাছাড়া, সমাজতম্ববাদে অর্থনৈতি ₹ 
ব্যবস্থার পুনর্গঠন ছূর্বলকে সবলের অত্যাচার থেকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা, 
অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতার বিলোপসাধন কবে ন্বেচ্ছাযুলক সহযোগি তার 
প্রবর্তন, সকলকে সমান স্থযোগ-হুবিধার অধিকার দেওয়া, মানুষের ব্যক্তিত্ব 
বিকাশে সহায়ত! প্রভৃতির উপর যথাযথভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 
অমাজতন্্রবাদের দোষ (0০600606506 909০1811509) ২ ' সযাজ- 
তন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, রাষ্ট্রের অত্যধিক হস্তক্ষেপের 
ফলে ব্যক্তিত্বাধীনতা ক্ষুপ্ন হবে এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগ নষ্ট হয়ে যাবে, 
প্রতিযোগিতার অভাবে উৎপাদন ব্যাবস্থা ব্যাহত হবে। উৎপাদনের পরিযাণ 
এবং উৎপন্ন দ্রব্যের গুণের উৎকর্ষ হ্রাস পাবে । দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র যি উৎপাদন 
ব্যবস্থা নিজের কর্তৃত্বাধীনে আনতে চাষ, তাহলে বাষ্ট্রের কাঞ্জ এভ অধিক 
পরিমাণে বেড়ে যাবে যে, রাষ্ট্রের পক্ষে কোন কাজ হুুতাবে সম্পাদন 
কর] সম্ভব হবে না। তৃতীয়তঃ, অনেকের মতে সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তিকে 
জনকল্যাণের ব1 সমা্জকঙ্যাণের উপান্ন হিসেবে একটা যস্ত্রেরে মতো! বাবার 
করতে চায়। ব্যক্তির যদ্দি চিন্তার বাকার্ধের স্বাধীনতা না থাকে তাহলে, 
ব্যক্তি একটি যন্ত্রে পরিণত হয়। চহর্থতঃ, পারিশ্রমিকের সমবণ্টন প্রতিভাশালী 
ব্যক্তিদের তার যথাপাধ্য পরিশ্রম প্রয়োগে উৎনাহ্ী করবে না। তাছাডা, 
একজন দক্ষ কারিগর একছন অদক্ষ কারিগরের তুলনায় সযান পারিশ্রমিক লাভ 
করবে, তা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়। পঞ্চমতঃ, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের 
কল্যাণের কথ! চিস্তা করেই কাজ করে, সমাজকল্যাণের কথ! সাধারণতঃ 
চিন্তা করে না; সুতরাং এ মতবাদ মানুষের প্রক্কৃতিবিরুদ্ধ । যষ্ঠতঃ, কোন 
কোন লোক এমন কথাও বলেছেন যে, সমাজতন্ববাদে সমাজতস্ত্রী 
সমাজব্যবস্তার কথা বল! হলেও সমাজতান্ত্রিক শ্রেণীহীন (015851633) 
সমাজব্যবস্থা যথার্থ শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা নয়। কারণ পুঞ্জিপতিশ্রেণী বিলুপ্‌ 
হলেও সমাজে এক নতুন শ্রেনীর স্থষি হয় যার নাম পরিচালক শ্রেণী। এর! 
ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষষত! করাক়ত করে বা্রকে দলগত সুখ-সবিধার জন্ঠ। 
ব্যবহার বরে। | 


ব্যক্তি এবং সমাঞ্জ- ৭৫ 
এ। অযভ্ভিযাতন্রদাশাদ্ ও সঞাভভহ্রআচ্তেক্র সসন্জ্জ 


(:০০০12011181001) 0£ 113015100811910) 8100 500%811500) 2. 
এখানে প্রশ্ন হল, সমাজের সামগ্রিক কল্যাণসাধনই যদি আদর্শ হয়, তবে, 
কোন্‌ ব্যবস্থা--ব্যক্তিত্বাতন্ত্যবাদ, না সমাজতন্ত্রবাদ সমাজের গ্রহণযোগ্য হবে? 
পূর্বোক্ত আলোচন! থেকে মনে হতে পারে ষে, ব্যক্তিম্বাতন্ত্্যবাদদ এবং সমাজগ- 
তন্ত্রবাদের নীতি পরম্পর-বিকুদ্ধ। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই । 
ম্যাকেঞ্জি (112072%,219) বলেন, 'ব্যক্তিশ্বাতস্ত্রাবাদ এবং 
ম্যাকেপ্রির মতে 
উভয়ের মধো কোন সমাজতন্তরবাদের নীতির মধ্যে কোন সত্যিকারের বিরোধিতা! 
বিরোধিতা] নেই আছে বলে মনে হয় না। ব্যক্তির প্রকৃতিকে সংকুচিত ও 
নিস্তেজ করে সকলের কল্যাণ কখনও লাভ কর] যায় ন11৮; আবার কাউকে 
স্বাধীনত1 দেওয়া যেতে পারে না, যদি না সে সকলের কল্যাণের জন্যই সেই 
ত্বাধীনতাকে ব্যবহার করে। এখন প্রশ্থ হল, কোন বিষয়ে মানুষকে অধিকতর 
ত্বাধীনত দেওয়! উচিত এবং কোন্‌ বিষয়ে তার কার্ধকলাপকে অধিকতরভাবে 
নিয়ন্ত্রিত কর। উচিত ? ম্যাকেপ্জির (14207977216) ভাষায় বলতে হয়, “সম্ভবত:, 
বণ্মানে সমাজতান্ত্রিক দিকেই অগ্রসর হওয়ার দাবি এসেছে ।”৪ 
বন্ততঃ, বর্তমানে সমাজতাস্ত্রিক ব্যবস্থার দিকেই সমাজের অগ্রসর হওয়া 
দরকার । এমন একটি আদর্শ সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি হওয়] প্রয়োজন যেখানে প্রতিটি 
বাকি ও সমাজের. মানুষ তার ক্ষমতাকে পূর্ণভাবে বিকশিত করতে পারবে 
মধে। সাসঞ্জসা স্থাপিত এবং সমাজের কল্যাণের জন্ত কাজ করতে পারবে । বাক্তির 
খা রা 0৪ স্বাধীনতা এবং সমাজ ব1 রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ__এই উভয়ের 
মধ্যে উপযুক্ত সামঞ্জস্য স্থাপনের মধ্য দিয়েই এই আদর্শ 
সমাক্ত গঠিত হতে পারে । যদি ব্যক্তির স্বাধীনতাকে অত্যধিক মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত 
কর1 হয় এবং ব্যক্কিন্ন কার্ধকলাপে রাষ্ট্র ব] সমাজ যদি অত্যধিক হস্তক্ষেপ করে 
1, ৭6 209৪ 00 20099, [0০0 6056 0919185016৯] 00081$10 
09696৪0 566 00010168 ০01 [00151708100 800 ০01 80০01511822, [756 ০০৫ ০1 %11 
90 ০8165101006 ০৪ 86০0:5৫ 11 (109 09609 01 29010 1৪ 0500060. 00 0100911৩3,+ 
স্ 870 01:61516 5 & 10180081 01 560108 $ 7১76৪ 200. 
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৭৬ সমাজদর্শন 


তবে সামগ্রিক কল্যাপলাভের আশা ব্যর্থ হবে । আবার ব্যক্তিকে যর্দি অবাধ 
্বাধীনতা দেওয়! হয় তাঙুলেও তার ফল হুবে বিষময়» স্বাধীনতা স্মেচ্ছাচানে 
পরিণত হুবে। 

অতএব রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত 
হওয়] গ্রয়োজন। ব্যক্তিকে কোনমতেই বাষ্ট্রের ক্রীতদাসে পরিণত করা 
রাসট্রের কৃত ও যুক্তিসংগত হুবে না। ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দিতে হুবে, 
ব্য্থিয হ্বাধীনতার তা ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা করতে হবে এবং তার ব্যক্তিত্বকে 
মধ্যে সামগ্রস। প্রয়োজন বিকশিত করবার স্থষোগ দিতে হবে। কোনমতেই 
সমাজের বা! রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণের জন্ত ব্যক্তির স্বাধীনতাকে ক্ষু্ণ করা 
সমীভীন নয়। জনকল্যাণের আদর্শে সমাঞ্জ গঠন কর] তখনই সমীচীন 
হবে যখন ব্যক্তির স্বাধীনতা ও রাষ্রের কর্তৃত্বের মধ্যে কোন সংঘর্ষ দেখা 
দেবে না। 


ভ৮। ভ্ষম্মসাপ্রান্রতণে কজ্্যাপণপ বা ভ্ষম্মক্ক্দ্যা্দ 
»ম্গপক্ষে প্বাল্রপা (056 1468 ০£ 00201500০০৫) £ 

জনকল্যাণের ধারণ! সমাজদর্শনের একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়, কারণ 
জনকল্যাণের ধারণাই সামাজিক এঁক্যকে সম্ভব করে তোলে। সমাজ 
ব্যক্তিদের দ্বার! গঠিত কোন যাস্ত্রিক সমষ্টিমাত্র নয়, বরং একট আধ্যাত্মিক 
সমগ্রতা, যেখানে আত্মসচেতন এবং আত্মনিযস্্রণের ক্ষমতা যুক্ত ব্যক্তির সচেতন 
ভাবে জনকল্যাণের আদর্শকে অন্থসরণ করে। যে কোন স্বগঠিত সমাজব্যবস্থায় 
কতকগুলি লক্ষ্যকে সমগ্র সমাক্জের কল্যাণরূপে গণ্য কর! ছ্মু এনং সমাজস্থ 
ব্যক্তির] এই সাধারণ লক্ষ্য গুলিকে লাভ করার জন্য পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা 
করে। 

এখানে জনকল্যাণ কথাটির যথার্থ অর্থ জান! প্রয়োজন । সাধারণতঃ কোন 
বস্তুকে কল্যাণকর বলে ধারণা কর! হয় যদি তাকে কাম্য বগে মনে কর] হয়। 
আবার কোন কিছুকে কাম্য মনে কর! হয় যদি তা কোন লক্ষ্যাধনের উপযোগী 
হয়। ওধুধ রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে কল্যাণকর। কারণ ওষুধ রুগ্ন ব্যক্তির কাম্য 
যেহেতু ওষুধ তাকে নীযোগ হতে সনাক্ত করে। 


ব্যক্তি এবং সমাজ ৭৭ 


একথা ঠিক যে জনকল্যাণের জন্য যে কাজ কর] হয় তার ফল সকল সময় 
সকলেই সমানভাবে ভোগ করতে নাও পারে। তবু তাকে সকলের পক্ষে 
কল্যাণকর মনে করা হয় যেহেতু সকলেই তা কাম্য বলে 
বিবেচনা করে। কোন পরিবারের সব সভ্য মিলে 
সিচ্ধাস্ত করল যে পরিবারেন্র যে-কোন সন্যাকে তার বিপদের দিনে সাহাষ্য 
করার জন্য প্রত্যেকেই মাসিক কিছু কিছু করে সঞ্চয় করবে । এক্ষেত্রে সকল 
সভ্যই হয়ত এ স্ববিধা ভোগ করতে পারবে না, তবু এটির লক্ষ্য সমষ্টিগত 
কল্যাণ। তাহলে দেখ1 দেখা যাচ্ছে যে, সকলের কাম্য বস্ত হলেই তা! জনকল্যীপ- 
মূলক হয়ে ওঠে, যদিও সকলে তার ফলাফল সমভাবে ভোগ করতে পারে না। 
তার অর্থ অবশ্ট এই নয় যে,ষা কিছু জনকল্যাণমূলক তার ফল সকগে সম'ভাবে 
ভোগ করতে পারে না। দেশ স্বাধীন হুলে সকল ব্যক্তিই সেই স্থাদ্বীনতারু 
ফল ভোগ করতে পারে। বস্ততঃ, সভ্য সমাজে সর্বসাধারণের উপযোগী, ধৈ 
সকল কাজ কর? হয় তার লক্ষ্য হল জনকল্যাণ এবং এ সকল কাজ যে আমর 


অনুমোদন করি তার কারণ আমর! মনে করি এ সকল কাজের ছার সর্বসাধা- 
বরণের কল্যাণ হবে। 


ব্যক্তিত্বাতন্ত্যবাধীর1 জনসাধারণের কল্যাণের তুলনায় ব্যক্তিগত কল্যাণের 
উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্ত অনকল্যাণের প্রকৃতি সম্পর্কে হথাষথ 
ধারণ! লাভ করতে পারলে দেখা যাবে যে জনসাধারণের কল্যাণের সঙ্গে ব্যক্তিগত 
কল্যাণের কোন বিরোধ নেই। কেউ কেউ মনে করেন জনকল্যাণ লাভ করতে 
হলে ব্যক্তিকে তার স্বাতন্ত্র ও স্বীয় কল্যাণ বিসর্জন দিতে হবে ; কিন্ত এ ধারণ 
ভ্রান্ত । ডিউই (7085) এবং টাফ স্‌ (15) বলেন, “তার (অর্থাৎ 
জনকল্যাণ ব্স্ধি জনকল্যাণের ) অর্থ ব্যক্তিম্বাতন্ত্রকে বিসর্জন দেওয়া নয়, 
কল্যাণের বিপরীত নয় সেই সমাজ অত্যন্ত দীন যেখানে মানুষের] ব্যক্তিগতভাবে 
অন্ত ।; ব্যক্তির মধ্যে যেসব ভাল এবং বিশেষগ্ডণ বা ক্ষমতা 
বিদ্যমান, সেগুলিকে সমাজের জন্ত বিসর্জন দেওয়া! বা বিকশিত না কর! 
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হনকল্যাণের অর্থ 


এ সমাজদর্শন 


মানেই হুল সমাজকে ছুর্বল করে ফেলা । জনকল্যাণের অর্থ হল অপরের 
কল্যাণে অংশ গ্রহণ করা এবং এই অংশ গ্রহণ করার অর্থই হল সক্রিয়ভাবে 
কিছু কর1। প্রত্যেকে অপরের জন্ত যেমন কিছু করবে তেমন কিছু প্রাবে। 
এই পারস্পরিক সহধোগিতার মাধ্যমেই জনকল্যাণের আদর্শ রক্ষিত ও বধিত 
হয়। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ । ব্যক্তির আত্ম-সচেতনতা 
আছে এবং একমাস আত্মমচেতন ব্যক্তিরা সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের 
উদ্দেশ্টে বাঁ কল্যাণের আদর্শে উ্দ্ধ হয়ে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে 
সক্ষম । 

এই জনকল্যাণের ত্বরূপ কি? নান! চিন্তাবিদ নানারকম উত্তর দিয়েছেন। 
কেউ মনে করেন, এ হুল সর্বসাধারণের স্ব । কেউ মনে করেন, সদ্‌ ইচ্ছা» কেউ 
বা মনে করেন, সমাজের সকল ব্যক্তির জাগতিক কল্যাণ । গ্রীন (07667) 
বলেন, এই জনকল্যাণের স্বরূপ হল আত্মোপলন্ধি ব! পূর্ণতা । সমাজের প্রতিটি 
ব্যক্তি বন্দ শারীরিক, মাঁনপিক, আধিক, নৈতিক, শৌন্দর্ষ-সম্পকাঁ়--সকল 
প্রকার মুল্যগুলিকে (০103) লাভ করে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিকশিত 
করতে চেষ্টা করে তবেই আনে এই পূর্ণতা বা আভ্মোপলন্ধি। সমাজস্থ 
ব্যক্তিদের এই সব মৃল্যগুলি স্থির জন্য সচেষ্ট হতে হবে এবং অপরের ছার ৃষ 
মৃল্যগুণলকে সমাদর করতে হবে। মূল্য স্যরি জন্য ও মূল্যের সমাদরের জন্য 
এই যে পারস্পরিক প্রচেষ্টা তার দ্বারাই সমাজের জনকল্যাণের আদর্শ 
রক্ষিত হয়। 


ম্যাকেজির (712075%226) মতে সামাজিক এঁক্য ও কল্যাণ থেকে বিষুক্ত 
করে ব্যক্তি-কল]াণের কথা ভাবাই চলে না। তার মতে যা পরমকঙ্যাণ তা 
সকলের পক্ষেই কল্যাণকর এবং সকলেই সমভাবে এর অংশ গ্রহণ করতে 
পারে। ম্যাকেন্ছি (712026%516) বলেন যে, জনকল্যাপের ধারণার সঙ্গে 
সমভোগবাদের (00102801820) কোন অনিবার্ধ সম্পর্ক নেই। জনকল্যাপের 
দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্তিশ্বাতন্রবাগের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পৃথক । সাম্যবাদ+ সমগ্িবাদ বা] 
সমভোগবাদ শিল্প ও দম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকান! ও নিয়ন্ত্রণের বালে 
লমষ্টিগত মালিকানা ও নিয়রণের পক্ষপাতি । কিন্ত ম্যাকেছি (72067286) 


ব্যক্তি এবং সমাজ ৭৯ 


বলেন, “যে কল্যাণ বিশেষ করে সর্ধপাধারণের কল্যাণ, তার স্যরি, সংরক্ষণ 
ও ব্যবহার বিভিন্ন ব্যক্তির হবার! হতে পারে। যেমন-- 
সন্প্রদায়ের স্বাস্থ্য হল সর্বসাধারণের কল্যাণ, তবু প্রত্যেকের 
স্বাস্থ্য তার নিজম্ব এবং তার যত্ব সে পৃথকভাবে নিতে পারে | 


জনকল্যাণ ও সাম্যবাদ 


সংক্ষিগুস্নাল্র 


১। সমাজের প্রধান বৈশিষ্টা ছটি-_-বছ লোকের সংঘবদ্ধভাবে বসবাশ ও সংঘবদ্ধভাবে 
বসবাসের পশ্চাতে কোন সাধারণ উদ্দেপ্ত । সমাজ ছল মানুষের পারম্পরিক সম্পর্কের জাল 
€ 5৪১) সামাজিক সম্পর্কের বৈশিষ্টা হল মানুষের পারস্পরিক স্বীকৃতি এবং মানুষের মধ্যে 
কোন না-কোন বিষয়ে সাঘৃষ্ঠ। অবঙ্ত সমাজ জীবনে সানগ্ত ও পার্থকা দুই-ই আছে, তবে 
সাই দমাঞ্ধের প্রকৃত ভিত্তি। সমাজ ও সামাজিক গোগীর মধ্যে পার্থক্য হল এই যে,সামাজিক 
গে'চীর তুলনায় সমাজ অধিকন্থায়ীও সংঘবদন্ধ। আবার 'সমাজ' ও একটি সমাজ'-এর মধো 
পার্থক/ ভল এই যে, 'সমাজ' হচ্ছে ব্যাপক, সীমাহীন, সংগঠনবিহীন জননমষ্টি আর 'একটি সমাজ”, 
হচ্ছে বিশেষ সম্বদ্ধ দ্বার! বুত্ত এবং কোন সুষ্পষ্ঠ সংগঠনের মারফত গঠিত জনসমষ্টি বার! অনুরূপ আর 
“একটি সম'জ' থেকে পৃথক । 

২। মানুষের পারম্পুরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে চেতনাবে'ধই সামাজিক সম্পর্কের মনভ্ুত্বমূলক তিত্তি। 

৩। ব্যক্তি কি? শারীরিক অর্থে বাকি সাধারণতঃ একক বা বিশেষ, ঠৈবিক অর্থে বাকি 
আত্মঃনয়স্ত্রপণীল একক ঘে--পরিবেশকে নিজের প্রয়োজনাম্ুনারে পরিবর্তন করতে চেষ্টা করে। 
এবং লামাঞ্জিক অর্থে বাক্তি তার কাজের ও চেতনার খ্াতস্ত্রোর মারফত নিজে ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ 
ও বিকাশ করে। 

৪। ব্য্তির সঙ্গে সাঞ্জের সম্পর্ক নিয়ে মঙতেদ আহছে। বাতি'বাতস্ত্যবাদ অনুনারে বাক্তি 
একটি স্বাদীন পত্তা যে নিজের হুখ-হুবিধার জন্ত অপর ব্যক্তিদের সঙ্গে একটি সামাজিক চুকির দ্বার) 
সমাজকে প্রথম শষ করে। হব প (17093), রুশে। (10438800) ও লক (15076) সামাজিক- 
চুক্তিবাদ প্রচার করেছেন। সামাজিক চূঞ্ষিবাদ ভ্রান্ত, কারণ এর কোন ধতহাসিক প্রমাণ 
নেই। সানুষ কখনও প্রাক-সামাজিক অবস্থার ছিল ন। এবং রাজনৈতিক চেতনার যতট। বিকাশ 
হলে মানুষ চুক্তি করতে পারে সেরকম রাজনৈতিক চেতন! আদিম মানুষের মধ্যে সম্তধ ছিল 
ন1। সমষ্টিবাদ ব| সমাজতম্্রবাদ অনুসারে ব্যক্তির নিদদথ কোন স্বাতম্্রা নেই এবং সে সম্পূর্ণভাবে 
সমাজের অধীনস্থ । এ মতবাদও জ্ঞান্ত। মানুষের খ্বাধীন সত্তাকে অধ্বীকার কর! বার না। 
আরঙগক মতবাদ এন্সারে মানুষ সমাজদেছের কোবমাত্র এবং সামাজিক সংঘ ও প্রতিষ্ঠান সমাজ 
দেহের গ্প্রতাজ। এ মতবাদও সম্পূর্ণ সঠিক নয় । মনুযু-সমাঞ্জের সঙ্গে জীবদেহের সাধু আছে 
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৮০ সমাজদর্শন 


বটে, কিন্ত এদের পার্থকাও বথেষ্ট। বাক্তির পৃণক অত্তিত্, ইন্ছ! ও সংকল্প আছে। য। জীবদেছো 
কোষের নেই; ব্যক্তির পৃথক চেতনা! আঙ্চে, জীবফোষের চেতন! নেই ; মধু সমাজ বায়, 
জীবদেহের মৃছ্ঠা অনিবার্য; জীবকোয একটি দেহে আবদ্ধ বাক্ছি বিভিন্ত্র সামাপ্গিক স'গঠনেব সহ্য 
হতে পারে। জীব মস্ত জীবের দেহ হতে সন্মগাত করে। মনৃষ্ক সমাজের উদ্ভব সেভাবে হয় না। 
তবে আঙ্গিক মতবাদের মূল্য আছে, যেহেতু এ মতধাদ সঠিকভাতে নির্ণয় করেছে যে সমাের 
বাকিতে বাক্ষিতে নিবিড় সম্পর্ক, সমাজের সংগঠন হ্বাভাবিক ও পরিসেশ মিয়স্থ্িচ এহং সামাজিক 
পরিবর্তন আকল্মিক নয়, উপরপ্ ধারাবাহিক ও সর্ধার্গিক। ভাবধাদ বা গোর্ীচেতনাবাদ অননসানে 
বাক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক আধ্যাজ্িক সম্পর্ক। মন্ুন্ত সমাজ হচ্ছে স্বাধীন সচেতন সত্তার 
সংগঠন ব! এক বৃহত্তর বা সম্টগত চেতনার বছ্ঃপ্রকাশ। কিন্তু সমক্টগত বা গোষ্ীগত চেতনার 
দ্বরূপ দার্শনিক সমন্তার সবার ক'্টকিত । 

€। আঙ্গিক মতবাদ ও গোঠী চেতনাবাদের সমন্বয় বাক্তি ও সমাজের সম্পর্ক সম্বন্ধ 
সঠিক মতবাদ । 

৬। মানা দিক থেকে বাকিহ্বাতস্বাবাদকে জনেকে সমর্থন কযেছেন। বাড়ির বাক্তিত্বকে 
দ্বাধীনভাবে বিকাশ করতে দিলেই সমাজের সর্বাধিক শুভ ছবে--এরকম কথ! বল! কয়েছে। নিন্ধ 
এ মঙবাদের অহ্বিধা হচ্ছে, আভাধিক বাকি-্বাধীনতা সমাজকলাণ ব্যাহত করতে পারে, সন 
হূর্বলের উপর ছত্যাচার করার সুযোগ পেতে পারে, রাষ্ট্রের জনকল্যাণমূলক কাজের পথে বাধা নষ্ট 
করতে পারে এবং বাজিগত স্বার্থ সামজে জবর্থবৈতিক সংকট হৃতি করতে পাবে। জনকঙ্গাণের 
উপায় ছিসেবে রাষ্ট্রের গুকত্বকে এ মতবাদ ম্বাকার করে না। নমাজনন্থবাদ ব্যক্িত্বাতস্রাধাদের 
প্রক্রিয়ার ফন্বণ। সমাজতগ্বাবাদ জনুণারে উৎপাদনের বালিক ক্রমশঃ হবে রা । ধনী 
পুঁজিপতির! নয় এবং এভাবে এক শ্রেশীহীন সধাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সঘাজ হস্ববাদ। 
বখাযখভাবে দারিদ্রের বিলোপসাধন, বেষ্গারাবন্থ। দূরীকরণ, ঘর্ঘ নৈতিক নিরাপত্তার প্রতি 
প্রভৃতির ইপর জোর দের়। তবে এও সর্বদোষমুক নম; এতে ব্যক্তিগত উদ্মোগ নষ্ট হবার সম্ভাবনা 
আছে। রাষ্ট্রের কাজ স্বষ্ঠন্তাবে সম্পাদন করার সীম! ছাড়িয়ে বেতে পারে, ব্যক্তি একট 
চেতনাবুদ্ত বসতে পরিণত চতে পারে পবং এ যতবাদ কিছুটা পরিধাণে প্রকৃতিবিরুন্ধ, উপরস্ত €। 
ব্যবস্থায় পরিচালক হ্রেটী পুঁজিপতি খ্রেগীর হান গ্রহণ করে নিজেদের খ্বার্থ বৃদ্ধির হুদোগ 
পেতে পারে। 

৭। সইকভাবে খ্হণ করলে বাক্ছিন্যা তন্থাধাদ ও সঘাজহম্ববাদে £কান বিযোধ নেই। বাক 
স্বাধীনতাকে ক্ষণ ন! করে রা্্র বদি জনকলাণযুগক কাজ করে তবেই আদর্শ সদাজ প্রতিঠ| হবে 
ঘেখানে বাক্তি এবং সমাজের মধো কোন বিরোধ থাকবে না। 

৮। জনকল্যাপই সামাজিক ধক্য মন্তব করে তোলে, সেকারণে মঘাঞজদর্শন জবকল্যাণের রর 
একটি গুরতপূর্ণ ধারণ! | জনকল্যাণ ও বাক্তি কল্যাণের মধ্যে বার্থ কোন বিরোধ নেই। ঝর 
কল্যাণের মাধ্যমেই জনকল্যাণ লাভ করতে ধয়। 








পঞ্চম অধ্যায় 
সামাজিক গোষ্ঠী এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান 


(১০০৪1 (10015 200 90০18] 1050160610189) 


৯। জ্ম্সিক্া (7100:980066015) £ 

সমাজ হলএকটাবৃহৃতর সামাজিক সংগঠন, য! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামাজিক সংগঠনের 
দ্বারা গঠিত । এগুলিকে বলা হয় সামাজিক গোঠী (9০০15] £:01003)। 
সমাজের শ্বরূপ এবং ব্যক্তির সামাজিক জীবন সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করতে 
হলে সামাজিক গোঠীগুলির জ্ঞান একাস্তই প্রয়োজনীয় । কারণ, যদিও ব্যক্কি 
সাধারণভাবে সমাজের অস্ততু ক্র, তাদের ধদনন্দিন ক্রিয়াকলাপ সামাজিকগোঠীতর 
মধ্যেই সম্পাদিত হন । বাক্তি সামঞ্জিক জাবনে সামাঞ্জিক গোঠীগুগির ভূমিকা 
ধুবই গুরুত্বপূর্ণ । সামাজিক গোষীগুলি ব্যক্তিত্র জীবনে পরিবর্তন আনে, চবিক্ত 
গঠন করে এবং ব্যক্তির অভ্যাস, বিশ্বাস ওচিন্তাধারার উপর প্রভৃত প্রভাব বিস্তার 
করে । বস্ততঃ, বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মাধ্যমেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে । 

২। সাহ্াভ্িক্ক কাটার হব (৪5০ ০? 9০০1৪! 
(:00129) £ 

সামাজিক গোষী কাকে বলে? বিশেষ উদ্দেশ্য লাভের জন্ত সঙ্ঘবদ্ধ 
একাধিক বাকি সমষ্িকেই সামাজিক গোঠী বল। হন্ব। শিস্বর্ট (45091) 
বলেন, “সামাজিক গোচী হল ব্যক্তিত্র সমষ্টি, যারা একটি 
ত্বীকৃত লংগঠনের মধ্যে থেকে পরস্পরের উপর কার্ষ 
করে” | যেমন-_-কোন রাজনৈতিক দল বা! কোন ফুটবল ক্লাব। 


গোঠীর প্রকৃতি 


1, মযাকাইভার ও পেইজ (8£5০1997 ০2 2509) বলেন, গোষ্ঠী বগতে আমর! বুঝি 
কোন সাধাঙ্জিক বাড়ির নঘতি, যার! পরম্প:রর সঙ্গে শির্দিই সামাজিক সম্পর্ক সম্পর্মুক্ত। 


আমর! বেভাধে বুধি ভাতে গোটীর পর্থ হনে এর বাকিদের মধো পারম্পরক সখা (91 
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৮২ ৰ সমাজদশন 


কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি মা্কেই সামাজিক গৌঠী বলা চলে ন1। 
সমাজব্জ্ঞানের দিক থেকে এ জাতীয় সমষ্টির সঙ্গে কোন জড়দ্রব্যের সমষ্টরির 
পার্থক্য নেই, যেহেতু গোঠীর সভ্যদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক নেই। 
ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক চেতন না থাকলে সামাজিক গোষ্ঠীর কোন অস্তিত্বও 
নেই। যখন সমস্টির বিভিন্ন অংশের মধ্যে সুষ্প্ সামাজিক সম্পর্ক থাকে 
এবং একট! স্বীকৃত সংগঠনের মধ্যে থেকে কোন সাধারণ স্বার্থ বা লক্ষ্যকে 
কেন্দ্র করে ব্যক্তিরা পরল্পরের উপর কার্য করে তখনই সামাজিক গোষ্ঠীর 
আবির্ভাব ঘটে। সামাজিক গোষ্ঠী হল এক 'মানসিক সাযাজিক এক্য 
(995 ০05০০18] 81515) এবং যাক্ত্রিক সমষ্টি থেকে সব সমঞ্জই পৃথক। 


সমাজ (১0০1৮) এবং সামাজিক গোষ্ঠীর (90151 3:9015) মধ্যে 
প্রভেদে আছে । যে কোন সামাজিক গে।ঠীকেই সমাজ বলে গণ্য কর! যেতে 
পারে না। সামাজিক গোঠীর তুলনায় সমাজের স্থায়িত্ব এবং সংগঠন অনেক 
বেশী। 


সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে 'আপাত-গোঠী'র (09851-£:00) পার্থক্য 
'আছে। সামাজিক গোচীর একটা নির্দি্ই সংগঠন আছে, হা সকলের 
্বীকৃতি লাভ করে ; আপাত-গোষ্ঠীর বেলায় এরূপ কোন স্বীকৃত সংগঠন নেই। 
অবনত আপাত-গোষ্ঠীর অন্ততূক্ত ব্যাক্তির মধ্যে, অনেক বিষয়ে হয়ত সাদৃত্ট 
সমাজ ও সামাজিক থাকতে পারে। যেমন- একই ব্যবসায়ে নিযুক্ত যে 
গোষ্ী এবং জাপাত- জনসমঞ্রি, যাদের পেশাগত উদ্েশ্ত এক, কিন্তু যাঘের নির্দিষ্ট 
রী কোন সংগঠন নেই। যখনই এসব ব্যক্তি সংগঠনের 
মাধ্যমে নিজেদের সংগঠিত করে তখনই আপাত-গোঠী সামাজিক গৌগীর স্তরে 
উন্নীত হয়। অনেক সমর দেখা বায় অর্থনৈতিক, সামাজিক বা ধাঁড়তিক 
কারণবশতঃ ব্যবসায়ীর] দলবদ্ধ হয়ে এক দুটি সংগঠনের মাঁধাষে /মিংজেদের 
দাবী-দাওয়াকে প্রত্তিষ্ঠিত করার জন্ত সচেষ্ট হয় এবং এর ফলে সাফাজিক-গোঠীর 
হুডি হয়। 
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ঞ 1 ভ্লীবনেল্র কক্সেককি সাপ্রাল্ণ 2শম্শিভ্য 
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গোঠী তায় অন্তভূক্তি সভ্যদের মনে এক অথগুতা৷ বা সমগ্রতার চেতনা কৃষ্টি 
করে। যখন কোন ব্যক্তি কোন গোঠীর অন্ততুক্তি হত বা তার মধ্যে থেকে 
কাজ করে তখন সে উপলব্ধি করে যে, সে কেবল নিজেকে নিয়েই কেন্দ্রীভূত 
গোতঠীর অন্ত নয়, সে এক অগণ্ড পমগ্রতার অংশম্বূপ যা কোন কোন 
সভাদের ম:ন সময় তার ব্যক্রিগত ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কাজ করতে পারে। 
০০ যখন সমস্ত পরিবারটিই কোন একটি কার্ধ করার জন্ত 
সংকল্পবন্ধ, খন নেই পরিবারের অন্ত€ুক্ত কোন বিশেষ সত্য উপলব্ধি করতে 
পরে মে এব্যাপারে তার অনিচ্ছার ধিশেষ কোন গুরুত্ব নেই। ব্যক্তি উপলব্ধি 
করে বে, গোষ্ী তার থেকে বড় এবং তার স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার 
আছে। 


গেীর সভ্যবৃন্দ আরও অবহিত হুয় যে, গোষ্টী তার অন্তর্ভুক্ত সভ্যদের 
কার্ধকঙাপের উপর চাপদিতে পারে। ব্যক্তির উপর এই চাপ প্রত্যক্ষ বা 


পরোক্ষভাবে আসতে পারে । ব্যক্তি উপলব্ধি করে যে স্বাধীনভাবে খুশীমত 
ব/ক্তির উপর গোষ্ীর যে-কোন কাজ কর] তার পক্ষে সম্ভব নয় এবং সমষ্টিগত 
নন স্বার্থের সংরক্ষণের জন্ত ব্যক্তি-হ্বার্থকে অনেক সময় বিসর্জন 
দিতে হয় বা ব)ক্তিকে স্থার্থযুলক কার্ধ সম্পাদন থেকে বিরত থাকতে হয়। 
অবস্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তি গোষ্ঠীর স্বার্থকেই নিজের স্বার্থ বলে মনে করে 
এবং তার সঙ্গেই নিজেকে অভিন্ন হনে করে। 

| সামাজিক গোঠী তার সভ্যদের মধ্যে একটা দলীয় মনোভাব (8:০০ 
50106) বা চেতনার সঞ্চার করে। গোষ্ঠীর সভ্যবুন্দ পরস্পরের সাহচধ 
পছন্দ করে, পরস্পরের প্রতি সহান্ুভূতিসম্পন্ন ও শ্রদ্ধাশীল 
হর, গোঠীর সাধারণ জীবনের অংশীদার মনে করে গধিত 
বোধ করে। গ্রাতিটি সভ্যই গোীর মধ্যে থেকে একটা স্থাচ্ছন্দ্য অনুভব 
করে। এই মনোভাবে উদ্ধদ্ধ হবেই ব্যক্তি নিজের স্বার্থের কথা! বিস্বত হয়ে 
গোঠীর বৃহত্তর স্বার্থের সঙ্গে নিগের স্বার্থকে অভিষ্ মনে করে। 


ই যনোছাব 


৮৪ সমাজদর্শন 


গোঠী-জীবন তার সভ্যদের মধ্যে এই চেতনা আনে ষে, মার এই গোীর- 
অন্তভূক্ত নয় সেইসব ব্যক্তিদের সঙ্গে তাদের কোথায় 
ষেন কিছু পার্থক্য আছে । গোঠীর যাবা! সভ্য এবং 
গোষ্ঠীর যার] সভ্য নয়--উভয়ের মাঝে ষে একটা ব্যবধান আছে, এ বোধ 
তাদের মধ্যে জাগ্রত হয়। 

পরস্পরের আবেদনে সাড়া দে ওয়, পরস্পরের ভাব-বিনিময়ে ক্রিয়। কর 
সামাজিক গোষ্ঠীর সংহতি বা এক্যর ভিত্তিস্ব্প। গোষ্ঠীর সভ্যদ্দের মধ্যে 
প্রথম শুরু হয় সংযোগ বা ক্রিদ্না প্রতিক্রিয়া, কিন অচিরেই সভ্যর1 উপলৰ্কি 
করে যে পারস্পরিক স্বীরুতির প্রয়োজন । অপরের আচরণের সঙ্গে নিজের 
আচরণের সামঞ্জন্ত সাধন, গোঠীর সাধারণ উদ্দেশ বা লক্ষ্যের কথা স্বরণে রেখে 
পরম্পর ভাব-বিনিমন্কে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা গোষ্ঠীর সংহতি বা এঁক) 
রিয়া ংরক্ষণের জন্য একাস্ত প্রয়োজন । মোটামুটি স্থায়ী কোন 
গোঠীর সভ্যদের মধ্যে এই পারস্পরিক আদান-প্রদানের ভাব বিশেষ ভাবে 
লক্ষ্য কর1.যায়। যেমন- পরিবারে মাতাপিত1 সন্তানের ভরণ-পোষণের 
দ্াস্বিত্ব গ্রহণ করেন এবং সন্তান মাতাপিতার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রদর্শন করে 
তার প্রতিদান দেয়। 

প্রত্যেক সামাজিক গোঠীই কিছু সাধারণ সম্পত্তির মালিক। এই সম্পত্তি 
জাগতিক বদ্ধ হতে পারে বা ভাবমূলক আধ্যাত্মিক কিছু হতে পারে; 
নিদ্দি্ বাসন্থান, অট্টালিকা, পতাকা, এক বা একাধিক লক্ষ্য এই জাতী 


সমপত্ির উদ্বা্রণ | 


' াঞ্াভ্িিক্কি 2গালীল্র ০শ্রলীব্িজ্ঞাঞ্জ (0£518807 ০৫ 

5০৫৪1 €:০07১৪) : 
বিভিন্ন আদর্শের মাপকাঠিতে এই সামাজিক গোগীগুলিকে বিভিষ্ন ভাবে 
নানা ভিত্তিতে গোহীর শ্রেণীবিভক্ত কর যেতে পারে। যেমন--গোঠীর অন্তরূক্ি 
শেমীবিভাগ বিভিন্ন ব্যক্তির উদ্দেস্কের ভিতিতে ব! ব্যক্তিদের পারস্পরিক 
সম্পর্কের ভিত্তিতে ব! গোঠীর স্থারিত্বেয ভিত্তিতে এবং আরও নানা ভিত্তিতে 


সত্য হওয়ার চেতণা 


সামাজিক গোঠি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান ৮৫ 


কমাঁজিক গোচীর শ্রেণীবিভাগ হতে পারে । এই শ্রেণীবিভাগের মধ্যে যেগুলি 
উল্লেখযোগা সেগুলিই আমর] আলোচন1 করুব £ 


(২) প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং অন্তবভা গৌঠী £ কুলে (0. ল, 
২59018%) সামাজিক গোষীগুলিকে (১) প্রাথমিক গোগী (চনহ 
৫:0375) এবং (২) মাধ্যমিক গোঠী (9০০০900515 ৫:09) এই ছুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন । 

প্রাথমিক গোঠীগুলিকে বলা হয় সুখোমুখা গোগঠী (৪০-০০-৪০০৪ 
০210080) 1 এ নামে অভিছিত করার একট কারণও আছে। প্রাথমিক 
গোঠ্ঠীর অন্ততৃক্তি ব্যক্তিদের মধ্যে যে সম্পর্ক বান, সে সম্পর্ক হল প্রত্যক্ষ 
এব* ঘনিষ্ঠ । মুখোমুখি পরিচয় তার বৈশিষ্ট্য । একটা 
নিবি সম্পর্ক এই গোঠীর অন্তর্ক ব্যক্তিদের মধ্যে গড়ে 
“ঠে। পরিবার ছোট শিশ্রতন্র খেলার দল, পাড়া ইত্যাদি প্রাথমিক 
গোহীতে গোষ্ঠীর অন্যনুক্তি বিভিন্ন স্ভ্যরা পরম্পর মিলিত হয়ে এক আঙ্গিক 


রে 
একা; গত্ডে তোলে। 


প্রাথমিক গোতী 


পূর্বোন্ত ছোট ছোট গোছী ভিন্ন সমাজে অনেক বড বড গোঠী আছে। 
খেষন-_ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র সংগঠন, নাজনৈতিক দল, শিক্ষকদের সমিতি 
ইত্যাদি । এ সব গোর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একটা সাধারণ গোষ্ঠী- 
চেতনা আছে এবং সেই চেতনা-উদ্ভুত একটা এঁক্যবোধও আছে। কিন্ত 
্ক্তিদের পরম্পরের মধ্যে যে সম্পর্ক, সে সম্পর্ক তত প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ নয়। 
প্রাথমিক গোর অস্ততু্ত ব্যক্তিদের মত এদের মকলের মধো কোন মুখোমুখী 
পরিচর নেই। এ জ্গাতীয় গোগী হল মাধ্যমিক গোষী (58০০0508: 
২৪101019)। 

সমাঁজ-ল্বীবনে প্রাথমিক বা মুখোমুখী গোতী গুলির (9:109975 ০0: চ8০৫- 
€০-ফ৪০৪ 03:০১) উল্লেখযোগ্য ভুমিকা আছে । পরিবারের পরেই এই 
প্রাথমিক গোটঠীগুলি বাক্তির জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। এ সৰ ছোট 
হছোট স্থান'য় গোঠীগুলির (10০31 91:9005) নীতি ও আদর্শ ব্যক্তির চরিত্রকে 


৮৬ সমাজদর্শন 


গভীরভাবে প্রভাবিত করে । আনেক সময় এ সব প্রাথহ়িক গোষী কোদ 
বুহুত্বর সংগঠনের অনীভূত হয়েও নিজ বৈশিষ্ট্য জার রাখতে পারে। যেমন, 
প্রাথথমক গোঠীর. 'কলেজ ক্রিকেট ক্লাব” । এই মুত্র সংগঠনটি “কজ্েজ--এই 
বৈশিষ্ট বৃহত্তর সংগঠনের অঙ্গীতৃত, কিন্তু “কলেজ ক্রিকেট ক্লাব 
হিসেবে তার নিজন্ব বৈশিষ্ট আছে। প্রাথমিক গোষী কষ্টিমূলকও হতে পারে ; 
যেমন, কোন সাংস্কৃতিক সংগঠন । প্রাথমিক গোতঠীগুলি স্থসংগঠিত হলে গোষ্ঠীর 
অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যায় নিবিড় অস্তরঙ্গতা, পরুষ্পরের প্রতি বিশ্বাস 
ও সহানুভূতি এবং পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিত করার আগ্রহ ও উৎসাহ। 
প্রাথমিক গোর্ীর কোন সভ্য নিজের সঙ্গে সমস্ত গোষ্ঠীর একাত্মতা অনুভব 
করে। প্রাথমিক গোঠীর সভ্যদের মধ্যে “আমরা” এই ভাবট। (ড/০-66617)6) 
খুব প্রবল হয়ে ওঠে এবং পরস্পর পরস্পরকে অত্যন্ত কাছে টেনে নিঠে 
আসে। কোন প্রাথমিক গোঠী যদি অসামাজিক কার্যকলাপে লিগ হয়, 
তাহলে সমাজ-জীবনে নানারকম ছুনখতির আবির্ভাব ঘটে। কৃষ্টিমূলক প্রাথমিক 
গোঠীগুলি, যেমন--'সাহিত্য'সংসদ”, 'দশন-চক্রণ প্রভৃতি যদ্দি সুসংগঠিত হয় 
তবে এদের সভ্যদের মধ্যে সহযোগিতার ভাব খুবই প্রবল হয়; কারণ তার: 
তাদের লক্ষ্য সম্বন্ধে যেমন সচেতন হুর তেমনই লক্ষ্যকে লাভ করার জন্ত9 
যথেঞ্ সচেষ্ট হুয়। 

প্রাথমিক গোঠীগুলির বৈশিষ্ট্যই এমন যে, এর ব্যক্তির সংখ্যা সাধারণত: 
সীমিত হয়। বস্ততঃ, গোষীগুলির বৈশিষ্ট্যই এমন যে এর ব্যক্তির সংখা 
সীমিত হওয়াই প্ররোজন । এই প্রাথমিক গোষ্ঠীর অস্ততভুক্তি ব্যক্তিদের মধে। 
শিক্ষা, সংস্কৃতি ও রুচির যদি সাদৃশ্ ন। থাকে, তাহলে ক্রমশঃ তাদের পারস্পরিক 
আচরণ কৃতিিম হয়ে পড়ে। প্রাথমিক_গোঠীগুলি সাধিক এবং মানব সমাজের 
ক্রমবিকাশের সর্বস্তরে এগুলি দৃষ্ট হয়। ঢা 

মাধ্যমিক গোঠীগুলি (5৫০০70815 10008) অর্থনৈতিক অবস্থা এ 
স্বার্থের ভিত্বিতে সাধারণতঃ গড়ে ওঠে! প্রাথমিক গোীর তুলনায় মাধ্যমিক 
গোষঠীর বিস্তৃতি একটু ব্যাপক কিন্ত প্রাথমিক গোঠীর তুলনায় এ গো 
অপেক্গারত কৃত্রিম । বকর জাবন ও চরিত্রের উপর প্রাথমিক গোঠীর তুলনা. 


সামাজিক গোষ্ঠী এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান ৮৭ 


মাধ্যমিক গোঠীর প্রভাব অনেক কম। এরূপ গোঠীব ব্যক্তিদের মধ্যে 
সম্পর্ক তেমন আস্তত্রিক ও নিবিড হন না বরং এ সম্পর্ক অনেকট। 'নৈর্বযক্তিক, 
পরোক্ষ এবং বাহিক? (40006150081) 55001509.05 2.8 
মাধ্যমিক গোঠী £071058])1 এন্ধপ গোষ্ঠীতে সমষ্টিগত চেতনার স্থান 
দখল করে স্বাতন্ত্রাভাব, সামাজিক কাজকর্ম হয়ে ওঠে 
নেহাত চুক্তির ব্যাপার। 

প্রাথমিক গোচীর তুলনা মাধ্যমিক গোঠীগুলির স্থায়িত্ব অনেক বেশী। 
একটা ছোট-শিশুদের খেলার দলের তৃগনায় শিক্ষক সমিতির স্থারিত্ব অনেক 
বেশী। প্রাথমিক গোষ্ঠীগুলি স্বাভাবিক, মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলি রুত্রিম। 
প্রাথমিক গোঠির তৃলনার মাধ্যমিক গোঠীগুলি অনেক বেশী নৈর্ব্যক্তিক ও 
বাহিক এবং সে-কারণে আইন কাচ্ছনের মাধ্যমে মাধ্যমিক গোঠীর সন্যদের 
আচরণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন দেখ! দেয়। 

প্রাথমিক গোঠী (62105539803) এবং মাধ্যমিক গোষ্ঠী 
(9৫০90৫8:5 3:9905) ছাড়াও আরও এক ধরনের গোষ্ঠী আছে, যাকে 
বল। হয় অন্তর্বভী গোষ্ঠী (10061077201906 5105) 
এ জাতীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক 
ততখানি ব্যক্তিগত নর, ফতখানি বাইরে থেকে চোখে পড়ে ! অবশ্থ পরস্পবের 
অস্তিত্ব সম্পর্কে তার1 সচেতন, কিন্তু নিজেদের মধ্যে এদের সম্পর্ক প্সনেকটা 
ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পর্কের সমতুল্য ; প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে, কিন্ধু ঘনিষ্ট 
সম্পর্ক নেই। প্রাথমিক গোচীর তুলনায় এদের সম্পর্ক ততথানি নিবিড় নয়, 
আবার মাধ্যমিক গোষঠীর তুলনায় এর! ততখানি রুত্রিম নয়, সেহেতু এগুলিকে 
অন্তর্বর্তী গোঠী বলা হয়। ক্রেভাঁ-বিক্রেতা, পুলিস-নাগরিক প্রতৃতি অন্তর্বর্তী 
গোঠীর অস্তভূক্ত। 

(২) অস্থারী গোষ্ঠী, ক্ল্পকাল স্থায়ী গোঠী দার্থকালম্থায়ী গোটা 
এবং চিরস্থায়ী শ্বৌোষ্টী : এই সকল গোঠীঙ্গালকে গিস্বার্ট (02567) সংগঠনের 
মাজা ব! মালা বা দৃঢ়তা (0১£06০ ০£ 00837158009) অনুযায়ী শ্রেণীবিভক্ত করেছেন |? 

চা ৮, 088৮৮৫$ ৫ 01516268918 ০01 90০010108 7288৩ 99. 


অন্তর্যতা গোঠী 


৬৮ সমাজদর্শন 


ংগঠনের মাত্রা অঙ্গযায়ী প্রথম ভরে দেখা যায় এমন গোষঠী, সংগঠনের 
কথ চিস্তা বা স্থির ন1 করেই যার্দের আবির্ভাব ঘটেছে শ্বতঃস্ফৃর্তভাবে । যেমন, 
কোন ছুর্ঘটন। দেখে রাজপথে সমবেত কৌতুহলী জনতা । এ হুল অস্থায়ী 
গ্ৰোষ্ঠীর উদাহরণ । 
সংগঠনের দ্বিতীয় স্বরে দেখা যায় এমন গোষ্ঠী যার ব্যক্তির! পূর্ব থেকে 
সংগঠনের কথা চিন্তা করে সংঘবদ্ধ হয়েছে । যেষন--ছাজ সংসদ, কোন বিশেষ 
দলের সভা ইত্যাদি । এরকম গোষ্ঠীর সভ্যবুন্দ যখন স্বেচ্ছায় দল পরিত্যাগ 
করে, গোঠীও তখন ভেঙে যায়। এ হুল স্থল্পকাল স্থারী গোষ্ঠীর উদাহরণ । 
সংগঠনের তৃতীয় স্তরে সংগঠন ব্যক্তিদের ইচ্ছার উপর ততথানি নির্ভর 
করে না যতখানি নির্ভর করে ব্যক্তিদের স্থায়ী সম্পর্কের উপর। ফলে এ 
জাতীয় গোঠীর স্থায়িত্ব অনেক বেশী । একট] বিশেষ উদ্দেশ্টকে সামনে রেখেই 
এখানে ব্যক্তির] সংঘব্দ্ধ হয়। যেমন-_শ্রমিক সংসদ, শিক্ষা সমিতি ইত্যাদি । 
এ হল দ্রীর্ঘকাল স্ছারী গোষ্ঠীর উদাহরণ 
সংগঠনের চতুর্থ স্তরে দেখা যায় সেই জাতীয় গোঠী যার সংগঠনের একটা 
অবিচ্ছিন্ন স্থায়িত্ব আছে। এই জাতীয় সংগঠন গোষ্ঠীর অন্ততূ্ত ব্যক্তিদের ইচ্ছা- 
নির্ভর নয়। ব্যক্তির আসা-যাওয়ার উপর গোঠ্ার স্থায়িত্ব নির্ভর করে না। যেমন 
_ রাষ্ট্র গ্রাম্য-সমাজ, শহর ইত্যাদি। এ হল চিরগ্থায়ী গোঠীর উদাহরণ । 
(৩) অন্তর্গেঠী ও বহিগেিটী ([17-610008 8100 00675108195) £ 
সাম্নার (01/. 0. 5৮772) গোঠীশুলিকে অস্তর্গোষী (]0-£:009) এবং 
বছির্গোতঠী (0096-£:083)--এই ছুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। অন্তর্গোষঠীর 
অস্ততূক্ত সভ্যদের মধ্যে পারল্পরিক সম্পর্ক খুবই মধুর 
এবং গ্োষঠীর প্রতি তাদের আনুগত্য খুবই প্রবল। 
'অস্তর্গোন্ঠর মধ্যে আমরা এই ভাবটা? (আ-6561108) আছে এবং «আমর? 
করি” “আমরা অনুভব করি+, “আমর বিশ্বাস করি+_-এই সব উক্তির মাধ্যমে 
সেই ভাবটা প্রকাশিত হয়। যেমন--পরিবার, পাড়া! (7761817998.0099) 
হল অগ্তর্গেষ্ঠীর উদাহরণ। অন্তর্গোষঠঠীর সভ্যদের মধ্যে গোঠঠা-সংহত্তির চেতন! 
খুবই প্রবল থাকে । 


অন্বগেণঠী 


সামাজিক গোঠী এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান ৮৯ 


বহির্গোঠী হল সেই গোঠী যার প্রতি অন্তর্গোষ্ঠীর সভ্যতা শত্রভাবাপনু, 
বা যাকে তার কোন কারণবশতঃ পছন্দ করে না, বা যা তাদের কাছে ভীতির 
কার*শ্ববূপ। আমাদের পাড়া আমাদের কাছে অন্তর্গোষ্ঠী, কিন্তু আমাদের 

কাছের পাড়া, যাদের সঙ্গে আমাদের শক্রতার ভাব 
লেগেই রয়েছে, আমাদের দ্দিক থেকে সেটি বহির্গোষ্ী। 

শ্রমিকদের কাছে শ্রমিক নংদদ হুল অন্তর্গোষ্ঠী, কিন্ত মালিকদের. .সংসদ হচ্ছে 
বহির্গোহী। ও 
এ ১৫1 লামাভিক্ অন্ুান্ন ( শ্রতভিীন্য ) (5০0191 [159865- 
10108 ) £ 

সাধারণ লক্ষ্য ৰা উদ্দেশ্য সাধন করার জন্যই মানুষ সংঘ গঠন করে । 
এই সব সংঘের কতকগুলি অস্থায়ী এবং কতকগুলি স্থায়ী । পরিবার, গীর্জা 
এবং বাষ্ট্র হল স্থায়ী সংঘ। স্ায়ী সংঘগুলি তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য 
কতকগুলি কর্ম-পদ্ধতি, বিধি ও নিয়মের উপর নির্ভর করে, যেগুলি ধ্দনন্দিন 
ক্রয়াকলাপ সম্পন্ন করার জন্য বা সংঘের বিভিন্ন সভ্যদের সামাজিক 
মেলামেশাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্ত প্রয়োজন হয়। এই সব অনুষ্ঠান, প্রচলিত 
£বধি এবং কর্মপদ্ধতিগুলি স্থায়িক্ূপ লাভ করলে সামাজিক অনুষ্ঠানে (50০191 
17506001005) পরিণত হয়। কোন কতপক্ষ এই সব অনুষ্ঠান প্রচলন করেন 
এবং সামাজিক গোগঠ্ীর বা সংঘের সভ্যবৃন্দ এগুলিকে স্বীকার করে নেন। 
য্মন-পরিবারের বিবাহ-প্রথা, গীর্জার দীক্ষাদ্দান পদ্ধতি, রাষ্ট্রের শাসন পদ্ধতি, 
কারখানার বেতন পদ্ধতি ইত্যাদি । 

ইংরেজী 1%52101 কথাটি ছুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। [07350001107 
[হ888000-এর . কথাটির একটি অর্থ হল প্রতিষ্ঠান। যে-কোন ধরনের 
ছুটি অর্থ ংঘই হুল প্রতিষ্ঠান । পরিবার, বা্র_-এই সবই প্রতিষ্ঠান, 
যেহেতু এগুলি মানুষের ছারা তৈরী সামান্জিক এক-একটি কাঠামো! (5০0০191 
367000016)। বানেল (8.5.8927765) তীর 30০84 [11751162105? 
প্রতিষ্ঠান গ্রন্থে সামাজিক প্রতিঠানের ব্যাখা দিতে গিয়ে 
বলেছেন, “সামাজিক প্রতিষ্ঠান হুল সামাজিক কাঠামো এবং যন্ত্র যার 


বহিগে্ঠী 


৯৯ সমাজদর্শন 


মাধ্যমে জনসমাজ মানুষের প্রয়োজন মেটাবার জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপা 
সংগঠন, পরিচালন এবং সম্পাদন করে ।”! 

ছিতীয় অর্থে 17516550% কথাটির অর্থ হল অনুষ্ঠান, প্রচলিত বিধি, 
কর্মণদ্ধতি ইত্যার্দি। এই অর্থে '[550650101এর অর্থ হল সংঘ ব। প্রতিষ্ঠান 
নয়, যে প্রচলিত বিধি অনুযায়ী সংঘগুলি গঠিত হয় ও তাদের কার্ধকলগাপ 
পরিচালিত হয় তাই। এই অর্থেবিবাহ-প্রথা হল 1755610%, পরিবার বা 
বাষ্ট নয়। ম্যাকাইভার ও পেজ (7112012 ও 72246) 
গিস্বার্ট (05672), এলউড (72119092), হেয়েস 
(5. 0. 24965) প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞানীরা এই অর্থে 1%575110% কথাটিকে 
গ্রহণ করেছেন । 11201%67 ও 72786 :[05010000175+ কথাটির অর্থ বোঝাতে 
গিয়ে বলেছেন, “সেই সব প্রচলিত কর্মপদ্ধতি যার মাধ্যমে গোষ্ঠীর কার্ধকলাপের 
বৈশিষ্ট্য স্থচিত হয় ।'2 

গিস্বার্ট (0/5%27-ও 0050300000 বলতে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সম্পর্ক 
নিয়ন্ত্রণের জন্ত কতকগুপি স্থায়ী ও শ্বীকৃত কর্মপদ্ধতিকেই বুঝিয়েছেন । এলউড 
(0. 4. 12115001) 40050690101 বলতে বোঝেন, “সম্প্রদায়ের কতৃপক্ষের 
দ্বারা অন্মোদিত, সংগঠিত এবং প্রতিষ্ঠিত একত্র বসবাস করার অভ্যাসসিচ্ছ 
পদ্ধতি ।”3 

হেয়েস (45. 0, 12265)-এর মতে 05016906101 হল একটি নিদিষ্ট 
উদ্ধেপ্ত লাভের জন্ত কোন সামাজিক গোষ্ঠীর দ্বার। গৃহীত কর্মপদ্ধতি। 

স্থতরাং পূর্বোন্ত লেখকবৃন্দ 1/576810% কথাটির অর্থে বুঝেছেন কোন 
প্রচলিত বিধি বা কর্ষপন্থ।। সাধারণতঃ 151£/%150% বলতে আমর! যে 
প্রতিষ্ঠানকে বুঝে থাকি, তার সঙ্গে এর। একে সমার্থক বলে মনে করেন নি। 
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সমাজের সংরক্ষণ এবং তার ক্রিয়াকলাপ চালনার জন্য এই সব অনুষ্ঠান, 
প্রচলিত বিধি ব1 কর্ষপস্থার একান্ত প্রয়োজন । বস্ততঃ, এগুলির মাধ্যমেই 
সমাজ সভ)দের শারীরিক এবং মানসিক প্রয়োজন মেটাবার জল! যে সব' 
কার্কলাপের প্রয়োজন সেগুলিকে সংগঠিত করে ও পরিচালিত করে । বার্নেদ 
(7727165).এর ভাষায়, অন্ুঞ্ঠানগুলি হল যস্ত্রবিশেষ যার মাধ্যমে সমাজ তার 
কার্য পরিচালন করে । 

এই সব অনুষ্ঠান ব! কর্ম-পদ্ধতি সমাজকে প্রাণবান ও গতিশীল করে বাখে। 
এদের জন্তই সমাজের অগ্রগতি রুদ্ধ হয় ন]। এগুলির জন্ঠই ব্যক্তির আচরণ 
জটিলত! মুক্ত হয়। এই সব অনুষ্ঠান ব্)ক্তির কর্মপদ্ধতির উপর প্রভাব বিস্তার 
সামাজিক অনুষ্ঠানের করে তাদের একটি নির্দিষ্ট আকার দান করে। যে-কোন 
বৈশিষ্ট ব্যক্তিকে জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ভাবে আচরণ 
করতে করে। সামাজিক অনুষ্ঠান বা কর্মপদ্ধতিগুলি একই প্ররুতিবিশিষ্ 
আচরণ-পদ্ধতি ব্যক্তির সামনে তুলে ধরে তাকে সামাজিক জীবনের 
বিভিন্ন অবস্থায় ব্বতঃম্ফর্তভাবে এবং সুশৃঙ্খলভাবে আচরণ করতে 
সহায়ত করে। 

বস্তুতঃ, এই সব সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি সমাজ-জীবনে ব্]ত্তির ভূমিক; 
নিরধারণ করে। এগুলির মাধ্যমে সমাজের স্থায়িত্ব রক্ষা হয়। অবশ্বা এক? 
অস্বীকার কর] যায় না যে, এই সব সামাজিক অনুষ্ঠান ব্যক্তির স্বাধীনতাকে 
সীমিত করে এবং অনেক সময় এগুলি এতই কঠোর হয় যে ব্যক্তির 
আত্মবিকাশের পথে এগুলি প্রধান অন্তরায় হয়ে ঈদীডায়। সময় সময় এই সব 
অনুষ্ঠানের বেড়াজাল থেকে মানুষ মুক্তি চার বা এর বিরুদ্ধে শ্রাতিক্রিরা করে। 
অবশ্য এই সব সামাজিক অনুষ্ঠান বা কর্মপদ্ধতি যদি অত্যন্ত কঠোর ও 
উৎপীড়নমূলক মনে হয় তবেই ব্যক্তির মধ্যে এই তীব্র প্রতিক্রিয়া! দেখা দেয়। 
সামাজিক অশ্ুগ্ানগুলি নিদিষ্ট কর্মপক্ষতির মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণে স্থিতিশীলত' 
আনয়ন কার যার জন্ত সামাজিক নিয়গ্রণের কাজ সহজতর হয়। এই সব 
প্রচলিত বিধি বা জন্টঠাঁন সমাজের সভযদের মধ্যে সাঁমাঞজ্জিকতার কৃষ্টি করে 
গোঠীর নৈতিকতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। 
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৬। ছ্জন্লুভীন্ম ৩৪ হছে (15560665607, 800. 58500180102) £ 

ম্যাকাইভার (1201) সংঘ (4,580০180107) এবং প্রচলিত বিধি ব! 
“অনুষ্ঠান (18501696102) উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। সংঘকাকে বলে? 
71201%-একর মতে সাধারণ স্বার্থ অনুসরণের জন্ত সামাঞ্জিক ব্যক্তির যে 
সংগঠন তাই হুল সংঘ।£ শ্রমিক সংসদ, শিক্ষক সমিতি, সাছিত্য-সংস্দ, 
নাট্য-সমিতি প্রতি সংঘের উদাহরণ। যে-কোন জনসমষ্টিকেই সংঘ 
নামে অভিহিত করা যেতে পারে ন1। একটি স্থন্দর 
উদাহ্রণের সাহায্যে ম্যাকাইভাব (84901%27) বিষষটি 
বুঝিয়ে দিয়েছেন । পথের ধারে দাড়িয়ে যে জনতা আগুন লাগ! দেখছে 
তাঁকে সংঘ বলা যেতে পারে না। একই স্থার্থ (1066650) তাদের এক 
জায়গার সমবেত করেছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কোন সামাজিক সম্পর্ক স্থষ্ট 
হয় নি। কিন্তু যদি পথের জনতা মনে করে যে, সমবেতভাবে সকলে 
সহযোগিতা করে আগুন নেভাবে, তখনই সেই জনসমষ্ি সংঘে পরিণত হবে, 
তাদের পরুম্পরের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে । 

17502060% হল প্রচলিত বিধি, কর্মপদ্ধতি বা সামাজিক ব্যগ্টিলমুহের মধ্যে 
প্রতিঠিত সম্পর্কের রীতি (65687118560 60:05 0£ £2150010 [৫৮ ৪৫1, 
80018] 7061065) | সংঘ তার চাইতে ব্যাপক, কেবলবাত্র প্রথা! নয়, এ হুল 
প্রচলিত বিধি বা কর্ণপদ্ধতিন্ন উৎস। সংঘের ব্যক্তি নিরপেক্ষ (5812০056) 

এবং ন্যক্তরি-সাপেক্ষ (09715০61৬৮2) উভয় প্রকার দিক 
আছে। সাধারণের ইচ্ছায় যেমন প্রচগিত বিধি গডে 
«ঠে, তেমনি সংঘ৭ গড়ে ওঠে । কিন্তু সংঘের বেলায় কোন সাধারণ ন্থার্থ এই 
ন[ধারণ ইচ্ছাকে সংগঠিত করে। প্রচলিত বিধি হুল উপায় মাত্র। সংঘ 
প্রয়োজন অনুসারে প্রচলিত বিধি বা কর্মপদ্ধতিকে পরিবতিত করতে পারে, 
বাতিল করে দিতে পারে, নতুন বিধি গড়ে তৃগতে পারে। সে কারণে 


এ: এসপি স্স্প এস্ . জ শ . খস ও পপ পর ৮ পপ পপি 


লংঘের ম্বঙ্গপ 


অনুষ্ঠান ও সংঘ 
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[13511076002 বা গ্রচলিত বিধিকে কোন মতেই বাইরের জিনিস বলে মনে কর 
যুক্তিযুক্ত নয়। ম্যাকাইভার (14207) বলেন, “কোন অনুষ্ঠান ব1 প্রচলিত 
বিধির (1)8000600) তাৎপর্য তার বাহ্থাংশে খুজে পাওয়। তেমনি ভুল, যেমন 
তুল হচ্ছে কোন আচরণ ও তার বহিঃপ্রকাশকে এক মনে করা। প্রচলিত 
বিধি হল সামাজিক কার্ষের সংগঠিত ধাবা এবং সেক্কেতু এদের একটা বাইরের 
দিক আছে, যে দিকটি দেশ ও কালে প্রকাশিত ।”চ অনুষ্ঠান বা প্রচলিত বিধির 
একট! বাইরের দিক আছে। যেমন--কলেজ-গৃত, যেখানে ছাত্রদের শিক্ষ 
দেওয়! হয়ে থাকে। তবে 10506001092 বা প্রচলিত বিধির আন্যাস্তরীণ 
দিকটিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু এই বিধি সমাজের সভাদের সামাজিক 
জীবনের উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে, 

মানুষ সংঘ গঠন করে, কিন্ত সংঘ গঠন করলেই সংঘের কাজ চালানার জন্য 
এবং সংঘের ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পকক নিয়ন্ত্রণ করার জন্ত কতকগুলি নিয়ম 
বা কার্ধধার!র প্রয়োজন হুয়। এই নিয়ম বা কাধধারাই হুল [089001000 ব' 
সামাজিক বিধি। প্রত্যেকটি সংঘেরই তার নিজস্ব নিয়ম, পদ্ধতি বা কার্ষধার' 
আছে। পরিবারের বিবাহ আছে, গীর্জার উপাসনা-পদ্ধতি আছে, রাষ্টের আইন 
সংক্রান্ত বিধি আছে। আমর! ব্যক্তির] সংঘের অস্ততু ক্ত, কিন্ত কোন প্রচলিত 
বিধির (08501080102) অন্তর্ক্ত নই । সমস সমঘ় সংঘের সঙ্গে বিধিকে আমর 
গুলিয়ে ফেলি, কিন্তু ম্যাকাইভার (14201%61 ) বলেন, এ ছুটোর মধ্যে কোন 
গোলমাল হবার কারণ নেই। পরিবার হল একটি সংঘ, বহুবিবাহ হুল একটি 
সামান্িক গ্রথা বা বিধি। যখন কোন সংঘটিত গোঠির কথ! চিস্তা করব, তখন সেটি 
কল সংঘ এবং যদি প্রথা বা নিয়মের কথা চিন্তা করি তখন সেটি হল বিধি 
(00501090020) 1 যখন শিক্ষান্ততন বলতে বুঝি শিক্ষক এবং ছাত্র তখন 
সেটি হল সংঘ । বখন শিক্ষান়তন বলতে বুঝি শিক্ষা সম্পকাঁয় বিধি-ব্যবস্থ। সেট! 
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বিধি বা অগ্ুষঠান। আরা 'রাষ্টের বাপরিবারের অন্তভূকত্ত' এমন কথা বলি, 
কিন্ত আমরা “বিবান্কের বা সম্পত্তি ব্যবস্থার অন্ততূক্ত” এমন কথ! বলি ন!। 
সংঘের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য এবং দেই উদ্দেগ্ত বা লক্ষকে লাভ করার পদ্ধতি--এ 
উভয়ের মন্যে পার্থক্য কর] প্রয্োজন। পরিবারের প্রধান উদ্দেগ্ত হল বংশ 
বুক্ষা করা, কিন্তু বিবা, সম্পত্তি ব্যবস্থা-_-এগুলি চল এর প্রধান প্রথ|! বা নিম্বম। 
সেরকম ধর্মীয় সংঘগুলির উদ্দেশ্য হল ধর্স সম্পব্ীয় প্রয়োজন মেটান, কিন্তু 
উপাসনা, পুজপদ্ধতি হল এর পদ্ধতি ব! প্রা। সংঘ থাকপেই তার 
কার্ধপন্ধতি9 থাকবে । 

মযাকেজ্ি (11207277286) বলেন, “যদিও কোন বিশেষ প্রকারের সংঘ (4. 
[0006 01 85590156100) এবং এর উপায়ের মধ্যে পরিক্ষার পার্থকা করা যায়, 
কোন অনুষ্ঠান এদের উভয়ের মাঝামাঝি স্থানে আছে বলে উভয়ের বৈশিষ্ট্যের 
অংশ গ্রহণ করে ।”: 

সংঘ (25530120100) এবং অন্ুষ্ঠঠন, প্রচলিত পদ্ধতি বা! প্রথা 
(05009092) _-৬এই উভয়ের প্রভেদটুকু মনে বাখা একাস্ত প্রয়োজন । 
সমাজ-জীবনের পক্ষে বিভিন্ন ধরনের সাযাজিক সংগঠন অপরিছার্ধ, কিন্ত বিভি্র 
ধরনের পদ্ধতি এনং অন্ুষ্ঠানই সামাজিক সংগঠনগুলিকে গতিশীল করে রাখে । 
নংঘ এবং অনুষ্ঠানের গিস্বার্ট (0567) বলেন, « 855০0০18110155 2৩ 0121053, 
মধ্য পার্থ 1750160010178 215 10099063 ৪00 ৪:59” অর্থাৎ "সংঘ 
হল বন্ধ, অনুষ্ঠান হল এর বিভিন্ন পদ্ধতি ।” সংঘতেই আমাদের জন্ম হয়, 
সেখানেই আমরা প্রতিপালিত হই এবং বড হই কিন্তু আমর! অনুষ্ঠানের মধ্য 
দিয়েই কাজ করি । গিস্বার্ট (085926)-এর মতে যদিও সমাজ-জীবনের এ 
ছুটি উপাদান গ'্ভীরভাবে সংযুক্ত, তবু একটির বৈশিষ্ট্য অপরের বৈশিষ্ট্য নয়। 

এই সব অনুষ্ঠান বা প্রচলিত বিধির মধ্যে কোন কোনটি শ্বত:স্ফুর্তভভাবেই 
উদ্ভত হয়েছে । ঘেমন--সম্পত্তি ব্যবস্থা, সরকার ইত্যাদি । আবার কোন 

1, 906 12115 69 01861096100 66986022066 01 85800186190. 8100. 168 
105620106065 00 660615117 ৮6 616817 ৫2805. &০ 10861638100 জ 1108 1168 


80105751726 6/660 606 ৪স০--৮1৪ 806 6০ 666556 ০ 006 28606 01 9১০6১, 
৮8660767865 00611568০01 99918] 198110907 । 2566 69, 


2, 7 05956 2 ৩5057060828 01 89০01010871 28869 ৪৩, 
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কোন প্রচলিত বিধি বিশেষ চেষ্টার ফলে উদ্ভুত। যেমন, উত্তরাধিকার কর 
প্রথা (01560162505 5201 অবশ্য কালকমে এই সব প্রচলিত বিধি ব1 
অনুষ্ঠানের যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। 


| জন্্হাম্ন ওল আআছ্গাক্ (10861656105 20 
(005001289) 2 


গুশ্র হল '[56108009১-এর অর্থ যদি হয় অনভষ্ঠান, পদ্ধতি বা দীতি 
তাহলে 0500]. বা “আচারের” সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায়? 'আচার বলতে 
আচার-এর বুঝি সামাজিক আচরণের অভ্যাসলন্ধ পদ্ছতি ব1 ধার]। 
বর যেমন, পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে দেখ! হলে আমরা পরস্পরকে 
স্রভেচ্ছা জ্ঞাপন করি, এসব আচরণগুলির সামাজিক সম্পর্বের প্রতি আমরা 
উদ্াদীন নই। যন্দ কোন কারণে কোন আচার ভঙ্গ করা হয় তাহলে তার 
ফলে আমাদের মধ্যে মনন্তাপ দেখা দেয়। 

গিস্বার্ট (015627) আচারের তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন, যথা 
_ আচরণের ধারাবাহিকতা (৪ ০0178503116 আগ 0£ 2০08), সামাজিকতা 
(50018] 10 01)2180661) এবং আদর্শগত মূল্য (19011086152 ৮৪106) । 
সেহেতু সাধারণ অভ্যাস থেকে একে পৃথক কর] যেতে 
পারে। যেমন, ধূমপানের অভ্যাস। সাধারণ অভ্যাসের 
সঙ্গে আচারের সাদৃশ্ত লক্ষ্য করেই একে “অনুমোদিত অভ্যাস ক্লে অভিহিত 
করাহয়। অভ্যাস হল ব্যক্তিগত বিষয়, এর কোন সামাজিক অনুমোদনের 


প্রয়োজন হয় না। আচার হল নৈব্যন্তিক এবং আচারের সঙ্গে সামাজিক 
অনুমোদন যুক্ত । 


আচারের মধ্যে একট! ব্যক্তিগত দিক আছে। আচার বলতেই আমরা! 
বুঝি কতকগুলি স্বীকৃত বর্মপদ্ধতি যেগুলি মানুষ ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে 
একব্রে করে থাকে । অনুষ্ঠান (10561606100) বলতে আমরা বুঝি নিয়ন্ত্রণের 
পদ্ধতি (555:80০ ০£ ০0::01) যা ব্যক্তিগত সম্পর্কের সীমার বাইরে চলে 


1, 54607.67,852ও সামাজিক অনুষ্ঠানকে বাপক অর্থে এবং সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেছেন। 
অনুষ্ঠানের ব্যাপক অর্থে «য কোন সংঘই অনুষ্ঠান'। যেমন--পরিবার, রাষ্র। সংকীর্ণ অর্থে 
সামাজিক অনুষ্ঠান হল বিশেষ ধরনের উপায় বা পদ্ধতি, বার ছ্বার। সংখ গঠিত হয়, রক্ষিত হয় 
এবং তার বিশেষ কাজগুলি সম্পন্ন হয়। 


অ'চারের বৈশিষ্ট্য 


৯৬ সমাজদর্শন 


যায়। এই নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হুল অতীত এবং বগ্মান, বর্তমান এবং 
ভবিষাতের মধ্যে ফোগহুত্র যা! মানুষকে তার পূর্বপুরুষ এবং বংশধরের সঙ্গে 
সম্পর্কযুক্ত করে । 

সুতরাং আচার (0850010) এবং অনুষ্ঠানের (10561606101) মধ্যে যে 
পার্থক্য ত1 জাতিগত নয়, মাআাগত। অনুষ্ঠানের ও একট! সামাজিক এব" 
আদর্শগত মূল্যের দিক আছে, চ্িন্ত আচারের তুলনায় অনুষ্ঠান অধিক 
নৈর্ব্যক্তিক (103061500591) এবং কম ম্বতংক্ফৃত্ত (500068030ৎ) | সমাজে 
আচারের থেকে অনুষ্ঠানের শ্বীকৃতিই বেশী। যেমন, উত্তরাধিকার ও ভদ্রতা। 
আচার ও অনুষ্ঠানের সমাজ অনুষ্ঠঠন হিসেবে উন্তরাধিকারক্কেই বেশী স্বীকৃতি দেয়। 
পা্ঘক্ উত্তণাধিকারের দ্বার! পরিবারের স্থায়িত্ব রক্ষ। হয়। কিন্তু 
আচার হিসেবে ভদ্রতার গুরুত্ব অত ধেশী নয়। এছাড়া অধিকাংশ অনুষ্ঠান ই 
স্থনির্দিষ্ট, আচার সাধারণতঃ তেমন সুনির্দিষ্ট নয়। আচার অনুষ্ঠানে পরিণত 
হতে পারে যখন আচরণ সাধারণের স্থম্পঃ স্বীকৃতি লাভ করে। 

৬৮ ল্রিভিন্ঞ প্রক্কান্ত্রেত্ সামাক্তিক আনুন, 
(শ্রভিটান্ন) (৬ ৪:308৪8 1700065 ০07 101000৪ ০6 5০০0181 
[1086660610158 ) 2 

সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিভিন্নভাবে শ্রেণীনূন্ত করা যেতে 
পারে। সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলি যে উদ্দে্ সিদ্ধ করে, সেই 
উদ্দেশ্তের দিক থেকে, সমাজ জীবনে প্রয়োজনের দিক থেকে, তাদের 
সাধারণত (86:91165) এবং শীমাবন্ধতার (05900606130) ধিক থেকে 
আমনা তাদের শ্রেণীভূক্ত করতে পারি। যে উদ্দেপ্ত তারা পিদ্ধ করে সেই 
উদ্দেগ্জের দিক থেকে বদি তাদের শ্রেণীতৃক্ত করি তালে অনুষ্টান প্রতিষ্ঠানের 
শ্রেণীবিভাগ হুবে নিয়ন্প । 

(ক) পারিবারিক আনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান) (950650০ 
[10800001028 ) 2 

পারিবারিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য জৈবিক প্রয়োজন যেটান, 
যদিও জৈবিক প্রয়োজন ছাড়া তার অন্তান্ত প্রয়োজন পূরণ করে। পারিবারিক 


সামাজিক গোষ্ঠী এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান ৯৭ 


ত্নুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পরিবার সবচেয়ে প্রয়োজনীক্স বা গুরুত্বপূর্ণ । 
পরিবারের প্রধান কাজ বংশধার! অক্ুপ্ন রাখতে সহায়ত! কর1। শিশু প্রতিপালন 
কর] এবং বৃহত্তর জীবনের জন্য শিশুকে গঠন করার দায়িত্ব পরিবারের । 

(খ) শিক্ষা যুগক অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান) (50009610189] [056100010183) £ 
ব্যাপক অর্থে সব শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ব্যক্তির মধ্যে সুপ্ত 
বুদ্ধগত ও টনতিক ক্ষমতাণশুলিকে বিকশিত করে তার ব্যক্তিত্বকে সুগঠিত 
করা। শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যক্তির চরিআ্র গঠন করে এবং 
বৃহত্তর সমাজ-জীবনে তাব দায়িত্গুলি পালন করার জন্য তাকে যোগ্য করে 
তোলে। ক্ষুদ্রতর অর্থে শিক্ষামূগক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি একটা বিশেষ লক্ষ্য 
লাভের জন্ত কোঁন বিশেষ বিষজে ব্যক্তিকে শিক্ষা! দিয়ে থাকে এবং জীবনে যাতে 
সে তার নিরাচিত পেশ! অন্থসরণ করতে পারে তার জন্ত তাকে যোগ্য করে 
তোলে। ন্থুপ্গ, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান. 
প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ যেগুলি ব্যক্তির জীবন গঠনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
গ্রহণ করে। 

প্রধান প্রধান অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের আলোচনায় ম্যাকেঞ্ি (42022 216) 
গঠনমূলক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের (00110098055 [25010000985) আলোচনা 
করেছেন। 

কতকগুলি অনুষ্ঠান আছে যেগুলির প্রধান উদ্দেশ্ত হল শুধু কোন এক 
ধরনের সামাজিক এঁক্যকে টিকিয়ে না রেখে সামাজিক এক্য গঠন করা। এই 
মব গঠনযুলক প্রতিষ্ঠান মূলতঃ শিক্ষামূলক, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে 
শিক্ষাবিষয়ক উদ্দেশ খুব স্থনিদিষ্টভাবে পরিস্ফুট হয় না। যেমন পরিবার, 
এর প্রধান উদ্দেশ্ত হুল শিক্ষামূলক, তবে তা ছাডাও অন্ঠান্ত উদ্দেশ্ত একে পূর্ণ 
করতে হয়। 

(গ) অর্থঠনত্তিক অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠীন ):5:90০2210 10510011057) £ 
সমাজে কতকগুলি অনুষ্ঠান যেমন গঠনমূলক, তেমনি কতকগুলি অহষ্ঠান 
আছে যাঁর! রক্ষণমূলক ; যাদের উদ্দেপ্ত যতটা! না! মানুষের জীবনকে গঠন 
কর] তার বেশি মানুষের জীবন রক্ষ/ করা। মানুষের বেঁচে থাকার জন 

স._-৭ (৮ম) 
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খা, পানীয়, আশ্রপ্ন, নিদ্র। প্রভৃতির প্রয়োন। অর্থনৈতিক অনুষ্ঠানগুলি 
মাচষের এসব প্রয়োজন মেটায়। অবনত এ অনুষ্ঠটানঞ্চপিকে মান্ধষের আর৭ 
নানারকম প্রয়োজন বা দাবী) যেমন-_-খেলাধূলা, গানবাজনা, যোগাযোগ 
ব্যবস্থা প্রভৃতি মেটাতে হুর। সেসব অনুষ্ঠানগুলিকেই আমর! অর্থ নৈতিক 
বলে অভিহিত করতে পারি যেগুলি আমাদের বেডে ওঠার জন্ত যেসব অভাব, 
সেগুলি দূরীকরণের উদ্দেশ্তেই কার্যকরী হুয়। 


(ঘ) শিল্পসম্পকার্ন অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান) (17705566121 105000- 
€1015) £ বেড়ে ওঠার প্রয়োজন ছাডাও মানুষের আরও কতকগুপি প্রয়োজন 
আছে, যেগুলর সঙ্গে তার জৈবিক ও বুগ্ধিগিত পিকের সম্পর্ক আছে। তার 
জান অর্জনের জন্ঠ পুস্তক পাঠের প্রয়োজন, ঘর সাজানোর জন্ত চিত্রের প্রয়োজন, 
গহনির্নাণের জন্ত উপাদানের প্রয়োজন, সংগীত অনুশীলনের জন্য বাছ্ছাযন্ত্রে 
প্রয়োজন এবং প্রয়োজনীয় বস্ত উৎপাদনের জন্ত যন্ত্রপাতির প্রয়োজন । বিভিন্ন 
শিল্পম্প কর অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান-__-যেমন মিল, কারখানা, শ্রম সংঘ, মানুষের 
এসব প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা করে। 


($) সরকারী অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান ) (00%2100501705] [0500- 
€$0155) £ সমাজের মধ্যে নান! ধরনের সংঘ আছে। এই সংঘগুলিকে যদি 
নিয়স্রিত এবং সংযোজিত করা না হয় তাহলে বিডির সংঘের মধ্যে 
বিরোধিতার ফলে তার আদশত্র্ হবে এবং ফলে সমাজ-জীবনের শাস্তি এবং 
এঁক্য ব্যাহত হুবে। মানুষ একটি স্বীকৃত শালনব্যবস্থার সাহায্যে বিভিন্ন 
সংঘগুণিকে নিয়ন্ত্রিত করে। সমাজের প্রাথমিক অবস্থায় এই শাসনব্যবস্থা 
সন্ত ছিল সমাঞ্পতিদের উপর। কিন্ধ বিভিন্ন সামাঞ্জিক সংগঠনের মধ্যে 
বিরোধিতার ফলে এবং আভ্যন্তরীণ অশান্তি দুর করার জন্য একটি সুসংহত 
শাসনব্যবন্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা! দিল। ধীরে ধীরে আবির্ভাব ঘটল রাঙেঁু। 
কার তার কর্ঠৃহ বিভিন্ন সংঘ এসং প্রতিষ্ঠানগুলির উপর প্রনারিত করল। 
যাঙ্গষের অধিকার ও কর্তব্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে সনিদি্উভাবে নির্ধারিত হুগ। 
মান্ষের প্রতি ভাহ়স'গত আচরণ-ব্যবস্থ, প্রবততিত হগ। মানুষ যাতে স্বীক্ত 
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শাসন-ব)বস্থা মেনে চলে তার জন্য প্রয়োজনবোধে বলগ্রয়োগ করা দরকার, 
তাই দেখ! দিল পুলিপী ও সামরিক ব্যবস্থ' | 


(চ) সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান) (0010019] 11530650025) £ 
আমর] ইতিপূর্বে মান্ুষের তিনটি দিকের কথা উল্লেখ করেছি--(১) বর্ধনশীল 
দিক (৬০£০6৪৫৬৩ ৪৪0০, (২) জৈবিক দিক (/১310081 ৪5০০0) এবং 
সার একটি হল তার (৩) বিচার-বুদ্ধির দিক (0২8101521 ৪৪৪০6) । মানুষের 
অগ্রগতি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ উপলব্ধি করল যে তার বিচারবুদ্ধির 
বিকাশের দিকটিই আসল উদ্দেখ্ট ব! লক্ষ্য এবং অপর ছুটি সেই উদ্গেশ্ত-সাধনের 
উপায় মাত্র । বিচার-বুদ্ধির অন্ুশীলনকেই মানুষ করে নিল মুখ্য উদ্দেশ্ত | তান্র 
ফলে দেখ! দিল নতুন এক ধরনের সংঘ। কেবলমাত্র শিক্ষা দেবার উদ্দেস্ডেই 
স"ঘ গঠিত হল না) জ্ঞান, বুদ্ধির এবং চরিত্রের বিকাশের জন্তও সংঘ গঠিত 
হল। মাঙ্গষের যে আবেগ তার ধ্জবিক প্রবৃত্তির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে 
সেই আবেগ এক নতুন রূপ পরিগ্রহণ করল। মে আবেগ সুম্ম এক চিস্তামূলক 
আবেগ ও মনোভাবের মাধ্যমে আত্মপ্রচগাশ করল। ললিতকলার মাধ)মে 
মান্য নিজের এই আবেগ বাঁ মনোভা কে প্রকাশ করতে লাগল। শিক্ষা ও 
কলার অনুষ্ঠান, বৈজ্ঞানিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটল। 
কলা ও সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষের স্হঞ্জনমূলক প্রবৃত্তির প্রকাশ ঘটে এবং 
হশিদি্ ও স্থসংগত উপায়ে মানুষের স্বকোমল ও হুক অনুভূতি ও আবেগ-ক 
শ্রকাশ করার জন্ত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটে। এই জাতীয় অনুষ্ঠান- 
প্রতিষ্ঠানই সাংস্কতক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান। সাহিত্য সংঘ, সংগীত সভা, চিত্র 
প্রদর্শনী প্রত এই জাতীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ । 


এসব সাংস্কতক অনা ন-প্রতিষ্ঠান মানুষে জীবনের এঁক্য এবং মূল্য 
সশর্কে চেতনাকে গভীরতর করে বিভিন্র মনু সমাজের মধ্যে বিরোধিতাকে 
দূরীভূত করে, যাঁর ফলে আস্তর্জ(তিক সম্পর্চ স্থপ্রতিঠিত হয়। এই আন্তর্জ,তিক 
সম্পর্ক উন্নত ও দৃঢ় হওয়ার জণ্ত আরও অনেক নতুন নতুন অ্থঠান-প্রতিঠানের 
আবির্ভাব ঘটে। 
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(ছ) ধর্মমুলক অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠান) (0২61181905 [112501361903) ই 
অন্ঠান্ত সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের যত ধর্মমূলক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান 
সামাজিক জীবনে এক গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ধর্মমূলক অনুষ্ঠান- 
প্রতিষ্ঠানকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান রূপেও গণ্য করা যেতে পারে। ধর্ম 
কোন পরম সততায় বিশ্বাস সচন1 করে, যে সত্তার সঙ্গে ব্যক্তি ব্যক্তিগত সংযোগ 
স্বাপনের জন্ত সচেষ্ট হুয়। ধর্মের আভ্যন্তরীণ দিক হল ব্যক্তির বিশ্বাস, ধারণা, 
অন্থভূতি ও আবেগের দিক এবং ধর্মের বাহ্য দিক হুল কতকগুলি আচার ও 
অনুষ্ঠান--যেমন উপাপন! পদ্ধতি, যার মাধ্যমে ব্যক্তির ধর্মীয় মনোভাব প্রকাশ 
পার়। ধর্মের এই বাহ্‌ দিক থেকেই কতকগুলি ধর্মীর অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের 
আবির্ভাব ঘটে যেগুলি বাছ্য আচার-অনুষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে। গীর্জা, 
মন্দির, মসজিদ, ধর্মঘভা। প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ । যদিও 
ধর্ম ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয় তবু ধর্মের একট] সামাজিক ধিক আছে। বহু 
ধর্ম অন্ুঠান-প্রতিষ্ঠান অনেক সময় সামাজিক ত্রিয়! ও অনুষ্ঠানের কেন্ত্রবপেও 
কার্য করে। 


(জ) আমোদ-প্রমোদ সম্পকী় অনুষ্ঠান (প্রতিষ্ঠ।ন) (6০:583002) 
[75110001925) £ খেলাধূলা, আমোদ প্রমোদ প্রভৃতিরও অনুষ্টান-প্রতিষ্ান 
আছে, যেগুলিক্ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান রূপেও গণ্য কর। যেতে পারে। 
ফুটবল ক্লাব, ক্রিকেট ক্লাব, নাট্য-সংঘ, সংগীত-সংঘ প্রভৃতি এই জাতীয় 
অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ। 


(ঝ) বন্যু অনুষ্ঠান (3::59:1 195 1:561995) £ যে সকল অনুষ্ঠানের 
মাধ মে মানুষ তার জৈবিক আবেগকে প্রবাশ করে ম্যাকেজি (1420767515) লেই 
অ:ঠানগুলির নাম দিয়েছেন “2762710 175676220%? | এই অনুষ্ঠানগুলির 
শিক্ষ। মূলক উদ্দেস্ট থাকলেও, আদলে এগুলি হল জৈব আহেগকে তৃপ্ত করার 
একট1 উপায়। আগেকার দিনে ধীড়ে মানুষে যে লড়াই (9911-£181)) হত, 
বর্তমানকালে ও যে মললমুদ্ধ ব1 কুস্তি ব্যবস্থা তাছল এই জাতায়। 


সামাজিক গোষ্ঠী এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান ১০১ 


৯। ব্রিভিল্ম অন্লান্লেল্র (শ্রভিউ।ন্মেল্র ) পা ল্রস্পল্রিক্ 
ক্র্চিত্রি। (11065-80610135 01 11096164610179) £ 

সমাজের মধ্যে আমরা বিভির ধরনের অনুষ্ঠান দেখতে পাই। এপব 
অনুষ্ঠানের পরস্পরের উপর ক্রিয়া! এবং প্রতিক্রিয়া সময় সময় বিরোধিতা স্যর 
করে যার ফলে সমাজ জীবনের নানারকম জটিলতা দেখা যায়। একথা সত্য 
যে, মানুষ বিচার-বুদ্ধির দ্বারাই নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করে, তবু সময় সময় মানুদের 
এই বিচার-বুদ্ধির দিকটি তার উপর প্রাধান্ত লাভ করতে পারে নাঁ। সেই 
কারণে এমন সব অনুষ্ঠান আছে যার ঠনতিক ভিত্তি সব সময় খুঁজে পাণয়া 
যায় না। অনেক লময় অধিকার অপেক্ষা! বলপ্রয়োগকেই আমরা প্রাধান্ত দিয়ে 
থাকি। কিন্ত মানুষ চায় এক, সংহতি--তাই জীবনের বিরোধের উপর শেষ 
পর্ধস্ত একের জয় ঘটে এবং মান্ছষ ধীবে ধীরে বিভিন্ন অহুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের 
মধ্যে যে বিরোধিতা দেখে তাকে দূরীভূত করে তাদের মধ্যে সামগ্ম্ত আনব র 
জন্য সচেষ্ট হয়। তবে এ হুল সময় সাপেক্ষ । সে কারণে সামঞ্জস্য ও বিরোধিত। 
পাশাপাশি চলতে থাকে এবং এর থেকে সমাঞ্জকে খুব সহজে মুক করা 
সকল সমর সম্ভব হয় না। তবে সব রকম বিরোধিত] দূর করে ও ছন্ব পরিহার 
করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে স্্যম-পমন্বয় সাধন করে আদর্শ সমাজ গঠনের 
পরিকল্পন1 মান্গযের আছে এবং মানুষের সে স্বপ্ন সঠিক হবে কিনা ভবিষ্যতই 
তা৷ বলতে পারে । মানুষ সভা, তবে তাকে আরও সভ্য হতে হবে যাতে সব 
রকম বিরোধ দূর করে বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্রতিানের মধ্যে সমস্থ সাধনের 
ক্রিয়াটিকে আও শিখুত ভাবে কার্যকরী করে তোলা যায় । 


নংক্ষিগুসাত্র 


১। সামাজিক গোষ্ঠী হুগ একাধিক বাক্তি্ন সম যারা কোন শ্বীকৃত সংগঠনের মধ 
খেকে পরস্পরের উপর কাজ করে। গোঠীর তুলনায় সমাজের স্থার়িত্ব ও সংগঠন অনেক বেশি। 
আপাত-গোঠীর কোন স্বীকৃত সংগঠন নেই। গোঠীর উল্লেখযোগ্য শ্রেঞীবিভাগ হুল £ প্রাথমিক 
গোঠীও মাধামিক গোঠী। প্রাথমক গোঠীর বাতিদের মধ্যে প্রতাক্ষ বা মুখোমুখি সম্পর্ক, 
বেমন _পাড়ার ফুটবল ক্লাঘ। মাধামিক গোতী। বাজি সম্পর্ক মুখোযুণ্ধ নয়, বরং নৈর্য ক্রিক, 
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পরোক্ষ এবং বাহ্যিক ; যেমন প্রাদেশিক শিক্ষক সামতি। এই ছুই গেচীর মাঝখানে হল 
তত্তর্বতা গোঠী, বার বাকিদের মধো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে, কিন্তু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই। 

সংগঠনের মা! অনুদারে গোঠীর ভরতে? আছে। প্রধম শুরে আছে ম্বতংক্কু্ঠি গোঠী, 
হেমন-_ রাস্তার ভূর্ঘটন! দেখে কৌতুহলী জনতার সমাবেশ? দ্বিতীর স্তরে পূর্ণ থেকে চিন্তা! করে 
সংঘবদ্ধ। হয়েছে'এমন গোষ্ঠী ॥ যেমন-ছাত্র-সংদদ$ তৃশীর স্তর বিশেষ উদ্দেগ্ট সাধনের জন্ক 
অধিকতর স্থায়ী গোঠী , যেষন-শিক্ষা-সমিতি, চতুর্থ স্তরে অবিচ্ছিন্ন স্থায়িত্বসম্পর গোঠী * েমন - 
রাছ, শহর ইত্যাদি । এছাড়া, গোঠীর অপর শ্রেবীবিভাগ হচ্ছে, মন্তরর্শাঠী ও বইর্গোনী। 

২। 1786160৮100 “প্রতিষ্ঠান” অর্থে হচ্ছে একটি সামাজিক্ক কাঠামে| যার মাধামে মানুষের 
প্রয়োজন যেটাবার জঙ্গ বিভিন্ন ধরনের কার্য পণ্রচালন| কর হয়; [17081698100 “অনুষ্ঠান? 
অর্থে সমাজের দ্বার! ম্বূবোদিত প্রচলিত কর্ষপদ্ধতত বুঝার়। সংঘ হচ্ছে সাধারণ স্বার্থ 
অনুসরণের জন্ত সামাজিক বাক্তির সংগঠন । সংধ ধাকলেই অনাথ থাকবে? যেমন-বিভ্ভালগর 
বলতে বদি বৃঝি শিক্ষক ও ছাত্রদের সমাবেণ তবে সেট। ন'ঘ, জার বদি পঠন-পাঠন ব1 পরীক্ষ! 
বুঝি ভ'ৰ তা! অনুষ্ঠান | সংগ হুল বন্ধ, অনুষ্ঠ ন হল এর বিভিন্ন প্রথা! ও পদ্ধতি। আচরণ হল 
সামাজিক আচরণের অত্যাসলদ্ধ পদ্ধতি ব! 'অনুমোদদিত অভাস'। আচারের তুলনায় অনুষ্ঠান 
অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও হুনিদিষ্। 

৩। বিভিন্ন. প্রকারের সামাজিক জনুষ্ঠ ন-প্রতিষ্ঠান আগে, যধা-পারিবারিক, যেমন-- 
পরিবার । শিক্ষামূলক বেমন-হ্ফুল, কলের প্রন্থতি শিক্গা মুলক প্রতিষ্ঠান । অর্থ নৈতিক, যেমন _ 
ব্যাক বা ইসসিওরেল্স কোম্পানী $ শিল্প সম্পকীর, যেখন _মিশ, কারখান1॥ সরকারী, ঘেমন-- 
পুলিস, বিচারালয় ; সাংস্কৃতিক, যেমন _শিক্ষালয়, ধর্মদম্পকাঁর, ধেঘন-_মন্র, মসপ্জদ, গীর্জা ; 
আমে'দ-প্রমোদ সম্পকীর, যেষন--ফুটবল ক্লাব, বক্ষ, দেঘন-_বাড়ে মানুষে লড়াই । 

৪। বিভিন্ন জন্ুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক প্রতিত্রয়'য় সামাজিক জীবনে সময়ে সময়ে 
জটিলত1 দেখা দেয়। তবে বকা ও সামগ্রহত লমাগ লীবনের লক্ষ এবং পেই লক্ষ্যে পৌঁছানই 
ম'নুনের প্রচেষ্টা। 


ষ্ঠ অগ্যযাক্স 
পরিবার 
(70102 78100115) 


| সল্লিআাল কাকে কেশ (আ1)18 ৪ চা 10115 ?) 


(নযাজ একটি বৃহত্তর মানবগে চী (10015 06 1061) | পরিবার সমাজের 
তুলনায় ক্ষুদ্রতর যানবগোষ্ঠী। বস্তঙঃ, গোষ্ঠী জীবনের প্রথম ধাপই হল 
পারিবারিক জীবন । জনমানন্শন্ত কোন শৃন্ঠতার মাঝখানে মানুষের জন্স হুয় 
না। প্রতিটি মান্য একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। 

ধ্যাকাইভার (14201%67) পরিবারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'পরিবার 
হুল একটি গে'ঠী যা সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের জন্য স্থনিদিষ্ট এবং 
স্থায়ী স্ত্রী-পুরষের সম্পর্কের হবার] নির্ধারিত হয়।,॥; পরিবার 
হল প্রাথমিক সামাজিক সংগঠন । কারণ পরিবার ছাঁডা 
সমাঞ্জের অন্তিত্বেরে কথা ভাবা যায় ন| |) সমাজে পরিবারের অস্তিত্ব 
প্রাণিদেহে কোষের অস্তিত্বের সমতুঙ্গ্য । চা একটি প্রাথমিক গো 
(90400815 £1০0)। এটিকে প্রাথমিক গোঠীরূপে গণ্য করার কারণ, এটি 
এমন একটি গোঠী যার প্রতিটি ব্যক্তির মধো নিবিড আত্মীয়তা ও মুখোমুখি 
সম্পর্ক বর্তমান । এটিকে প্রাথমিক বলার আরও একটি কারণ হল, এটি হল 
প্রথম গোর্ঠী যার মধ্যে থেকে শিশুর সামাজিক ক্রিা-প্রতিক্রিয়া শুরু হয় 
এই গোঠীতেই শিশুর জন্ম এবং এরই মাধ্যমে সমাজের বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে 
তার পরিচয় ঘটে 1) পরিবার হল একটি সাধিক প্রতিষ্ঠান । যেখানে মনু 
সমাজ সেখানেই পরিবারের অস্তিত্ব । 


পরিবারের সংজ্ঞা 


1, “5৩ 1205011718৪ €100০ 06106 9 962 1018810082)10 ৪. [90160] 
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সম্তানোৎপাদনের একমাত্র স্বীরুত সামাজিক প্রতিষ্ঠান হল পরিবার । 
পরিবার মানুষের জৈবিক প্রয়োজন সাধন করে এবং বংশগতি অনু বাখতে 
স্থায়ত1 করে। [অব জৈ“বক প্রয়োজন ছাডাও১ শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক, সেই 
সম্পর্কীয়, আযোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত প্রভৃতি প্রয়োজনও পরিবার মিটিয়ে থাকে ।! 

সাধারণতঃ পরিবারের আকার ক্ষুদ্র হয়। একক পরিবার (501%1001 
211) গঠিত হয় হ্বামী স্ত্রী এবং এক বা! একাধিক সন্তান নিষে। সময় 
পরিবার সমাজের সময় স্বামী কিংবা দ্বীর আত্মীয়স্বজন তাদের সঙ্গে বসবাস 
প্রাথমিক ধাপ করেন। কোন কোন সমাজে ভূত্যদেরও পরিবারের 
অন্তভূক্তি করে নেওয়া হয়। প্রপঙ্গতঃ বল] যেতে পারে, ইংরেজী 1776711) 
কথাটি একসছে ঢ৪100185 শব্ধ থেকে ; যার অর্থ হল “ভূত) এবং 48001] 9, 
শবটি বোঝাঁত 'ড়ত্োর সমগ্টিকে” যার] একই সংসারের অজ্তভূক্ক | 
পরবত্তাঁকালে "৪2115? বলতে কেবলমাত্র ভূত্যদের সমস্রিমান্রকে ন৷ বুঝিয়ে 
সংসারের সব ব্যক্তিকেই বোঝাত এবং এদ্দের সকলকেই সংসারের বর্ত' 
অর্থাৎ পিতাঁর সম্পত্তিরপে গণ্য করা হুত। আধুনিককালে পরিবার বলতে 
ভূত্যদের আর সভ্যরূণে গণ্য করা হয় না,)যদিও অনেক পরিবারেই ভৃত্য 
অন্তভূ্ত হয়। পরিবারের অন্ঠান্ত ব্যক্তিদেরও আজকাল আর গৃহুকত্ার 
সম্পত্তি বলে মনে কর] হয় না। এইভাবে কালের গতিতে পারিবারিক গঠন 
ও ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। 

উল সঙ্গে বিবাহপ্রথাকে এক করে দেখা যুক্তিযুক্ত নয়, পরিবার 
একটি ক্ষুত্র সামাজিক সংগঠন, বিবাহ একটি সামাজিক অনুষ্ঠান । বিবাহ একটি 
বৈধ সামাজিক অনুষ্ঠান যেটি একটি নরনাঁগীকে তাদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক 
প্রতিষ্*' করার ও সম্ভান উৎপাদনের সামাজিক অনুমোদন দান করেন বিবাহ 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই একটি নৃতন পরিবারের আবির্ভাব ঘটে। 

পরিবারের সবচেয়ে সরল বূপ হুল এই একক পরিবার । পরিবারের জটিল 
রূপও চোখে পন্ডে বনু বিবাহুকারী পরিবারে (2০158800058 ঢ810119) ব 
যৌথ পরিবারে (]১£96 চঢ8০115)। যধ্দিও বর্তমানে বনু যৌথ পরিবার 
আছে তবুও আধুনিক সমাজে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে এই 


পরিবার ১০৫ 


যৌখ পরিবারের ভাঁঙন ধরেছে এবং বর্তমানে একক পরিবার গঠনের 
মনোভাবই প্রবল । 

একই হোক বা যৌণ ছোক, পরিবার হুল সমাজ-জীবনের প্রথম ধাপ। 
কালের গতিতে পারিবারিক জীবনের নানারকম পরিবর্তন ঘটলেও, সমাজ- 
জীবনে পরিবারের ভূত্মিকার গুরুত্ব বিন্দুমাত্রও হ্রাস পায় নি) পরিবারের 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হুল, পরিবারের অস্তনূক্কি বিভিন্ন ব্যক্তিদের 
মধ্যে নিবিড আত্মীয়তার সম্পর্ক | গিস্বার্ট (0:5827) বলেন, “এর বিভিন্ন 
সভ্যদের মধ্যে সাধারণতঃ যে অন্তরঙ্গ ত1 ও স্েছ বিরাজ করে, তাই হুল এর 
স্বতঃশ্ফৃত এঁক্য এবং কর্মের সহযোগিতার ভিত্তি; এমন কি যখন মতের জনৈক্য 
এবং বিবাদ দেখ! দেয় তখন অনেক সময় পরিবারের সভ্যদের মধ্যে ন্েছের 
তীব্র হচ্ছে তার কারণ।?! 

[ম্যাকাইভার (71016) পরিবারের পক্ষে কতকগুলি প্রয়োজনীর 
ব্যবস্থার কথ! উল্লেখ করেছেন ৷ যথা_-(১) সহবাসের সম্পর্ক (৪ 78008 
পন্রবারের পক্ষে 16181015171), বিবাহ কিংবা অন্ত কোন আনুষ্ঠানিক 
প্রয়োজনীয় বাবস্থা ব্যবস্থা (৪6011) 0£ 10081711855 ০0: 00161 15060- 
(0081 ৪08118619600--ষে ব্যবস্থা অনুযায়ী এই সহবাস সম্পর্ক প্র্ত্ঠিত 
এবং বক্ষিত হয়, (২) নামকরণের ব্যবস্থা এবং বংশ-গণনার পছত (৪ 
3581609 01 1100061015 0016, 10050915108 ৪130 ৪ 10006 ০6 :০০1:010% 
06561)0, (৩) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (6০০01701910 0:০515107)) য| 
সন্তানের জন্ম ও প্রতিপালনের জন্ত প্রয়োজন এবং (৪) একটি সাধারণ 
বাসস্থান (৪ 601000)01 1380165007)))। 


রি সল্লিবালেক্র_ শু লেখয্োগ্য ইত্শিল্য 001500০0৩ 
ঢ6৪৫0:55 06 65৫ চ800115 01858101281100) £ 

সমাজ-জীবনে ছোট-বড় নানারকম সামাজিক সংগঠনের (১1৫0158- 
03] অস্তিত্ব আছে। কিন্তু পরিবারের তুলনায় কোনটিরই সামা্দিক 


1, 25 0550676 8 মর 400570606518 ০1 9০০19$5 7 6886 9৩. 


১০৬ লমাজদর্শন 


গুরুত্ব বেশী নয়। পরিবারের প্রভাব সমগ্র সমাজ-জীবনের উপর পতিত হয় 
এবং পারিবারিক পরিবর্তন সমগ্র সমাজ-জীবনের উপর প্রতিক্রিয়া! ঘটাদ। 
পরিবারের মধ্যে ভাঙন ধরলে সমস্ত সমাজ-জীবনের ভাঙন ধরতে পারে । 
ম্যাকাইভার এবং পেজ (71201%67 2৫ 10229) ০০৫০9 গ্রন্থে 
পরিবারের নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলির কথা বক্ছেন। যথা_ 

(ক) বিশ্বজনীনত্ব (00715652175) £ (সমাজ-জীবনের যত রকম 
রূপ আছে, পরিবার হুল সংঘবদ্ধ জীবনের সবচেয়ে বিশ্বজনীন দূপ। সব 
সমাজেই এবং সমাজ বিকাশের প্রত্যেক স্তরেই পরিবারের অস্তিত্ব রয়েছে। 
এমন কি নিয়তর প্রাণীদের মধ্যেও পারিবারিক জীবনের রূপ দেখতে পাওয়া 
খাম) 

(খ) আবেগময় ভিত্তি (622০610731 8519) £ (বংশধার1 সংরক্ষণের 
যে জৈবিক প্রয়োজন বা উদ্দেস্ট তার উপরই বিশ্ষে করে পরিবারের ভিত্তি। 
আমাদের দৈহিক প্রবৃত্তি, মানসিক আবেগ এবং প্রবণতার প্রধান কেন্দ্র 
পরিবার । যেমন--সহবাস ও সম্ভান উৎপাদন প্রবৃত্তি, সন্তানের প্রতি 
মাতাপিতার স্নেহ ও বত্র; এ ছাডাও আছে ভালবাসা, আবেগ, অন্থরাগ, মায়া, 
মমতা নিজের অধিকারবোধ সম্পর্কে সচেতনতা ইত্যাদি ।) 


(গ) পাঠনযুলক প্রস্তাব 1£501002056 11511006006) £ সমাজ- 
জীবনের প্রাথমিক দূশ হল পরিবার । পারিবারিক পরিকেশেই মালষ প্রথম 
বধিত হুয় এবং মানুষের জীবনের উপর পরিবারের গ্রভাবই সর্বাধিক। দেহ 
ও মনের উপর প্রভাব বিভ্ভার করেই পরিবার সামাজিক জীবের চত্িক্্রগঠন 


করে থাকে। 


(ঘ) পীমষিত আকার (1.1201654 5156) £ পরিবার হল সবচেয়ে 
ক্দ্র গোষী-জীবন। সমাজ-জীবনের অন্যান্ত সংগঠনের তুলনায় পরিবার 
লবচেয়ে ক্ষুদ্র, কারণ কতকগুলি জৈবিক প্রয়োজনের দ্বার] পরিবারের স*্গঠন 
নির্ধারিত ও নিদিষ্ট হয়। একক'পরিবার পরিবারের সরঙতম রূপ। স্বামীর 
এবং এক বা একাথিক সন্তান নিয়ে একক পরিবার গঠিত হয়। 


পরিবার ১০৭ 


(৪) সামাজিক সংগঠনের মুল কেজ্্র (টি০1৪৪: চ০3161০0, 10 
0১৫ 5০9০121 908০0016) £ অন্যান্ত সামাজিক সংগঠনের মূল কেন্দ্র হুল, 
পরিবাব। বন্তৃতঃ, সমাপ্গ-জীবন ক্হুপাংশে পরিবারেরই সমষ্টি। 

(চ) সভ্যদের দ্বায়িত্ব (69701095111165 0£ 006 16006215 ) 2 
অন্য কোন রকম সংঘ | স'গঠনের তৃলনাধ পরিবারের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক 
খুবই নিবিভ এবং অন্তরঙ্গ । মানুষ প্রয়োজনে দেশের অন্য যুদ্ধ করে এবং প্রাণ 
বিসর্জন দেয়। কিন্তু অধিক্তাংশ মান্য পরিবারের জন্ত সংস্ত জীল্ন ধরেই 
পরিশ্রম করে। পরিবার-জীবনেই নরনারীকে কেবলমাত্র নিজের প্রয়োজন 
ছাড়াও অপরের জন্ত কঠিন কাঁজ কবতে হয় এবং কঠিন দারিত্ব গ্রহণ করতে 
হয়। 

(ছ) সামাজিক নিয্পম-কানুন (5০০1৪1 [২০819000) £ সামাজিক 
বিধিনিষেধ এবং 'আইন-সম্পর্চীক বিধি' পরিবার জীবনকে সুরক্ষিত করে, 
পরিবারের বিবাহ-প্রথা নিষন্ত্রত করে। ঘর্দিও বিভিন্ন সমাজে এই বিবাহু-প্রথ। 
বিভিন্ন রকম, তবু কোন একটি প্রথাকে মেনে চলতেই হয়। 

(জ) পরিবারের স্থায়িত্ব এবং অস্থায়িত্ব (0 76000980606 ৪00 
[6290:815 56০০) £ পারিবারিক সংগঠন যদিও স্থায়ী এবং বিশ্বজলীন 
তবু সংঘ ছিসেবে পরিবার হল সবচেয়ে স্থঈ-স্কায়ী এবং পরিবর্তনশীল। একই 
পরিবারের মধ্যে অসংখ্য পরিবর্তন প্রতিনিয়ত ঘটে চক্ছে। যে পুরুষ ও 
নারীকে কেন্দ্র করে একটি পরিবারের শুরু, তাঁদের মৃত্যুর পর তাদের সন্তানদের 
কেন্দ্র করে নতুন পরিবার জন্মলাভ করছে। সে কারণে আমর] যখন কোন 
প্রাচীন পরিবারের কথা উল্লেখ করি তখন বুঝতে হুবে যে, একাধিক পরিবারের 
বংশ পরম্পরায় তার স্থাদ্বিত্ব বজায় রয়েছে। 


। স্পক্তিন্রাল্রেন্র শ্রলীন্বি্ভালি (0568 ০0£ চ'৪01815) £ 

যদিগ পরিবার একটি বিশ্বজনীন সংগঠন এবং সব সমাজে পরিবারের 
অস্তিত্ব রয়েছে, তবু পরিষারের গঠন বা রূপ সব দেশের সব সমাঞ্জে এক রকম 
নয়। দেশভেদে, সমাজভেদে এই পরিবারের বিভিন্ন কূপ বাগঠন দেখা যায়। 


১০৮ সমাজদর্শন 


নানাদিক থেকে এই পরিবারের শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে। নিজে 
উল্লেখযোগ্য এরূপ কয়েকটি শ্রেণীবিভাগের অ।লোচনা কর] হচ্ছে ঃ 


(ক) এক বিবাহুকারী ও বছ-বিবাঞ্কারী (1০০০৪৪০5 ৪00 
00158806295): যৌন সম্পর্কের ভিত্তিতে পূর্বোক্ত শ্রেণীবিভাগ করা 
হয়েছে । এক-বিবাহকারী পবিনারে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক একত্রে 
বসবাস করে। অর্থাৎ এক্ষ-বিবাহুকারী পরিবারে যৌন সম্পর্ক একজন 

পুরুষ ও একজন স্ত্রালোকের মধ্যেই সীমাবন্ধ থাকে। 
এক-বিবাধকারা ও 
বহু বিষাহফাতী বু বিবাহকারী পরিবারে যৌন সম্পর্ক এক্কাধিক লোকের 

মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে । বহু-বিবাহন প্রথা এন্কিমো জাতিদের 
মধ্যেই খুব দেখা! যাঁয়। বহু বিবাহুকারী পরিবার ছুপ্রকারের হতে পারে 
বন্ছপত্বীক (2015859) এবং বহু-স্বামীক (০০015800:5)। বন্ুপত্ত্রীক 
পরিবারে একজন পুরুষ একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে বসবাস করে । যেসব সমাজের 
পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা! অধিক, সাধারণতঃ সেই সব সমাজেই 
এক-পুরুষের বন স্ত্রী গ্রহণের প্রথা আছে। বহু-স্বামীক পত্রিবার দু-প্রকারের 
হতে পারে--সঙ্বোদর ভ্রাভৃক (68061081) এবং অ-সহোদর জ্রাতৃক €0০0- 
£05061081) 1 বনু-ম্বামীক পরিবারের স্বামীর! যদি সহোদর ভ্রাতা হয় 
তবে সে পরিবারকে সহোদর-ভ্রাতৃক পরিবার বলে। আর যদ্দি স্বামীর 
সহোদর ভ্রাতা না হয়, তাহলে অ-সহোদর ভ্রাতৃক পরিবার বলা হুয়। 
মহাভারতে প্লৌপদীর সঙ্গে পঞ্চপাণ্তবের বিবাহ সহোদর ভ্রাতৃক পরিবারের 
উদাহরণ । তিব্বত, মিকিম, লাডাক প্রভৃতি অঞ্চলে বর্তমানে সহোদর-ভ্রানক 
পরিবারের অস্তত্ব দেখা যায়। মালাবার অঞ্চলে অ-সহোদর-ভ্রাতৃক পরিবারের 
অস্তিত্ব এক সময় বিশেষ প্রচলিত ছিঙলগ বলে শোন। যায়। 

তবে এক-বিবাহৃকারশী পরিবারই (2000508929008 £910115) বর্তমান 
কালে বিশ্যেভাবে প্রচলিত । শিশু-উৎপাদ্দন এবং শিশু-প্রতিপালন--পরিবারের 
এ দুটি প্রধান কাজ এক-বিবাহুকারী পরিবারেই স্বভাবে সম্পর় হয়। 

(খ) পিতৃবংশানুক্রমিক এবং মাতৃবংশানুক্রমিক (95::1117621 
9090 0108001110891 €510115) 2 বংশ গণনার পদ্ধতি অন্থসায়ে পন্ধিবারের 


পরিবার ১০৯ 


পূর্বোক্ত শ্রেণীবিভাগ কর! হয়ে থাকে। পিতার বংশ অনুসারে বংশ গণনা কর! 
পিতৃবংশ মুক্রমি ক হয় যে পরিবার তাকে পিতৃবংশাচক্রমিক (09001117651) 
ও মাতৃযংশাহুক্র'মক পরিবার এবং মাতার বংশান্থদারে বংশ গণন1 করা হয় যে 
পরিবার তাকে মাতৃব'শানুক্রমিক (00860111081) পরিবার বলে। 

(গ) পিতৃবাসস্থানিক এবং মাতৃবাসন্থানিক (2801010081 2৫ 
11800190591) £ বিবাহের পরে স্বামী-স্ত্রীর বাসস্থানের উপর ভিন্ত্ি করে 
পিভৃষাসস্থানিক পরিবারের এই শ্রেণীবিভাগ কর1 হয়েছে । বিবাহের পর 
এবং মাতৃবাসন্থানিক স্থামী যদি নিজের পিতার গৃহে স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করে 
তাহলে তাকে পিতৃবাসস্থানিক (08010109081) পরিবার বলে এবং য্দ 
বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীর মাতার গৃহে বসবাদ করে তাহলে তাকে মাতৃবাস- 
স্থানিক (08019109581) পরিবার বলে। 

(স্ব) 'পিতৃকর্তৃক' এবং “মাতৃকর্তৃক' (080019101)9] 80৫ 
1180:18151081) $ পরিবারের কর্তৃত্ব কার উপর ন্ত্ত তারই ভিত্তিতে এই 
'পিতৃকতৃক এবং শ্রেণীবিভাগ কর] হুয়। পরিবারের কর্তৃত্ব যদি পিতার 
মাইকইক' হাতে থাকে, তাহলে সেই পরিবারকে “পিতৃকর্তৃক" 
(08018-1581 বা 18006118100 80115) এবং যদি মাতার হাতে ন্তস্ত থাকে 
তাহলে “মাতৃকর্তক' (003111310135] বা 00০0061-018106 £80.115) বলা হয়। 

(উ) একক এবং যৌথ (319816 ০: [7001%10031 20115 130 
[006 ঢু810115) £ সম্পর্কের ভিত্তিতে পরিবারের পূর্বোক্ত শ্রেণীবিভাগ 

কর হয়েছে। একক পরিবার (10301510071 190115) 
একক এবং যাঁথ গঠিত হয় স্বামী, স্ত্রী এবং এক বা একাধিক সন্তান নিয়ে। 

যৌথ পরিবারে বিবাহিত পুর (অথবা কন্তাঁর।) স্ত্রীর (অথব। 
স্বামীর) সঙ্গে -একই মাতাপিতার কর্তৃত্বাধীন এক সংসারে বাঁস করে। 
মাতাপিতার মৃত্যুর পর হয় তার! এক একট ভিন্ন ভিন্ন একক পরিবার গঠন করে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যেগুলি পরে আবার এক একটি যৌথ পরিবারে বুপান্তরিত 
হয়, অথবা, কই পরিবারের মধ্যে কতকগুলি বিশ্যে নিয়ম বা বিধি অনুসরণ 
করে বসবাম করতে থাকে। 


১১০ সমাজদর্শন 


৪1 স্পন্তিত্রাক্রেন্স ভন (02182) ০£ 0১৩ চ800815) 2 

মরগ্যান (7. 177. 11078278), লাবক (9. 1. 7:৮৮৮০০%, ফ্রেঙ্জার 
(০. ০ £72267) এবং সাম্প্রতিককালে ব্রিফ্যান্ট (7. 77272%12 প্রমুখ 
সমাজবিজ্ঞানীর] পরিবারের উৎপত্তির ব)াখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, আদিম 
সমাজে পরিবার বা বিবাহ প্রথা বলে কিছু ছিলনা । পশুর মত নরনারী 
ইচ্ছ! হলেই নিজেদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করত। 
কোন সংযম ছিল না, কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না, বা কোন 
সামাঞ্জিক বিবাহ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে স্থায়ী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার 
জন্য সচে হত না। কখনও বা একদল নরনারীর মধ্যে এই যৌন সম্পর্ক 
সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু তাহলেও তাদের মধ্যে কোন স্থায়ী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত 
হত না। পূর্বোন্ত সমাজবিজ্ঞানীদের এই মতবাদ স্বীকার করে নিলে, 
আম[দের এই ধারণ! করতে হয় যে পরিবার কোন বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠান নয়, 
সামাজিক ক্রমবিকাশের এক বিশেষ স্তরে পরিবারের আবির্ভাব ঘটেছে। 
পারিবারিক জীবন-যাপন মানব প্রঞ্কতির অস্তনিছিত বৈশিষ্ট্য নয় এনং 
পারিবারিক জীবন মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক জীবন নয়--একথাও স্বীকার 
করতে হয়। 

এই মতবাদের সমর্থকবৃন্দ আদিম সমাজে নরনারীর এই অনিয়ন্ত্রিত যৌন 
সম্পর্ক প্রমাণ করার জন্ত প্রত্যক্ষভাবে কোন তথ্য উপস্থাপন করতে পারে নি। 
ধতব।'দের সমর্থবে তবে বর্তমানকালেও কোন কোন দেশের নমাজের 
৪০ নরনাীর মধ্যে কতকগুলি প্রচলিত রীতি দেখে তার! 
নিদ্ধান্ত করেছেন যে এগুলি আদিম যুগে মানব সমাজের যৌন উচ্ছুঙ্খলতার 
অস্তিত্বের পরিচয়বাহক। উৎসব উপলক্ষে যৌন উচ্ছৃঙ্ঘলতা, পত্রী বিনিময় এং 
পড়ীর মাধ্যমে অতিথি আপ্যায়ন এই সকল রশতির উদাহরণ! তাছাডা, কোন 
কোন উপজাতির মধ্যে এখনও পিতৃ পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং কোন কোন 
উপজাতির মধ্যে লম্পর্কের ব্যাপারে প্রেণী'ন্ধকরণ রীতির প্রচলন (5:8581808- 
০:5৮ 5550609 ০0£ 61880151510) উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করে বলে তারা 
মনে করেন। শ্রেশীবন্ৃকরণ রীতি অন্থসারে অধিক বযন্ক একশ্রেণীর লোককে 


অনিয়ন্ত্রিত যৌন সম্পর্ক 


পরিবার ১১১ 


পিতা বা! মাতা, সমবয়স্ক এক শ্রেণীর লোককে স্বামী বাস্ত্রী, এক শ্রেণীকে ভ্রাত1 
বা ভগ্রী এবং একশ্রেণীকে পুর ব! কন্তা বলে সম্বোধন করা হুত। 


মর্গ্যানের (110784%) মতে এই যৌন উচ্ছৃঙ্ঘপতার অনস্থা থেকেই বিবর্তন 
প্রক্রিয়ার ফলে পরিবারের আবির্ভাব ঘটেছে এবং নান1 বিবর্তনের মধ্য দিয়ে 
এক্-বিবাহকারী পরিবারের উদ্ভব ঘটেছে। 


মর্গযান (2107£2%) প্রনুখ উপরিউক্ত সমাঁজবিজ্ঞানীদের মতবাদ গ্রহণযোগ্য 
নয়, কারণ তার্দের মতবাদের সমর্থনে তাঁরা ষেসব প্রমাণ উপস্থিত করেছেন 
সেশ্ুলিকে অন্তভাবে ব্যাখ্য। কর] চলে। প্রথমতঃ, অনেক সমাজে নরনারীর 
মধ্যে যৌন উচ্ছৃঙ্খলত। ব৷ প্রাক বিবাহ যৌন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার খীতি থাকলেও 
তা কোন স্থাক্ী রীতি নয় এবং এই সব সমাজে বিবাহ পদ্ধতি স্থায়ী সামাজিক 
র্গগানের মতবাদের রীতি ছিসেবে প্রচলত। স্বুতরাং কোন কোন ক্ষেত্রে 
লতি যৌন উচ্ছৃখপতাব অস্তিত্ব আদিম সমাজেন্র যৌন 
উচ্ছৃঙ্ঘগভার নির্দেশক হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন উপজাতির 
মধ্যে পিত পরিচয় সম্পর্কে অক্জতাও পূর্বোক্ত দিদ্ধান্ত প্রমাণ করে না, যেছেতু 
এই সব উপজাতির মধ্য সথনিদি্ইট আকারে পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব 
রয়েছে । আবার কোন কোন সমাজবিজ্ঞানীর মতে এন্ধপ অজ্ঞতার অস্তিত্বের 
বিষনটি নিছক কাল্পনিক | তৃতীয়তঃ, শ্রেণীবদ্ধকরণ পদ্ধতিকে বছির্গো্ঠী বিবাহের 
(80982105) নিয়ন্ত্রণের জন্ত একটি সামাজিক বীতিরূপে ব্যাথা] করা যেতে 
পারে। বহির্গেষ্ঠী বিবাহের নিষম মেনে চলার জন্ত কোন ব্যক্তি হয়ত যেসব 
রমণীর মধো বিবাহ “নিষিদ্ধ তাদের 'ভগ্রী'রূপে, যাদের সঙ্গে বিবাহ সমাজ- 
স্বীকৃত তাদের “পত্বী'রূপে সম্বোধন করতে পারে । বস্ততঃ, এই পৃথিবীর কোন 
দমাজই অবারিত যৌন সম্পর্ককে স্থায়ী রীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে এমন খবর 
পায়! যায় ন। তাছাড়া, বু আদিম সমাজে, যেবন _-আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের 
অধিবাসীদের মধ্যে, দক্ষিণ অতস্ট্রলিয়ার সাদিম অধিবাপীদের মধ্যে নরনারীর 
অনিষ্মিত যৌন সম্পর্কের কথ! জান! যাঁর না। সামাজিক প্রতিষ্টান ছিসেবে 
পরিবারের অস্তিত্ব এদের মধ্যে বরাবরই হিল। 


১১২ সমাজদর্শন 


বস্ততঃ, মানব সভ্যতার বিবর্তনের একটি বিশেষ স্বরে পরিবারের উদ্ভব 

ঘটেনি, মানব সমাজের আদিতেই পরিবারের অস্তিত্ব ছিল। পরিবার কোন 
পরিবারের উত্তব. কৃত্রিম সংগঠন নয়, পরিবার ব্যবস্থা মানব প্রকৃতির পক্ষে 
কোন এতিহাদিক ন্বাভাবিক। সন্তানই পরিবারের শ্বাভাবিক ভিত্তি, 
ঘটন! নয় 

সম্তানোখ্পাদনের জন্ই নরনারী বিবাহ করে এবং 
পারিবারিক জীবন যাপন করে। এছাড়াও যৌন আবেগ চরিতার্থ করার 
জন্ত। পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব লাভের জন্য, সস্ভানের মাধ্যমে বংশধার] অক্দুপ্র 
রাখার জন্ত, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতার জন্য, বার্ধক্যের সময় সেবা 
শএযার জন্ত মান্য পরিবার গঠন করে। এ ছাডাও আছে এমন একজন 
মানুষের কাদনা ও  ভীবনসাথী লাভের আকাঙ্ষা, যে ভীবনের স্থখদুঃখে, 
প্রয়োজন থেকেই ঘা1ত-প্র“তধাতে এবং সাফল্য বা ব্যর্থতায় সমান অংশীদার 
পরিবায়ের উদ্ভব 

হবে। পারিবারিক জীবনের যাধ)মেই মাস্থষের ভালবাস! 
মেছ, মায়া, মমতা ও অনুরাগ লাভের ইচ্ছার পরিপুরণ ঘটে। স্বামী-স্ত্রী 
গেহ, ভালবাস! ও বন্ধুত্বের নিবিড় বন্ধনে বাঁধা পড়ে এবং পরিবারে সন্তানের 
আবির্ভাব এই বন্ধনকে আরও হ্বদুঢ করে । বন্ততঃ, মাহ্ষের জটিল বাসনা এবং 
সচেতন প্রয়োজন বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়ে কোন-না-কোন 
এক ধরনের পারিবারিক ব্যবস্থ] স্থষ্টি করেছে। 


€ 1 শক্তিকে াক্ভানিক ভিভ্ি (85:51 78818 ০£ 
06 [81003]5) £ 


পরিবারের স্বাভাবিক ভিত্তি কি, এই প্রশ্ন সাধারণতঃ কর] হয়ে থাকে 
্বামীন্্রীর পারস্পরিক ভালবাসা, তাদের যৌন কামন1 যেটাবার আকাঙ্ষা বা 
যৌন সম্পর্কের ফলে জাত সম্ভানের ত্র ও লালন পালন, কোন্টি পরিবারের 
স্বাভাবিক ভিত্তি? 

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ভালবাস! পারিবারিক জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য । স্বামী-স্বীর গভীর ভালবাস! ও বন্ধুত্বের নিবিড় বন্ধন পাঁণিবারিক 
জীবনকে শান্তিপূর্ণ ও নুখময় করে তোলে। কিন্তু সে কারণে এই 


পরিবার ১১৩ 


ভালবাসাকেই পারিবারিক জীবনের স্বাভাবিক ভিত্তি বলা চলে না। 
স্বামী-স্্রীর ঘধৌন কামনার পরিতৃপ্তিও পরিবারের স্বাভাবিক ভিত্তি হতে 
শিশুই পরিবারের পারে না, যেছেতু এই জাতীয় কামনা খুবই 
খাতাবিক ভিত্তি ক্ষণস্থায়ী । এত ক্ষণন্থায়ী ভিত্তির উপর পারিবাপ্রিক 
জীবনের সুরু পৌধ নিগিত হতে পারে না, কাঙ্গেই শেষোক্ত বিকল্পই 
গ্রহণযোগ্য, শিশুর যত্ব ও ব্রক্ষণাবেক্ষণই পারিবারিক জীবনের ম্বাভাবিক 
ভিত্তি। 


উচ্চতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে পারিবারিক জীবন একান্তই স্বাভাবিক । 


সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রতিপ'লন অতি প্ররোেজনীন্ন ব্যাপার । শিশু যখন 
প্রথম জন্মগ্রহণ করে তখন লে এক্কান্ত অদহাম়। মাভাপিতার যত্ব ছাড। 


তার পক্ষে বেঁচে থাক! সম্ভব নয়। কি কারণে মাতাপিতার ন্নেহ এবং আবেগ 
সন্তানের জন্ত ধাবিত হয় তার মনস্তবযূগক আলোচনার কথা বাদ দিলেও 
একটা জিনিন অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে চোখে পডে যে পারিবারিক জীবনের 
মাধ্যমেই সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ প্রতিপালন এবং বিকাশ যখাক্রতম সম্ভব 
তান প্রতিপালন. হয়। সন্তানের দায়িত্ব মাতা ও পিতার যৌথ দাত্িত্ব এবং 
পরিবারের ত্বাভাবিক একেই বল] যেতে পারে পরিবারের স্বাভাবিক ভিত্তি 
রি (7106 15901510355 0£ 019০ £9001]5)। কি রুকম 
পরিবারের মাতাপিতার পক্ষে এ দায়িত্ব সম্তোধজনকভাবে পালন করা সম্ভব, 
সে প্রশ্ন এখানে স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে । একক পরিবারেই (1+001২০- 
€8910 [ঢ818115) সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ, প্রতিপালন প্রভৃতির দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে 
পালন কর! যায়। মাতাপিতা তাদের সবটুকু আন্তরিকতা দিয়ে এ দায়িত্ব 
পালনে ব্রতী হুন। যদিও সন্তানের রক্ষবাবেক্ষণ এবং প্রতিপাঁলনের দায্লিত্ব মায়ের 
উপরই বেশী এসে পড়ে, তবু এক মার পক্ষে এই কঠিন দারিত্ব পালন কর! 
সম্ভব নয় ; সেহেতু পিতার সহযোগিত1 একান্তই প্রয়োজন । স্ৃতরাং একক 
পরিবার যে মানুষের প্রাথমিক ও স্বাভাবিক সংঘবদ্ধ জীবন সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। 
স.্৮ (জম) 


১১৪ সমাজদ শন 


৬। শ্ীশ্রিন্বভ্রিক্ষ ত্লীহ্ন্ম ক্রি ক্রুজ, নদ আাভ্ডাত্রিক্ক ? 
(28 778100115 21011018] 01 8015] ?) £ 

পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমাদের পক্ষে এই সিদ্ধান্তে আসাই 
স্বাভাবিক যে, পারিবারিক জীবন মান্থষের পক্ষে শ্বাভাবিক জীবন। কিন্তু 
অনেকে এ প্রশ্ন তুলেছেন যে, পারিবারিক জীবন কি কত্রিম, ন! স্বাভাবিক ?--এ 
বিষয়টিকে কেন্দ্র করে নানারকম মতভেদ দেখ! দিয়েছে । যথা-_ 

(ক) পারিবারিক জীবন সম্পর্কে বস্তবাদীদের মতামত (775 
1২196511911555 ৬1০ ০0৫ (065 ঢ৪107115) ও বস্তবাদীর] মনে করেন যে 
দামী ও স্ত্রীর মধ্যে যে সম্পর্ক সে কেবল দৈহিক সম্পর্ক। পুরুষ এবং নারী 
€দচ্ছুক ক্ষুধা পরিতঞ্চ করার জন্ঠই একক্রে বসবাস করে এবং কোন কারণে বদি 
'এ সম্পর্কের ভাঁঙন ধরে তাহলে ত্বামী-স্ত্রীর একত্র বসবাস করার কোন সার্থকতা 
নেই। ম্থতরাং পারিবারিক জীব্ন একটি কৃত্রিম সংঘবদ্ধ জীবন। সন্তান বা 
শিগুকে কেন্দ্র করেই থে পরিবারের অস্তিত্ব, বস্তবাদীর। 
ত1মনে করে না। কোন পরিবারে শিশু জন্মগ্রহণ নাও 
করতে পারে। বস্ততঃ যূল পরিবৃ কথাটির সঙ্গে শিশুর কোন সম্পর্ক নেই। 
*72712415 কথাটির অর্থ হুল গৃহ-ক্রীতদাস (102925600 919৬) এব" 
47270122”  কথাটির অর্থ হল পরিবারের সঙ্গে যুক্ত ক্রীতদাসের সমষ্টি। 
পরবর্তীকালে পরিবার বলতে কেবলমাত্র ক্রীতদাসকেই বোঁঝাত না, পরিবারের 
অস্ততূক্তি সকল ব্যক্তিকেই বোঝাত এবং সকলেই গৃষ্কর্তীর সম্পত্তি । বাইবেঙ্গে 
ঈশ্বরের যে দশটি আদেশের কথা উল্লিখিত হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে-_ 
“তোমার প্রতিবেশীর গৃহ তৃঘি কামন] করে] ন1, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রী তৃমি 
কামনা! করে! না, তার পরিচারক বা পরিচারিকা, তার বলদ, তার গাধা বা 
প্রতিবেশীর কোন কিছুই পাবার ইচ্ছা করে! না 1” এই দশটি আদেশের 
মধ্যে শিশুর কোন উল্লেখ নেই। 

অনেকেই সেই পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে এখনও পরিবারকে বিচার করেন। 
তাদের মতে পরিবার ক্রীতদাসের সমষ্টি বা গৃহকর্ডার সম্পত্তি না হতে পারে 
তবু পরিবার কন্রিম সংগঠন ছান়া আর কিছুই নয়। এদের মতে বিবাহের 


স্্যাদীদের অভিমত 


পরিবার ১১৫ 


সধ্যে কোন অন্তনিভিত মাধুর্য বা পবিপ্রডা নেই; বিনা হঙ্গ একটা কৃত্রিম 
ক্তি। সন্তানের জন্ম পারিবারিক জীবনে একটি আকম্মিক ঘটনা ছাড1 কিছুই 
নয়। স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক মূলতঃ দৈহিক সম্পর্ক, তার বেশী কিছু নয়। 
ভতরাং পারিবারিক জীবন মানুষের ব্বাভাবিক জীবন নয় । মাভষের স্বভাবের 
মধ্যে পবিবার-জীবনের ভিত্তি নিহিত নেই। 

(খ) পরিবার সম্পর্কে ভাঁববাদীদের মতামত (7706 [06811৭68, 
খ1০্সে 06 0১০ 7810115) ২ ভাববাদীর! নস্ববাদীদের মতামত গ্রহণ করেন না। 
ভাববাদীর1 স্বামী-স্্ীর মধ্যে ষে ভালবাস! বা দাম্পত্য 
অনুরাগ তাকে দৈহিক কামনার সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে 
করেন না। ভালবাসা এবং টহিক কামন1 এক বস্থ নয় £ বাট্রাগ্ড রাসেল 
13০67254 1%55911) ভাববাদী না হয়েও তার '2197712£6 2780 8107215, 
“ন্তে বলেছেন_-এএকাকী বেঁচে থাকার জন্তে প্রকৃতি মানুষকে সৃষ্টি করেনি, 
হেতু মান্ষ অপর একজনের সহায়তা ভিন্ন প্ররুতির জৈবিক উদ্দ্হয 
পূর্ণ করতে পারে না এবং সভ্য মানুষেরা তাদের যৌন প্রবৃত্তিকে ভালবাস 
সাঁঢা কখনও সম্পূর্ণভাবে মেটাতে পারে না)” মানুষের সমগ্র দৈহিক এবং 
মাননিক সত্তা যদি এই সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ না করে তবে তার যে'ন প্রত্ত্তি 
কখন? পরিতৃপ্ত হয় ন1। 

ভাববাদীর! মনে করেন যে, ৫্দছিক কারণে নরনারী পরস্পরের প্রতি 
আরুষ্ট হলেও ভালবাসা তাদের এক উচ্চ পবিত্র স্তরে উন্নীত করে। এই 
৬ালবামা! নরনারীকে দৈহিক দিক থেকে পথক রেখেও আধ্যান্মিক দিক থেকে 
অভিন্ন করে। পরম্পরের প্রতি অনুরাগ, সহানুভূতি, সমবেদনাবোধ তাদের 
পরস্পরকে পরস্পরের খুব কাছে নিয়ে আসে, যার ফলে তাদের মধ্যে সম্পর্ক 
ছয়ে ওঠে খুব নিবিড় ও অন্তরঙ্গ । দৈহিক" লালসার অন্ধ আবেগ দৃরীভূত হয়ে 


শাববাদীদের অণ্ডমত 


1, 88226 0217 206 902096৮306 2001050 0617769 60 86800 10709 81209 5205 
৪০০০৮ 10107 261 010108195] 007056 63:090$ ছ160 6208 10610 ০01 910081267 800 
35101893 09019 ০8000৮ 20117 8861817 60916 865:05] 10861006 জা1800 105৩.$, 

৮৮136767070 17555610 ১ 2450158520৩ 88015187107 99, 


১১৬ সমাজদ্র্শন 


পারস্পরিক স্হায়ত?, আত্মোৎনর্গ ও সহযোগিতার একই উদ্দেষ্ত সাধনের এক 
আধ্যাত্মিক বন্ধনে তার] বাধ1 পডে। 

ভালবাসাকে এই আধ্যাত্মিক দিক থেকে বিচার করলে হ্থামী-স্ত্রীর সম্পর্ 
হয়ে ওঠে খুবই নিবিড। ছুটি ব্যত্তির সম্পর্ক যদি কেবলমাত্র টৈহ্িক হ; 
তাহলে সে সম্পর্ক কখনও স্থায়ী হয় ন1। এন্সপ সম্পর্ক কখনও ছুটি জীবে 
মধ্যে স্থায়ী বন্ধন সৃষ্টি করতে পারে না এবং তার দ্বারা কোনও সাধার« 
উদ্দেশ্ও সাধিত হতে পারে না। পারস্পরিক কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্টে যখন 
ছটি নরনারী মিলিত হুয় তখনই তাদের সম্পর্ক হয় গ্থায়ী এবং স্থায়ী সম্পর্ক রক্ষ 
করার জন্য উভয়কেই কতকগুলি শর্ত মেনে চলতে হয়। ্বামীন্ত্রীর এরপ স্থায 
সম্পর্ক পারিবারিক সংগঠনের ভিত্বি। 

পরিবারের গুরুত্ব আরও বেড়ে যার খন স্বামী-স্ত্রী যথাসময়ে হয় সস্তানেঃ 
মাতা ও পিতা। লস্তানকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রর সম্পর্ক আরও নিবিড় হণে 
ওঠে। সারজেন্ট (52749%)-এর মতে একটি শিশুর উপস্থিতি মাতাপিতাকে 
পরস্পরের কাছে নিয়ে আসতে পারে ;কারণ এ সময় একই বস্ততে তাদেঃ 
ভালবাসা ও অন্রাগ কেন্দ্রীভূত হয়।: 

সম্তানের রক্ষণাবেক্ষণই পরিবারের স্বাভাবিক ভিত্তি। তবু এমন প্রশ্ন কর 
যেতে পারে যে, সময়ের দিক থেকে সন্তান তো] আগে নয়, ছুটি নরনান্রী" 
বিবাহিত জীৰনই আগে, তারপর তাদের মিলনেই তো৷ সন্তান উৎপন্ন হয় 
আবার অনেক সময় পেখা যায় বিবাহের পরে হয়ত কোন সন্ভতানই হল ন1। 
সন্তানই স্বামীন্ত্ী সুতরাং স্বাভাবিকভাবে ধারণা কর। যেতে পারে যে 
কুচ বন্ধন নরনারীর আর্ধকণই মুখ্য এবং এই আকর্ষণই পরিবারের 
ভিত্তি। অবশ্ত নরনারীর পারস্পরিক আকর্ষণ বিবাহিত জীবনের ম্বাভাবিক 


ভিত্তি--একথ! অস্বীকার কর যায় ন|। তবু একটু ভেবে দেখলেই বোঝ' 
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পরিবার ১১৭ 


বাবে যে সে আকর্ষণকে কোন যতেই পরিবারের ম্বাভাবিক ভিত্তি ছিসেবে গণ্য 
করা যেতে পারে ন1। ছুটি পুরুষের মধ্যে বা কোন বৃদ্ধ ও শিশুর মধ্যেও 
মাকর্ষণ সঙ্টি হতে পারে। উভজ্নের সাঁধচর্ধ হয়ত খুনই মধু, তবু এদের কেন্দ্র 
করে কোন পরিবারের উদ্ভব হতে পারে না। সন্তানের সম্ভাবনাই বিবাহকে 
মন্ত যে-কোন বন্ধন থেকে আলাদ। করে রেখেছে। 

জীববিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান থেকে৪ সমর্থন পাওয়! যায় যে, পিতৃত্বের 
এবং মাতৃত্বের আকাকঙ্ষাই নরনারীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি । এই প্রবৃত্তির 
মাধ্যমেই প্রকৃতি নরনান্দীকে দিয়ে পৃথিবীতে জীবন প্রবাহ অক্ৃগ্ন রাখে। 
্ীববিজ্ঞান ও এ কথ! অবশ্ঠা ঠিক বে, পিতৃত্ব এবং মাতৃত্বের সহজাত 
মশোবিজঞানের শতিমত প্রবৃত্তি নরনীরীর ভীবনে বিলম্বে দেখা দেয়। কিন্ত যখন 
এ প্রবৃত্তির আবির্ভাব ঘটে, তখন সেই প্রবৃত্তি স্বাভাবিকভাবেই পরিতৃপ্চি খোজে । 
বদি কোন কারণে নরনান্নী এ প্রবৃত্তিকে প্রকাশ করতে না পানে তাহলে এ 
প্রবত্তিকে দমন করার ফলে তাদের জীবনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে, যে জন্ম 
গনেক ক্ষেঞ্ঞে নরনারীকে অস্বাভাবিক ভাবে এ প্রবুত্তিকে প্রকাশ করতে হয়। 
তরাং সম্ভান উৎপাদন, তার যন্ব ও রক্ষণাবেক্ষণ করার আকাক্ষা মানুষের 
হজাত প্রবুত্তি এবং এরই উপর পরিবারের ভিত্তি । 


| প্সুজুভকন্ম্ন শ্রিজ্ভান্ম (ছ:360108) £ 

পরিবার-জীবনের স্বাভাবিক স্থদৃঢ ভিত্তি হচ্ছে সম্ভান। স্থতরাং সুস্থ 
মাজ ও সম্তান জন্মগ্রহণ করার ফলেই পরিবার জীবনের ভিত্তি 
508 স্থায়ী হতে পারে। স্স্থ সন্তানের জন্মের জন্ত কি কি 
সামাঞ্জিক বিধি-ব্যবস্থ! অবলগ্বন কর! ষেতে পারে সে সম্পর্কে আলোচন। কৰে 
চজনন বিজ্ঞান (ছ0880105)। এই বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সর্বপ্রথম অনুভব 
করেছিলেন গ্যালটন (02198), যদিও পরে এই বিষয়টি জ্ঞানের একটি 
প্রয়োজনীয় শাখারূপে সকলের স্বীকৃতি লাভ করেছিল। গ্রীক মনীষী প্লেটো 
19০) সুস্থ সস্তান প্রজননের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যে 
শিশু জন্ম থেকে কুপন ও অনুস্থ, মাতাপিতার স্বাভাবিক যত্ব সত্বেও অনেক সময় 


১১৮ সমাজজদর্শন 


তার বেচে থাক! সম্ভব হয় ন। কিন্তু বর্তমান চিকিৎস1 বিজ্ঞানের এত অধিক 
উন্নতি সাধিত হয়েছে যে, উপযুক্ত চিকিৎসা এবং সেবার ফলে অনেক অসুস্থ 
সম্তানকেও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে সাবালক করে তোল! সম্ভব হয়, 
সম্তানকেও অনুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখার কোন সার্থকতা নেই, যেহেতু তার ফল্ 
সমস্ত জাতিটাই দুর্বল হুয়ে পড়ে। এজন্য শোন1 যায়, প্রাচীনকাজে অনেক 
ক্ষেত্রে অন্তপ্থ সম্তানকে অনাবৃত অবস্থায় রেখে তাকে মরতে দেওয়। হত। কিন্ছু 
এ ব্যবস্থাকে সমর্থন কর] যায় না। 

বর্তমান যুগে ছুর্বল ও শারীরিক ত্রুটিযুক্ত সন্তানদের বাচিয়ে না রাখার 
প্রাচীন প্রথা সমাজ অনুমোদন করে না| মাম্ষের মানবতাবোধ ও ক্রমবর্ধমান 
কারও কারও মতে নৈতিক চেতনা এই জাতীয় প্রথার বিরোধী । বর্তমান 


অনুস্থ ও ভুর্বল কালে বিজ্ঞান ও চিকিৎসা ব্যবস্থার সমধিক উন্নতি সাধিত 
সন্তান বাচিয়ে 

রাখলে সমাজনূর্ল হওয়াতে শারীরিক ত্রটিযুক্ত ও অন্তস্থ সম্ভানদের বাচিঠ়ে 
হয়ে পড়ে রেখে তাদের সমাজ-জীবনে ন্তুপ্রতিঠিত করার চন্য সর্বপ্রকা 


ব্যবস্থা অবলদ্বন করা হচ্ছে । অনেকে মনে করেন শারীরিক ক্রটিযুক্ত সম্তানদেন 
' বাচিয়ে রেখে কোন লাভ নেই, যেহেতু তাদের খাচিয়ে রাখার ফলে সমাজ দুর্বল 
হয়ে পড়ে। তার1 মনে করেন, এই জাতীয় সন্তান বরঃপ্রাণ্ত হয়ে পুনপায় ছুর্বল ও 
উপরিউভ্ জভিমতের অন্ুস্থ সন্তান উৎপাদন করে এবং তার ফলে সমাঙ্জের 
বহাল জাতিগত উৎকর্ষ ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে এবং সমাজে : 
অগ্রগতি ব্যাহত হুয়। কিন্তু এই জাতীয় আশংকা কতখানি যুক্তিসংগত 
বল! কঠিন । প্রথমতঃ) ইতিহাসই প্রমাণ করে যে দুর্বল ও শারীগিক ক্রটিমু 
সন্তানদের বাচিয়ে রাখলে সমাজ দুর্বল হয়ে পডে না। দ্বিতীয়তঃ, সন্ভা” 
মাতাপিতার বাঞ্ধিত গুণগুলি কী পরিমাণে উত্তরাধিকার সুত্রে লাভ করতে 
পারে সেই বিষয়টি এখনও দুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয় নি। ঠতীয়তঃ, মাতাপিতার 
প্রয়োজনীয় বৈশিষ্টাগুলি উত্তরাধিকার সুত্রে লাভ করার উপরই ব্যকিব 
ব্যক্তিগত ও সামাজিক সাফল্য নির্ভর করে না। চতুর্থ তঃ, মানুষের প্রয়োজণাঃ 
গুণগুলি শুধুমাত্র বংশগতির উপর নির্ভর করে না। পঞ্চমতঃ, কোন মানুষ তা” 
বয়স্ক জীবনে কী হয়ে উঠলে ত1 নির্ধারণ কর] খুবই কঠিন। বস্ততঃ অনেক 


পরিবার ১১৯ 


খ্যাতনামা নরনারী শিশুকালে রুগ্ন ও দুর্বল ছিল। পঞ্চমতঃ, সমাজের সভ্যদের 
শারীরিক শক্তি ও কর্মক্ষমতা শুধুমাত্র বংশগতির দ্বারা নির্ধারিত হয় না, উন্নত 
জীবনযাত্র! গ্রণালীর উপরও নির্ভর করে। 

পূর্বোক্ত সমালোচনার সত্যতা ত্বীকার করে নেওয়া হলেও, একথা 
স্বীকার্য ষে, সমাজের জাতিগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি করার জস্ত, সমস্থ সন্তানের জন্মপানে 
উৎসাহুদান ও অন্বস্থ সম্তানের জন্মরোধ করার প্রয়োজন আছে। সমাজের 
অগ্রগতির জন্তই স্্স্থ সম্তানের জন্মগ্রহণ বা ম্ুপ্রজননের একাস্ত আবশ্যক ত' 
আছে। 

স্থপ্রজনন-বিজ্ঞানের ছুটি দিক আছে-সদর্থক ও নঞর্থক। এর সদর্থক 
দিক হুল সুস্থ ও সুন্দর সন্তান যাতে জন্মায় সে বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া । এর 
নঞ্র্থক দিক হল অনুস্থ সস্ভতান যাতে না জন্মায় তার ব্যবস্থা করা। যেসব 
নরনারী শারীরিক এবং যানসিক দিক থেকে অস্থস্থ, সংক্রামক রোগাক্রান্ত 
তাদের বিবাহ অবাঞ্ছিত ও বন্ধ করা প্রয়োজন । সুপ্রজনন-বিজ্ঞানের উন্নতির 
ফলে ভবিষ্যতে এসব সমস্তার প্রতি যে বেশী আলোকপাত হবে সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই। 


৬৮1 বিবি (818101886) : 


প্রফেসার ম্যাফেঞি (12101. 7/120%%256) বলেন, “পরিবারের প্রাথমিক 
ভিত্তির একান্ত প্রয়োজনীয়তার জন্তই বিবাহ প্রথার প্রতি পবিত্রতা এবং স্থাহিত্ব 
আরোপ করার যথেষ্ট কারণ আছে।”। বিবাহ্‌-প্রথার উপরই পরিবার নির্ভরশীল। 
নরনারীর সহজাত দৈহিক কামনাকে বিবাহ একটি স্থায়ী, সুদৃঢ় ও পবিত্র 
বন্ধনের মধ্যে রূপ দান করে। বিবাহিত জীবনে নরনারী পারস্পরিক 
ভালবাসার মাধ্যমে নিজেদের বিকশিত করতে পারে। দৈহিক কামনার 
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১২০ সমাজার্শন 


বিকৃতি মানুষের জীধনে নৈতিক অধংপতনের হুচন1 করে। বিবাহ্রে পবিজ্ত 
বন্ধনই এই কামনাকে ভালবাসা ও পারম্পরিক বন্ধুত্বে রূপান্তরিত করে এবং 
পশু-প্রবৃত্তিকে বিদুরিত করে নরনারীর যনে এক আধ্যাত্বিক মনোভাবের 
সৃষ্টি করে। বিবাহ-প্রথা একটি সামাজিক রীতি, সমাজের কল্যাণের জন্যই 
সমাজ নরনারণর এই মিলনকে স্বীকার করে নেয়। 

বিবাহ ব্যক্তি এবং সমাজ উভয়ের দিক থেকেই একটি প্রয়োজনীয় 
অন্ুষ্ঠান। স্বাভাবিক যৌন গুবৃত্তির পরিতৃষ্টির জন্ত নরনারীর বিবাহ-বন্ধনে 
আবদ্ধ হওয়। প্রয়োজন । অবদমিত যৌন-কামনা অনেক সময় অস্থস্থত| এবং 
মানসিক বিরুতির সৃষ্টি করে। মানুষের যৌন আবেগ যদি বিচার-বুদ্ধির ঘ্বার। 
সমাজ জীবনে নিয়ন্ত্রিত না হয় এবং তার সৌন্দর্বোধ, নীতিবোধ ও 
বিবাহের প্রয়োজনীয়তা! ধর্নবোধের সঙ্গে যুক্ত ন! থাকে তাহলে মানুষ, মানুষ হয়ে৪ 
পশ্ডতে পরিণত হয়। সমাজের কল্যাণের জ্তন্তই এই বিবাভ-প্রথার একাস্ত 
প্রয়োজন । বিবাহ নরনারীর মধ্যে স্বুট বন্ধন স্ৃ্টি করে_-মধুরতম সাহচর্য 
হাটি করে। বিবাহু-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নরনারী একই স্ুখ-ছুঃখের সমান 
অংশীদার হয়, একই আশা-আকাজ্ষায় অনুপ্রাণিত হুয়, একই সন্তানের চিন্তায় 
ব্যাকুল হুয়ে ওঠে । উভয়ের মনোভাবের এই সাদৃশ্য এমন একটি মধুর সম্পর্কের 
সৃষ্টি করে য! অন্য কোন রকম সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখ] যায় না। সকল সামাজিক 
অনুষ্ঠানের মধ্যে পরিবারের প্রভাবই সমাজের উপর সমধিক। বিবাহ একটি 
নতিক অনুষ্ঠান । বিবাহ কেবলমাত্র ছুটি নরনারীর মধ্যে একটি নিছক চুক্তি 
নয়। পারম্পনিক ভালবাসা, সহানুভূতি, সমবেদনাবোধ ও সহযোগিতা 
জৈবিক কামনাকে আধ্যাত্মিক এবং পবিজ্ঞ বন্ধানে উন্নীত করে । বিবাহের প্রধান 
লক্ষ্য দৈহিক মিলনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক বদ্ধন স্টি কর1। স্থতরাং কি ব্যক্তির 
দিক থেকে, কি সমাজের দিক থেকে, বিবাহের প্রয়োজনীরতা অস্বীকার করার 
উপায় নেই। বার্টণণ্ড রাসেল (7367270 13655611) বলেন, “আহি বিশ্বাস 
করি যে, ছুটি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে ভাল এবং সবচেয়ে গ্রয়োজনীয় সম্পর্ক 
বদি কিছু থাকে সেহল বিবাহ । এ পর্যস্ত বদি সেই বিষয়টি উপলব্ধি কর! 
না হয়ে থাকে, তাহলে বিশেষ করে এই কারণে যে, স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পর 


পরিবার ১২১ 


পরস্পরকে পুলিস বলে মনে করেছে । বিবাহ যদি তার সম্ভাবনাকে লাভ 
করতে চায় তাহলে স্বামীকে ও স্ত্রীকে বোঝাবার অন্ত অবশ্বই চিন্তা করতে হবে 
নেআইন যাই হোক না কেন, তাদের ব্যক্তিগত জীবনে তার! স্বাধীন ।৮: 


১ ন্রিআাত-ন্জিত্ছ্তি (10850106) 2 


যদ্দিও বিবাহের স্থায়িত্ব একান্তই বাঞ্থনীয় তবু কোন কোন বিশেষ সমাজে 
বিবাহ বিচ্ছেদে প্রথা প্রচলিত আছে। এ সম্পর্কে তিন ধরনের মতামত দেখা 
শয় ৪ যথা, 

( ক) বন্€শীল মনোভাব 00056158015 1৩৬): এ মনোভাব 
অন্ষায়ী নরনারীর বিবাহ একটি ধায় অনুষ্ঠান । আদশ পরিবারের ভিত্তি নর- 
নার শর স্থায়* বিবাহ বন্ধন | কারণ, বিবাহিত নরনাত্ধীর এবং তাদের সন্তানদের 
?নতিক বিকাশের জন্য বিবাহ অনুষ্ঠান একাস্ত অপরিহীর্য। শ্তরাং সামাজিক 
কলাঁণ এবং সামাজিক সংহতি রক্ষণের জন্ত বিবাহ-বিচ্ছেদ কোন মতেই 
্মর্থনযোগা নয়। বিবাহিত নরনারী যদি খেয়ালখুশীমত বিবাহ বিচ্ছেদের 
স“্ল্প করে তবে তাদের ব্যক্তিগত জীবনে এবং সমাঙ্গ জীবনে বিপর্যয় দেখা 
দেবে; পারিবারিক জীবনের সংহতি, পবিত্রতা ও মাধুর্য নষ্ট হয়ে যাবে। 


সঙ্মশুকশাচল্না (026001819) £ 


এই রক্ষণশীল মনোভাব সমর্থনযোগ্য নয় । বর্তমান যুগ ব্যকি-স্বাতত্যবাদের 
[গ। কোন নর বা নারীর পক্ষেই অসুখী এবং অবাঞ্চিত বিবাহিত জীবনকে 
'্াকড়ে ধরে থাকা সম্ভব নয়। বস্ততঃ, নরনারীর পারম্পরিক বন্ধুত্, ভালবাস! 
ন্রাগ, প্রীতি, সহাঙ্ছভৃতি ও সমবেদনাবোধ বিবাহিত জীবনকে সুখময় 
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১২২ সমাজদর্শন 


এবং মাধূর্ধপূর্ণ করে । স্থতরাং বিবাহিত জীবনে যদি এ গুণগুলি অনুপস্থিত 
থাকে তাহলে বিবাহবন্ধণ হয়ে ওঠে একটি দুঃসহ কৃত্রিম বন্ধন। 73676 2%0 
55911 বলেন, “ষে বিবাহে কোন সম্ভান হল না, সেক্ষেত্রে উভদ্ন ব্যক্তিই 
যদিও ভদ্রভাবে পরস্পরের প্রতি আচরণ করে তধু বিবাহ-বিচ্ছেদই অনেক 
ক্ষেত্রে প্রকৃত সমস্যার সমাধান | কিন্তু যেখানে সন্তান বর্তমান, বিবাহের স্থাযিত 
আমার মতে এক গুরুতর প্রয়োজনীয় বিষয়” | 

(খ) চরমপন্থী মতবাদ (৪01০8) 16) ১ এ মতবাদ অনুযায়ী 
বিবাহিত নরনারীর পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে বিবাহ-বিচ্ছেদদর মঞ্জুর করা 
উচিত। বিবাহিত জীবন নরনারীর ব্যক্তিগত ব্যাপার, সেহেতু যদি প্রয়োজন, 
দেখ! দেয় এবং উভয়ের সম্মতি থাকে তবে বিবাহ-বিচ্ছেদে কোন আপত্তির 
কারণ থাকতে পারে না। 

বিবাহিত জীবনের উদ্দেশ্ট নর নারীর উভয়ের মিলনের মাধ্যমে একটি গৃহকে 
স্থন্দর করে তোলা। কিন্ত যর্দি বিবাহের মাধ্যমে কোন নৈতিক উদ্দেহ 
সাধিত না হয়__বিবাহ্নিত জীবন যদি কলহু, বিবাদ, ঈর্ষা, অগ্রীতিকন 
মনোভাবে পূর্ণ হয় তাহলে স্বামী, স্ত্রী ও সম্তানের কারও পক্ষে স্ধী জীবন যাপন 
কর? সম্ভব হয় ন। এবং এ বিষময় জীবন তাদের মানসিক ও নৈতিক বিকাশের 
পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দ্দাডায়। স্বতরাং এক্প অবাঞ্ছিত বিবাহিত জীবনের 
পরিসমাপ্সি প্রয়োজন । 


হ্মতেশোলিস্মা (011001518) £ 


কিন্তু কেবলমাত্র স্বামী-স্ত্রীর সম্মতি থাকলেই বিবাহু-বিচ্ছেদ হনে --এ 
মতকে নৈতিক দ্দিক থেকে সমর্থন কর। যায় না। কারণ, সেক্ষেত্রে বিবাহ 
বিচ্ছেদের ব্যাপার হয়ে উঠবে স্বামী-স্ত্রীর খেয়ালখুশীর ব্যাপার । 
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(গ) উদ্ধার মনোভাব (16151 ড16) £ উদার মতাবলম্বীদের 
অভিমত যে, বিশেষ ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর করা উচিত। নরনারীর 
উভবের কেউ যদ্দি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা রহিত হয়, 
ছুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়বা কোন দ্বণ্য অপরাধজনক কাধে লিপ হয়, 
সেক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদ সমর্থনযোগ্য । অবশ্ত আইনের পক্ষে বিবাহু-বিচ্ছেদে 
উৎসাহ দান কর। উচিত নয়। স্বামী-স্ত্রী যদি শিথিল বিবাহ্বন্ধনকে ধৈর্য ও 
নিজেদের গুচেষ্টায় পুনরায় গদূঢ করে তৃলতে পারে তবে ত হবে উভয়ের পক্ষে 
কল্যাণকর । তবেষপ্দি কোন প্রকারেই অবস্থার গুল্রতিসাধন কর! ন1 যায় 
এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়েই স্থির সিদ্ধান্ত করে যে, উভয়ের বিবাহিত জীবন অবাঞ্চিত 
পরিণতির স্ষ্টি করেছে, সেক্ষেত্রে আইনের উচিত হুবে বিবাহু-বিচ্ছেদের 
আবেদন মঞ্জুর কর]। 

বস্ততঃ বিবাহু-বিচ্ছেদের সমস্যা অত্যন্ত জর্টিল সামাজিক সমস্যা | যদি 
বিবাহ-বিচ্ছেদ্ধের সংখ্য। দিন দ্রিন বুছি। পেতে থাকে তাহলে সমাভের সংহতি 
নষ্ট হয়ে যায়। বিবাহ সম্পর্কে সাধারণের মনোভাবকে উন্নত করার উপরই 
বিবাহ-বিচ্ছেদের সমস্ত! নির্ভর করছে । সকলেই যদি মনে-গ্রাণে অস্তরের সঙ্গে 
বিবাহের অস্তনিহিত আদর্শকে উপলব্ধি করে, বিবাহকে একটি নৈতিক ও 
ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলে মনে করে এবং পারস্পরিক ভালবাসা, অনুরাগ, প্রীতির 
ভিত্তিতে মধুর পারিবারিক জীবন যাপন করে তাহলে বিবাহু-বিচ্ছেদের স্মস্থা 
এতথানি গুরুত্বপূর্ণ সমস্তারূপে দেখ! দেবে না। 

২০ গপতভ্রিজান্র ও স্ঙ্মাভ্ক (80911 ৪:90 9০0০185) £ 
পরিবাযের উপরই যে সমাজের ভিত্তি এবং পরিবার ষে এক হিসেবে সমাজের 
পরিবার সমাজের জনন-কোষ (£61201091 ০611), তা আমাদের পূর্ববর্তী 
25854 আলোচন1 থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। তবে সামাজিক 
অনুষ্ঠান ব' প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার সমাজ এবং রাষ্ট্রের দ্বারা বিশেষভাবে 
প্রভাবিত হয়। 

সমাজই তার আচার-ব্যবহার, জনমত গ্রভৃতির সাহায্যে পরিবারের বিভিন্ন 
কর্মপঞ্চতা নয়ন্ত্রিত করে। উদ্দাহরণম্বরূপ বিবাহ-প্রথার উল্লেখ কর! যেতে 
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পারে। স্বামীন্্রী নির্বাচন, বিবাহদংক্রাস্ত আচার অনুষ্ঠান এবং কোন্‌ কোন্‌ 
ক্ষেত্রে বৈবাহিক সম্পর্ক বধ ও কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেতে অবৈধ--এই সব বিষয়ে 
সমাজ পরিবারের বিধিনিষেধ নির্দেশ করে সমাঙ্গ পরিবারের বিবাহ-প্রথাকে 
রা খপ নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। অবশ্ত সমাজজভেদদে এই সব 
নিয়মকান্থুনের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়; তাহলেও বিভিন্ন 
আকার ও প্রকারের প্রভেদ সন্কেও পরিবার এবং সমাজ উভয়ে যে ঘনিষ্ট 
সম্পর্কে সম্পর্কঘুক্ত, মানব-সভ্যতার ইতিহাস তার স্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে। 
আধুনিক যুগে রাষ্ট্রও নানাভাবে পরিবারের উন্নতি ও বিকাশের ফুলে 
প্রেরণা যুগিয়েছে । বিভিন্ন বাষ্র পরিবার-ভাতা ও বৃদ্ধ ব্যক্তিদের অবসর-বৃততি 
অনুমোদন করে, স্বাস্থ্য ও বাপ-ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করে, পরিবারের এঁক্য 
ও সংভতি আনয়ন করে, ভাকে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা! করেছে । আবার 
অন্যদিকে অনেক রাষ্ট্র পরিবারের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অযথ! হস্তক্ষেপ করে, 
পরিবারের উপর শ্ুলের শিক্ষাব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রিত করে, যুবকদের 
রাষ্ট্র প্রতাব মনে রাজনীতির প্রতি সন্রিয় অনুরাগ হ্ত্টি করে 
পরিবারের পানিবারিক পরিৰেশকে এমনভাবে বিনষ্ট করেছে ষে, অনেক যুবক, 
যুবতী মাতাপিতাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলে ধারণা করতে অভ্যন্ত হয়ে পডেছে। 
তাছাডা, অনেক লেখক এবং রাজনীতিবিদ গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর (12০) 
অভিমত অশ্নসরণ করে ধারণ করেছেন যে, সমাজের বিকাশের বিশেষ এক 
স্তরে সমাজের কতকগুলি অভাব মেটাবার জন্যই পরিবার-ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। 
কারও কারও মতে  কিস্কু সমাজ একটু অগ্রলর হলেও পরিবারে প্রয়োজনীয় 
পারবার নিস্রয়োজন কাজের দারিত্ব রাষটুই গ্রহণ করতে পারবে । কোন কোন 
লেখক এমনও ধারণ! করেন যে, সব কিছু বিচারে মাপকাঠি যখন মানুষ, তখন 
মান্থমের মঙ্গলের জন্তই পরিবারের দমন ব! প্রভাব খর্ব কর! শ্রয়োজন। সেরকম 
প্রয়ো্ষন দেখ! দিলে পরিবারকে একেবারে উচ্ছেদ করে দেওয়াও যুক্তিযুক্ত হবে। 
কিন্ত পূর্বোক্ত লেখকদের এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। ব্যজির পক্ষে 
পরিবারের প্রয়োজন নেই__-এমন সম্ভাবন! কখনও দেখ! দেবে না। পরিবারের 
সামাজিক) মনম্বত্বমূলক, নৈতিক এবং অর্থনৈতিক কার্ধকলাপ বিবেচনা 
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করলে মনে হয় যে, পরিবার মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয় একটি স্বাভাবিক 
অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান । 
পরিবার কেবলমাত্র সন্তানদের পাথিব প্রয়োজনই মেটায় না, সমাজ- 
জীবনের বিভিন্ন ধারণা, আচার-ব্যবহার, ব্বীতি-নীতির সঙ্গেৎ সন্তানদের 
পরিবার ও সমাজ প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটিয়ে দেয়। পারিবারিক ভীবনেই 
মানুষের সর্বপ্রথম সমবায় জীবন (০০116০615 116) 
সম্পর্কে জ্ঞান জন্মায় । পন্রিবারের মত অতি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী জীবনও পরিচালিত 
করতে হুলে যে পারম্পরিক সহযোগিতার এবং নির্দিই কর্তব্য করার প্রয়োজন 
সে সম্পর্কেও মাস্ছষ পারিবারিক জীবন থেকে জ্ঞান লাভ করে । সামাজিক, 
রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক সকল বিষয়েই মানুষ প্রাথমিক শিক্ষ! 
পরিবার জীবন থেকেই লাভ করে। এই প্রাথমিক জ্ঞানই সন্তানদের ভবিষ্ুৎ 
জীবনকে স্বপ্রতিঠিত করতে সহায়তা করে । সমাজ-জীবনের উপর পরিবারের 
প্রভাব কতখানি তার ব্যখ্যা প্রসঙ্গে সমাজ-বিজ্ঞানী গিলিন (02117%) এবং 
বরাকমার (73195077721) বলেন, “সমাজ-জীবনের প্রথম অণুহল পরিবার | একই 
মধ্যে বৃহত্তর সমাজ-জীবনের শিক্ষা মান্ষ লাভ করে । এখানে তার। কেবলমাত্র 
ধন উৎপাদনের পদ্ধতিই শিক্ষা করে না এবং সম্পত্তিতে অধিকারবোধ সম্পর্কেই 
তালিম পায় ন।, সংঘবদ্ধ জীবনে তাদের কর্তব্য এবং অধিকার সম্পর্কে শিক্ষা 
লাভ করে। গুহতেই সকল রকম সংস্কৃতির সুত্রপাত হয়।”! 
বিভিন্ন সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষকে বিচার করলে দেখা যায় মানুষ 
পরিবার সমাজেয় পক্ষে মূলতঃ পারিবারিক জীব। ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য পরিবারের 
নিন উচ্ছেদ কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নয় ; বরং বলা যেতে পারে 
-এ জাতীয় ধারণ! স্ববিরোধী । এইসব ধারণ! যুক্তিযুক্ত 
প্রমাণিত হত যদি মাস্ষ নিয়শ্রেণীর প্রাণীর মতন সমাজ-বহির্ভূত আস্মকেন্র্রিক 
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'জীবন-যাপনকে আদর্শ বলে মেনে নিত। কিন্তু এ ধারণা ষে গ্রহণযোগ্য নয় 
ইতিপূর্বে আমর! তার আলোচনা করেছি। 

একথ! সত্য যে, কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজের অস্তিত্ব ব্যক্তির 
ব্যক্তিগত শ্বার্থসিদ্ধির পথে অন্তরায়ন্থক্ূপ দেখা যায়; অবশ্ত ব্যক্তিত্বার্থ 
পরিবারের ও রাষ্ট্রের স্বার্থের মধ্যে কিছুটা অসংগতি থাকবেই। কিন্ত 
পরিবারের ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণের কথ! চিন্ত! না করে ব্যক্তি যদি নিজের 
বাক্তিস্বার্খ ও ্বার্কেই সব সমর বড করে দেখে, তাহলে শুধু সমাজ 
নি নয় মান্থষের স্ভ্যতাই একটা বিরাট ধ্বংসের সম্মুখীন 

হবে। ইতিহাসও তার সাক্ষ্য বন করে। প্রাচীন গীসে 

সমাজের উন্নত স্তরে পারিবারিক নিয়মকানুনের শিথিলতা পরিবারের অভ্যন্তরে 
যে ছৃর্নাতির সঞ্চার করেছিল তা এক উন্নত রাষ্ট গঠনের পরিপন্থী ছিল না। 
কিন্ত রোমে পরিবার ব্যবস্থা এক ত্বদূঢচ নৈতিক তিতির উপর প্রতিষ্ঠিত 
হওয়াতে, রোম সাম্রাজ্য উন্নতির সর্বশ্রেষ্ঠ শিখরে আরোহণ করেছিল, ষদ্দিও 
পরে পরিবার সম্পকাঁয় বিধি নিষেধপ্ুপি শিথিল হওয়ায় রাষ্ট্রের সেই উন্নত 
অবস্থার অবনতি ঘটেছিল। 

বন্ততঃ, পরিবার প্রথার উচ্ছেদ্দের কথ! ভাবাই চলে না। পুরুষ ও স্ত্ী 
একত্রিত হয়ে ষদ্ধি একটি স্থায়ী সংগঠনের মাধ্যমে সম্ভানপালনের দাবিত্ব গ্রহণ 
ন1 করে, তাহলে সন্ভানপালনের দায়িত্ব অপর কারও উপর অর্পণ করতে হুবে। 
অনেকের ধারণা সমাজ অর্থাৎ বাষ্্রই এই দায়িত্ব গ্রহণ করার পক্ষে উপযুক্ত 
রাষ্্রই শিশুদের লালনপালন করবে, তাদের উপযুক্ত শিক্ষাদান করবে, জীবিকা! 
নির্বাহের জন্ত কোন বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেবে এবং যাতে জীবনে তারা স্বপ্রতিষ্ঠিত 
হতে পারে তার জন্য চেষ্টা করবে অর্থাৎ সমাজে পরিবারের স্থান থাকবে না। 

কিন্ত এ জাতীয় অভিমত মাহুষের প্রতি সম্পর্কে সঠিক ধারণার পরিচয় 
রিনি দান করে ন1। সবমাতাপিতাই শিশুদের রাষ্ট্রের কাছে 
রাষ্ট্রের পক্ষে রণ. অর্গণ করতে সম্মত হবে ন! এবং পরিবারের মধ্যে থেকে 
০ শিগুর যে.ন্যাতন্ত্য ও চরিত্রের বিকাশ পরিলক্ষিত হয়, 
তাও দেখা যাবে না। বন্ততঃ, মাতাপিতার স্বার্থপুর্ণ ভালবাসা, স্সেছ, 


পরিবার ১২৭ 


মায়া-মমতা! শিশুর সর্বাঙ্গীন শ্বাভাবিক বিকাশ এবং স্থৃস্থ সমাঁজ-জীবন গঠনের 
জন্য একান্ত প্রয়োজন । 

বর্তমান যুগে কোন কোন দেশে রাষ্ট্রকে অস্বাভাবিক প্রাধান্য দেবার ভন্য 
পরিবারকে অবদমিত করার এক প্রচেষ্টা দেখা গেছে । কারও কার 9 মতে 
তা পরিবার হুল বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান (9০৫:৪০০1 195060001) 
পর্ব করার চেষ্টা এবং সে কারণে পরিবারের প্রভাব খর্ব করার জন্ত চেষ্টা 
গা মিতহনি করণকয়। কিন্তু এ বাবস্থা বেশীদিন স্থাধী হয় নি, কারণ 
অল্পদিনের মধ্যেই স্থায়ী পরিবার-জীবনের গুরুত্ব বিশেষভাবে অন্ভূত হয়েছে। 

স*ক্ষেপে বলা যেতে পারে, পরিবার ছাড়া রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে না। 
পরিবারের দৃঢ ভিত্তির উপরই সমাজের প্রতিষ্ঠা, স্থতরাং 


পন্বারছাডারাই 
উকে থাকতে পরিবারের উচ্ছেদ তো! দূরের কথা, সমাজের সকলের 
ও আস্তরিক প্রচেষ্টায় পরিবারে ক্রমোন্নতি কি ভাবে সম্ভব, 


“কত দার্শনিকের কাছে তাই একটা প্রধান সমস্যা | 
৮ 


/৫১১ পরিবারের কার্ধাবলী (ছ0০6102 0: 8. £8121115) £ 
[দমাজ অন্তভূক অন্যান্থ প্রতিষ্ঠানের তুলনায় পরিবাবের প্রয়োজনীয়তা ও 
শ্রুত্ব সবচেয়ে অধিক এবং সমাজ জীবনের উপর এব প্রভাবও বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । অন্তান্ত সামাঞ্জিক প্রতিষ্ঠানের মত 
পরিবারেরও কতকগুলি নির্দিষ্ট কার্য আছে, যদিও কালের 
গণততে এই সব কার্ধাবলীর মধ্যে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে । আমরা 
সংক্ষেপে পরিবারের কার্যাবলী এবং কিভাবে সেগুলির মধ্যে পরিবর্তন দেখা 
ধয়েছে তা আলোচন! করব £ 
(১) জৈবিক (9101981081) £ নবনারীর জৈবিক ও দৈহিক প্রয়োজন 
ঘটান পরিবারের অন্ততম উল্লেখযোগা কাজ। পরিবারই সম্ভতানোৎ্পাদনের 
একমাত্র শ্বীরুত প্রতিষ্ঠান ৷ শিশুদের পক্ষে উপযোগী এমন 
পরিবেশে সম্তানের জন্মঘান কর! পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ 
সামাজিক কার্ধ। এই কার্ধের মাধ্যমে 'বংশ বিস্তার স্ভুধ হয় এবং নরনারীর 


প্রধারের কার্য 


*জবিক 


১২৮ সমাজপর্শন 


যৌন সম্পর্ক ও যৌন আচরণ স্থনিয়ন্ত্রিত হয়। যদিও শিশু প্রতিপালনের 
দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্ত বর্তমানকালে সমাঞ্জে অনেক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের 
উদ্ভব ঘটেছে, তবু মন্তানোৎ্পাদনের কাজ পরিবারের একচেটি রা 

(২) অর্থনৈতিক (2০0008010) £ যেহেতু শিশুপালন পরিবারের অন্তত ম 
প্রধান কাজ, সেহেতু পরিবারের অর্থনৈতিক প্রয়োঞ্জন মেটানও পরিবারের 
অন্ততম কাজ । এই দারিত্ব প্রধানতঃ এসে পডে পিতার উপর, কারণ মাকে 
সাধারণতঃ শিশুর শারীন্িক তত্বাবধানে নিজেকে 
নিয়োজিত করতে হুয়। কিন্তু বর্তমানকালে অনেক ক্ষেত্রে 
মাতাপিতা উভয়কেই পরিবারের অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটাবার কাজে বত 
দেখা যায়। এমন এক সময় ছিল ঘখন পরিবারই ছিল অর্থনৈতিক উৎপাদনের 
কেন্দ্রম্বরূপ । পরিবারের ষাবতীয় প্রয়োজ্গীয় বস্তগুলি গৃথ্থেই উৎপাদিত হত। 
কিন্তু নগরকেন্দ্রিক শিল্প সভ্যতার প্রদাত্রের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন উৎপাদন 
কেন্দ্রের আবির্ভাব ঘটেছে। ) বওমানকালে মিল, কারখ।ন1, দোকান, বাঞ্জার 
ব্যা্ক গ্রভৃতি পরিবারের অর্থ রা কাধওণি তত্র স্পপুর কর 

(৩) শিক্ষামূলক রন মু শিশুদের অন্ততন উল্লে উ্ রঃ 
শিক্ষাকেন্তর। (শিশুর জন্মের পরে, প্রথম পাঁচটি বছর সে গৃহেই শিক্ষালাভ করে 
সিরা তারপর শিশুকে শিক্ষাগ্রহণের জন্ত কোন শিক্ষ! প্রতিষ্ঠানে 
পাঠান হুয়। যদিও প্রচলিত প্রথান্যাক্ী শিক্ষা দেবার 
দায়িত্ব অন্তান্ত শিক্ষ! প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করেছে তবু সমাঞ্জের অতীত সংস্কৃতির 
সঙ্গে পরিচর করিয়ে দেবার দায়িত্ব এখনও গৃছের উপর স্তম্ভ । সমাজাছমোদিত 
আচরণ, সহযোগিতা, নিয়মানুবৃতিতা প্রভৃতি বিষয়গুলি শিশু-সম্ভানের 
গুছেই শিক্ষ! করে। বস্ততঃ, গৃঙ্রে মাধ্যমেই শিশু বৃহত্তর সমাজ-জীবনের সঙ্গে 
পরিচিত হয় ।এ 

(8) রক্ষণমুলক (2:45) সব রকম বিপদ আপদ থেকে 
পরিবারের সভ্যদের রক্ষ1 করা পরিবারের অন্ভতম উল্লেখযোগ্য কাজ। কিন্ত 

2৪, এ নম্পর্কে গরে বিভারিত আলোচনা কর! হচ্ছে। 


অর্থনৈতিক 


পরিবার ১১৯ 


বর্তমানকালে পরিবারের সভ্যবা! এদিক ওদিক ছড়িয়ে থাকার অন্য এবং 
পরিবারের সভ্যদের স্বার্থ পরিবারের সামগ্গ্রক .কল্যাণের 
উপর কেন্দ্রীভূত ন]1 থাকার জন্তঃ পরিবারে রক্ষণমূলক কাজ 
উল্লেখযোগাভাবে হাস পেষেছে । বস্ততঃ স্বাস্থ রক্ষণ, বুন্ধবয়সে পেন্দনের ব্যবছ 1 
চাকরির নিরাপত্তা, পুলিপী ব্যবস্থা এবং শিশু প্রতিপালন সম্পকাঁয় যাবতীয় 
ব্যবস্থা সরকারী ও বেসরকারী নান প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য কার্য । )এমন 
অনেক প্রতিষ্ঠানের উদ্চব ঘটেছে যার কাঞ্জ পরিবারের সংরক্ষণ, তবু 
পরিবার অনেক ব্যাপারে তার সভ্যদের শারীরিক ও এ নিরাপহা 
দিয়ে থাকে । পে € মঠণতি৯ পতল ্‌ ৬ 
(৫) জেহসম্পকীরর (85০0০59) ২ লিনিররির ও বন্ধুত্থের 
এক নিবিড় বন্ধনে সবাইকে বেঁধে পরিবারের অন্যতম কাজ । ছোট ছোট 
শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্ত মাতাপিতার ন্েহ-ভালবাসার 
এক্াস্ত প্রয়োজন । ছোট শিশু যেন উপলন্ধ করতে 
পারে যে তাকে ভাব মাতাপিত! ভালবাসে এবং তার মাতাপিতাঁও পরম্পরকে 
ভালবানে |] ন্রেহ-ভালবাসাব্র অভাব শিশুর ব্যক্িত্বের স্বাভাবিক বিকাশের 
পথে এক বিরাট বাধাম্ববপ। (আধার মাতাপিতার মধ্যে স্রেহ-ভালবাম্ার 
অভাবও গৃছের শান্তি ও সুখ হরণ করে । দর যা. এও 
(৬) ধর্মসম্পকায় (26116100৭) £ নৈতিক এবং ধর্ম সম্পকীন শিক্ষ 
একদিন পরিবারের স্বীরুত কার্য ছিল কিন্তু বর্তমানে অনেক মাস্াপিতা এই 
ব্যাপারে উদাসীন কিংবা তার] হনে করেন, এ কাজ 
পরিবারের নয়, ধর্ম প্রতিষ্ঠানের । /ভালই হোক আর মন্দই 
হোক শিশু নি গৃছে নৈতিক শিক্ষালাভ করে এবং ধদিও বর্তমানে ধর্মসম্পকীয় 
শিক্ষা দেবার দায়িত্ব দেওয়] হয়েছে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বা ধর্ম সম্পকীঁয় প্রতিষ্ঠানের 
উপর, তবু ঈশ্বর সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা শিশু নিজ গৃছেই লাভ করে । 
৭) আমোদ-প্রমো অংক্রান্ত (06০69010081) £ এমন এক 
সময় ছিল যখন গৃহই ছিল সব রকম আমোদ-গ্রমোদের কেন্্স্ববপ। কিন্তু শ্রি- 


সভ্যত। প্রসাবের লঙ্গে সঙ্গে এবং হজের বহুল ব্যবহানের জন্ত মাহুধের অবসর 
স--৯ (৮ম) 


রক্ষণমূসক 


স্রেহসম্পকার 


ধর্মনম্পকাঁয় , 


১৩০ সমাজদর্শন 


সময় বৃদ্ধি পেয়েছে) এবং আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজনও বিশেষভাবে অনুভূত 


আমোদ প্রমোধ হয়েছে (বর্তমানকালে সরক্কারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান 
০০ মান্ধকে আমোদ-প্রমোদ যোগায় । তাই গৃহের বাইরে 


পরিবারের সভ)র1 নান1 ধরনের আমোদ-প্রমোদের সন্ধান পায়। পার্ক, খেলার 
মাঠ, দিনেমা, থিয়েটার, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, ক্লাব প্রভৃতি পরিবার-বহিভূতি 
আমোদ-প্রমোদের বেন্ত্রস্থল। অবশ্থত যদিও পরিবারের আমোদ-প্রমোদ 
সংক্রান্ত কার্যাবলী হাস পেয়েছে, তবুৎ এখন পর্যন্ত অনেক ব্যাপারে পবিবাবই 
আমোদ-প্রমোদের কেন্দ্র্ল। পরিবারের সভাদের মিলেমিশে 'বনভোর্ন করা, 
কোন দর্শনীয় স্থানে বেডাতে যাওয়া, বন্ধু-বান্ধবের বাডীতে যাওয়া, ঘরের 
মধ্যে বসে খেলাধূলা! করা এ”ং সবাই মিলে বসে গল্পগুজব করা ইতাদি 
পরিবারের আমোদ-প্রমোদ সংক্রান্ত কাছের অন্তু 1 কোন রকম 
অবাঞ্ছণীয় ক্রীডাকৌতুকে উৎসাহদান কর] পরিবারের উচিত নয়। যেপব 
আমোদ-প্রমোদ পারিবারিক জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর নয়, সেগুলিতে উৎসাহ 
দেওয়াই পরিবারের কাজ । যদিও আমোদ-প্রমোদ সংত্রান্ত অনেক কাজই 
বর্তমানে পরিবার থেকে অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানে চঙ্গে গেছে, তবু এমন কয়েক ধরনেব 
আমোদ-প্রমোদ আছে যা একমাত্র পরিবার জীবনেই সম্ভব । 


৬৭) অর্ধাদা প্রদান জম্পকীঁয় (965865-£151188) £(পেরিবারের অন্যতম 
কাজ প্রৃহক্তর সমাজে পারিবারিক মর্ধাদা অক্ষুণ রাখা। প্রতিটি পরিবার 
তার অন্তনুক্তি ব্যক্তিদের মর্ধাদা দান করে। পরিবারের 
সভ্যদের কাছে পারিবারিক নামের প্রয়োর্জনীয়তা খুবই 
অধিক। কারণ এই নাঁমই বৃহত্তর সমাজে তার মান-মর্ধাদ] নির্ধারণ করে । 
পরিবারকে প্রশংসা করলে পরিবারের সভ্যর! তাতে গবিত বোধ করে এবং 
পরিবারের মাল বা মর্যাদা নই হলে ক্ষুণ্ন ও কুন সা বর্তমান ঘুগে ব্যকি- 
স্বাতঙ্থ্যবাধের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে, পরিবারের সভার! ইতঃস্তত ছড়িয়ে থাকার 
জন, পারিগারিক যান-মধাদা থেকে ব্াকজিগত মান-ম্যাদার উপরই সবিশেষে 
ড় আরোপ কর হচ্ছে। 


মর্ধাদ। প্রদ।ন সম্পকাঁগ' 


পরিবার ১৩১ 


পরিবারের এই কার্ধাবলীর মাধ্যমে পরিবারের সংহতি ও একা সংরক্ষিত 
হয়। সাম্প্রতিক কালে পরিবার পূর্বোক্ত কার্ধাবলীর মধো অনেক গুলিই 
হারিয়েছে । পরিবারের অর্থনৈতিক কার সম্পানন করছে বিভিন্ন শিল্প ও 
নাভি সাণিজ্্য সম্পকীঘু_ প্রতিষ্ঠান £ শিক্ষা সম্পন্ন কাধাবলী 
প'রধারের কার্য করছে সম্পাদন কবছে বিিন্ন শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান, যধিও কিছু 
কিছু শিক্ষামুঙ্গক কাজ পরিবারের হাতে রষেছে। রক্ষণমূলক কাক সম্পাদন 
করছে বিভিন্ন সরকাবী ও বপরকারাী প্রতিগান এবং ধর্ম সম্পকাঁষ কাজ গ্রভণ 
করেছে ধর্ম প্রতিষ্ঠান । পবিনারেব মর্ধাদ1 প্রান করার কাজও অনে কাংশে 
»াপ পেয়েছে, তবে সম্তানোখ্পাদন এবং স্নেহ সম্পকাঁয় কার্ধাবলী এখন৪ 
পবিবারেই রয়েছে । মাতাপিভার স্বাভাবিক এম্বতঃস্ষুত ন্েছ-ভালবাস! 
শিশুরা অন্ত কারও কাছ থেকে পেতে পারে না। 

পরিবারের কার্ধাবলীর পিছু কিছু অংশ অপরের হাতে চলে যাওয়ার জন্য 
পরিবারের সংহতি ৪ পরিবারের এক্য ও সংহতি ক্ষুণ্র হয়েছে। ফলে বৃহত্তর 
“কা নুধ সমাজের চোখেও পরিবারের প্রয়োজনীয়তা ক্ষু্ণ হয়েছে 
এবং সমাজে ও পরিবারের অন্ততুক্ত ব্যক্তিদের উপর পরিবারের কর্তৃত্ব হান 
পেয়েছে । 


১২। পরিবারের শিক্ষামূলক কাজ (6.00090101091 0০0 0105 
01 006 10810115) £ 

প্রথমতঃ, পরিবার হুল স্বামীত্ত্রী উভয়ের আম্মোৎকর্ষের (961£ ০৮1031) 
উপযুক্ত স্থল। স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই পরম্পরের দোংক্রটিগুলিকে উপেক্ষা করে 
উভয়ের গুপগুলিকেই নিজেদের যধ্যে পরিস্ফুট করা দরকার । এরূপ 
মনোভাবের ফলে এক অাধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা ম্বামী-স্ত্রীর বন্ধনকে মদত ৪ 
হসামঞ্ী্তপূর্ণ করে তোলে এবং স্বামী-স্থা পারস্পরিক সহযোগিতায় জীবনের 
বাধাবিদ্স অনাম়াসে উত্তীণ হতে পারে । এর ফলে ছুটি 
আত্মার নিবিড ও অন্তরঙ্গ মিলন ঘটে এবং উনের হৃদয় 
আনন্দ ও সুখে পরিপূর্ণ হয়। এক্ত্ত বিবাহিত জীবনে বন্গনকে স্থদৃচ 


বামী স্ীর কর্তব] 


১৩২ সমাজদর্শন 


করার জন্ত উভয়েরই সচেষ্ট হুওয়া প্রয়োজন । উভয়েরই উচিত নিজের 
অন্ধ আবেগ ও প্রবৃত্তিকে সংযত করা, পরম্পরের প্রতি বিশ্বস্ত হওয়া, বিচাব- 
বুদ্ধি দ্বারা জীবন নিয়ন্ত্রিত করা, উৎকট খামখেম়্ালীপনা দূর করা, সকল প্রকার 
স্বার্থ প্রণোদিত কার্কলাপ থেকে বিরত থাকা । সংক্ষেপে, উভয়কেই “অহং, 
ভাব থেকে মুক্ত হয়ে পরম্পরের কল্যাণের জন্ সচেষ্ট হতে হবে। সার্জেণ্ট 
(52674) বলেন, “সকল পারিবারিক জীবনের সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে 
প্রয়োজনীয় শর্ত হল, মাতাপিতার মধ্যে স্বার্থশূন্ত ভালবাস, ষে ভালবাস! গৃহের 
পরিবেশকে মাধুর্ষপূর্ণ করে তুলবে এবং সংসারের মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তিত্বকে 
পূর্ণভাবে বিকশিত করে তুলবে ।৮: 

সন্তানের মঙ্গলের জন্তেও মাতাপিতার নিজেদের ব্যক্তিত্বকে বিচারুবু দ্ধি্ 
দ্বার] নিয়ন্ত্রিত করা বিশেষ প্রয়োজন। শিশুর মন অত্যন্ত সংবেদনশীল। 
মাতাপিতার ব্যবহ্থার শিশুর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে । তাছাডা, 
শিশুর মন অত্যন্ত অনুকরণপ্রবণ। মাতাঁপিতার আচরণের অসংগতি শিশুর 
শিশুর প্রতি মাতীও কোমঙ্গ মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার স্্টি করে। উদার 
পিতার কর্তবা শ্নেহপুর্ণ সুন্দর ব্যবহার শিশুর মনকে মাতাপিতার প্রি 
শ্রদ্ধাশীগ ও বাধা করে তোলে। মাতাপিতার উচিত সন্তানের সামনে উচ্চ 
আদর্ণ তুলে ধরা এবং এর জন্ত দরকার মাতাপিতার নিজেদের আচরণকে 
সুন্দর করে তোল যাতে-ত শিশুদের অন্থকরণের যোগ্য হয় । যে মাতাপিত 
নিজের অনুভূতি, আবেগ ও কার্ধকলাপকে বুদ্ধির ছার! নিয়ন্ত্রিত করতে পাবে 
তাদের পক্ষে ই সম্ভব হয় সন্তানের সামনে উচ্চ মান আদর্শ তৃলে ধর]। 

এছাডাও আছে মাতাপিতার॥সস্তানকে উপবুক্ত শিক্ষ! দান করার দায়িত্ব । 
মাতাপিতার প্রাথমিক কাজ: অবশ্থ আহার, পানীয়, উপযুক্ত আশ্রয় ও স্বাস্থ্যের 
উন্নতিলাধনের ব্যবস্থ। করে সন্তানকে বড় করে তোল1। কিন্তু শিশুর চলাফেরা 
কথাবাত্তা, ভাষা শিক দেওয়!, তার গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রিত করা, তার প্রবৃত্তিকে 

25 70175 627 পির 508 720086 8586281%] ০90016100, 660 108 ৪1009688101 
15201151119 15 86109881056 চ86%980 08160659 1056 18100 111 61911) 0৪ 
82005095661 106 1001008 8200 20886 106 606 601001819 80191206206 ০1 9801 
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পরিবার তু 


সংযত করার স্থকঠিন দায়িত্বও মাতাপিতার । প্লেটে। (212০) তার 73 ৪/%91:০-এ 
বলেছেন, “এ কাঞ্জ উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের উপব ন্যন্ত থাকা উচিত। কিন্তু এ 
শিশুয় শিক্ষ! সন্ধে ধারণ] অসংগতিপূর্ণ বলে মনে হয়। কারণ, শৈশবে শিপু 
চিঠির যখন অস্ায় এবং একান্তভাবে পরনির্ভর তখন এ দায়িত্ব 
বাতাপিতার পক্ষেই স্ষ্টভাবে পালন কর] সম্ভব। কারণ, সম্থানের জন্ত 
শাভাপিতার শ্রেহছ স্বাভাবিক ওসহজাত। অবশ্ট এ কথা বলা যেতে পারে, 
বাতাপিভার স্বাভাবিক স্সেহই শিশুকে প্রতিপালন করার পক্ষে যথেষ্ট নয়, 
বরং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদ্দর পক্ষেই শিশুকে স্বভাবে প্রতিপালন কর! অধিকতর 
সবিধাজনক। বিশেধ করে অস্বাভাবিক চবজ্তের শিশুত্র প্রতিপালনের দাঙিত্ব 
অভিচ্ঞ ব্যক্তির উপর ন্যস্ত ওয়! উচিভ। কিন্তু শিশুর ম্বাভাবিক অবস্থায় 
মাতাপিতার উপরেই এ দায়িত্বভার নাম্ত হওয়া] ভাঙগ। কারণ, পরিবার সকল 
সময়ই শিক্ষার কেন্দ্র, এখন কি শিশু যখন বড হয়ে বিদ্যালয়ে যায় তখন? 
পরিবারের শিক্ষ'-সম্পকণয় কাজ শেষ হয়ে যায় ন1। শিক্ষার কতকগুলি 
বিশ্ষে বিষয়, যেমন শিশুকে সদাঁচরণ ও নিয়মানুবতিত1! শেখান, তাকে শ্বেত 
যা, মায়।9 মমতা প্রভৃতি সদগুণগুলির অনুশীলন করান পরিবারের কাজ । 
সত্যিকাষের নিয়মনিষ্ঠা হল এচ্ছিক, এ কখনও কারও উপর জোর করে চাপিয়ে 
“দওয়া যায় না। রাষ্টের আইন হয়ত কোন নিয়ম পালন করার জন্ত কাউকে 
পপ্রবারই শিশুর বাধা করতে পারে, কিন্ত যদি ব্যক্তি স্বেচ্ছায় এবং 
শিক্ষার উপযুক্ত ক্ষেত্র স্বতঃক্ফর্তভাবে সেই নিয়ম পালন করে তবে সেটাই হবে 
বাঞ্চনীয় । যে পরিবারে সকলেই পরস্পরের প্রতি সহান্তৃতিসম্পন্ন ও শ্রদ্ধাশীল 
ই পরিবারই শিশুর শিক্ষার উপধুক্ত কেন্ত্র। পারিবারিক পরিবেশে শিশু 
পহঞ্জে অপরকে অন্ধ করতে শেখে, ভালবাসতে শেখে, নিয়মান্থ বতিতা এবং 
আর৭ অনেক সদ্গুপণের অনুশীঙ্গন করার জন্য যতুবান হয়। স্থৃতরাং শিশুকে 
উপযুক্ত নাগরিক করার উত্তম প্রাথমিক শিক্ষাবেন্ত্র হল হগঠিত পরিবার, 
রাই নয়। 

মযাকেঞ্জির (/1202 7726) মতে আরও একটু ব্যাপকভাবে যদ্দি দেখা যায় 
তা হলেও পরিবারকে শিক্ষামূলক প্রভাব বিস্তার করার ব্যাপারে একট! 


5৩৪ সমাজার্শন 


স্বাভাবিক কেন্দ্র বলে মনে কর? যেতে পারে । শিক্ষা দিতে গিয়ে মান্য নিজেও 
শেখে । যারা অপরিণত ব্যস্ক ছেলেমেয়েদের 'শক্ষা দিতে সচেষ্ট হন তারা সেই 
প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজেদেরও মনের অনেক ধারণার মধ্যে যে অসংগতি আছে 
তাকে দূব করতে পারেন । এই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজেদের আত্মার উৎকর্ষ 
অস্থভব করেন । 


২৯২০ | এক্লিলান্েন্্র ভহাটতন্মভিক্ কাশী !ঢ০02800010 


[02006050195 0£ (19৩ 781201]5) 2 


শিক্ষা সম্পকমু কার্ধাবলীর তো! পরিবারের অর্থনৈতিক কার্ধাবলীও কথ 
গ্ুরুত্পূৃণণ নয়। অসহায় শিশুকে প্রণততপালন করার দায়িত্ব প্রধানতঃ মাতার 
উপরেই এসে পডে এবং এর ভ্হ্য সাধারণতঃ পিতাকে পরিশর পালনের 
অর্থনৈতিক দায়িত নিতে হয়। 

অনেক সময় পরিবারের অর্থনৈতিক অভাব পারিবান্রিক স'হতির পক্ষে 
অন্তরায় ভয়ে ঈ্াডায় এবং পরিবারের শিক্ষাসম্পকীঁয় কাজের সঙ্গে এর 
বিরোধিত1 দেখা যায়। অর্থনৈতিক কারণে হয়ত পিতাকে পরিবার থেকে 
অনেক দূরে থাকতে হয়, মাতাকেও হয়ত বাইরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে 
কয়। সময় সময় এই অথনৈতিক চাপ পরিবারের উপর এমনভাবে এসে পড়ে 
যে, ছোট ছোট শ্শুদেরও পরিবারের আধিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য পরিশ্রম 
করতে হয়, যার ফলে তাদের শিক্ষাকারধ বিশেষরূপে ব্যাহত হয়। শিশুনু 
যে শল্ভি এব* উৎসাহ শিশুর নিজের চিনের বিকাশ ও শিক্ষকার্য প্রভৃতির 
জনা নিযুন্ত হওয়া] দরকার, আথিক প্রয়োজন মেটাবার জন্ত সে শক্তির 
অবথ! অপচয় ঘটে। এরূপ অবস্থার পরিবারের শিক্ষ'-সম্পর্কায় কাজ 
বিশেষভাবে ব্যাহত কয়। 


২১৪৪ [১ম হুল্রভলন্ড। বা অন্র্শত্বোগিক্ড। 


(ড/ 651510688 ০0£ 006 17815119) £ 
ম্যাকেজি (9440767506) পরিবারের কতকগুলি অন্পযোষ্িতা বা 
ছুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে যর্গিও পারিবারিক জীবন-যাপনের 


পরিবার ১৩৫ 


আকাজ্জা মানুষের স্বভাবের মধ্যেই নিহিত আছে, তবু এমন কতকগুলি কারণ 
আছেঃ যেগুলি পরিবারকে ছুর্বল করে দেয়, তার কার্ধকারিতা খর্ব করে দেয়। 
শুধু তাই নয়, পরিবার-জীবনের প্রভাবও হয়ে ওঠে ক্ষতিকর । 

(ক) প্রথমতঃ, পরিবারের সংহতি শিল্লের উন্নতির পন্মে অস্থরায় হযে 
উঠতে পারে। প্রাচীন সমাজে সন্তান প্রা্চবয়ন্ক হবার পর পণ্রবারের পেশা 
গণ কত, ফলে তাকে পরিবার-ব্িভর্ত জীবন-যাপন করতে হত ন1। 
বণ্ষণনে এই শিঃল্পারতিত যুগে অনেককেই শিল্পসন্বন্ীয় এক-একটি বিষয়ে 
পারদশিভা লাভ করতে হয়ঃ হার জগ্ত অল্প বয়সেই শিক্ষানবীশ থাকার জন্য 
সগ্ভানকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে তন্ব। সকল ক্ষেত্রে সন্তানের 
পক্ষ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা সম্ভব হয় না এবং ফলে শিল্পের উন্নতির 
পদ্ষে স্রেকম পরিবার প্রতিবন্ধক হয়ে দাডায়। 

(খ) দ্বিতীয়তঃ, পরিবার এবং রাষ্রের মধ্যেও বিয়োধ দেখা দিতে পারে । এ 
কারণেই প্রে-টা (০12০) বলেছিলেন যে, যারা দেশের আত্মরক্ষা এবং শাসন- 
ব্যনস্যায় নিযুক্ত থাকবে, তাদের পারিবারিক চিস্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত থাকতে 
হবে। অবন্ঠ বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সকলেরই বারের শাসন-ব্যবস্থায় কিছু ন' 
কিছু করণীয় আছে। রাইট চায় যে, রাষ্ট্রের অধীনে প্রতিটি নাগরিক উপযুক্ত 
শ্ক্ষালা'ভ করে রাষ্্রের কল্যাণের জন্ত তার নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পর করুন| কিন্তু 
বার উদ্দেশটের সঙ্গে পরিবারের উদ্দেশ্ের বিরোধ দেখ! দিতে পারে॥ কারণ 
পরিবারে মাতাপিত। সন্তানকে যেভাবে নিয়ন্ত্রিত করেন তা হয়ত রাষ্ট্রের 
সমর্থন না পেতেও পারে । |] 

(গ) তৃতীয়তঃ, বন্ধুত্ব এবং সঙ্গীলাভের আকাঁজ্ষাও পারিবারিক সংহতির - 
বিরোধী হতে পারে। মানুষ সঙ্গী চায়, বন্ধু চায়। তাই সে পরিবারের 
সমিত গণ্তীর বাইরে গিয়ে তার বন্ধু এবং সঙ্গী নির্বাচন করতে চায় সংঘে, 
সভায় বা সমিতিতে | ব্যক্তির উপর পরিবারের যেমন একট দাবী আছে, 
তেমনি তার উপর বৃহত্তর জগতেরও একটা দাবী আছে। যদ্দি এই উভয় 
দাবীর মধ্যে সামঞ্জন্যলাধন করা না যায়, তাহলে হয়ত পর্রিবারেত সংহতি নই 
কয়ে যায়, নয়ত বুহত্তর জগতের দাবী অগ্রাহ্থ হয়ে যায়। 


১৩৬ সমাজদশন 


(ঘ) চতুর্ঘতঃ, শিল্প রা, বন্ধু ও সঙ্গীদের স'ছচর্ধ ছাডাও ধর্ম, বিজ্ঞান, 
কল! অর্থাং সংক্ষেপে যাকে বগ। যেতে পারে সংস্কৃতি, তাব সঙ্গে পরিবারের 
বিরোধ দেখ! নিতে পারে। পবিবারের ক্ষুদ্র স্বার্থ, আথিক প্রয়োজন শিল্পীর 
স্বাধীন কাজের পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে পাবে, যার ফলে শিল্পীর লক্ষ্য 
ব্যাহত হতে পারে। যে ব্যক্তি ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, পরিবারের 
ক্ষুদ্র গণ্ডী তার কাজের পক্ষে অস্তরায় হয়ে উঠতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে এই 
সব কারণেই ব)ক্তি পরিবারের সীমিত গণ্তী পরিত্যাগ করে নিজের উদেশ্থা 
প্দ্ধিকরার সংকল্প কবে। 

ম্যাকেজি বণিত উপরিউক্ত অন্তপযোগিতা বা দুর্বলতা ছাড়াও সমাজের 
আরও একটি হুর্বলতার কগ] উল্লেখ কর] যেতে পারে । পরিবারের সভ্যদের 
পণ্রবারের প্রতি গভীর কর্তব্য বোধ থাকে। সময় সময় এই কর্তব্য বোধ 
এতই তীব্রভাবে দেখা দিতে পারে যে, পরিবারের প্রতি কর্তব্য সাধন করতে 
গিয়ে পরিবারের সভ্যবুন্দ বুহত্তর সমাজ-জীবনের দায়িত্রের প্রতি উদাসীন হতে 
পারেন। পার্িবারক চেতন] তীত্র হলে জাতীর চেতনার অনুশীলন 
ব্যাহত হতে পারে এবং জীবনের মৃল্যগুলির যথাযথ বিচারের পথে বাধা সাষ্ট 
হতে পাবে। এ ছাড়াও দেখ! যায় পরিবারের সভ্যদের মধ্যে পারিবারিক 
দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ সময় সময় এতই বুদ্ধ পায় যে পরিবারের সভ্দের মধ্যে 
জীবনের প্রতি একট] হতাশার ভাব দেখা দেয়, যা সামাজিক উন্নতি ব্যাহত 
করতে পারে । 

৮ স্প্রি ভাল্ডেল্স অন্রশহমোগিজ্ড। বা ছুশ্বজভ্ডা দুল 
কু আাল্র ভিঞ্পাজ্ (1176 0:0150860 [3610605% €০ ০0৮61001006 0৩ 
ভ/০৪115689 01 006 5808115) £ 

মযাকেরি (112021,2%5 ) বলেন ধে পুবোক প্রথম এবং ছিতীয় দুর্বলতাকে 
দূরীভূত কর! যেতে পারে বদি মাতাপিত্তা মনে কবেন যে, সন্তানের উপরে 
তীর্দের যে কর্থত্ব তা সর্বাঙগীন নয়, তারা হলেন পরামর্শদাত1। আসলে 
শিশুই হুল পরিবারের সার্বভৌম কর্তা এবং পরে এ শিশুই হয় রাষ্ট্রের 
উপযুক নাগরিক। 


' অনুপযোশিতার কারণ 


পরিবার ১৩৭ 


ম্যাকেঞজি (1120%6%20) বর্তমান সামাজিক ব্যবস্থার দিকে তাকিয়েই 
পর্রবারের পূর্বোক্ত অস্থবিধা বা ছূর্বতাগুলির কথা উল্লেখ করেছেন । 
গ্ররতপক্ষে পুর্বোক্ক কারণগুলি পরিবারের হূর্বঙতা নয়, এগুলি বর্তমান 
লামাজক ব্যবস্থারই অনিবার্ধ পরিণতি । যদ্দ সামাজিক অবস্থার পণ্রব্কন 
শর্ধন কর] হয় তাছলে এই হূর্বলতাগুলি দূরীভত হতে পারে । 

প্রথমেই ছুটি বিষয়ে অর্থাৎ শিল্লোন্নতির সঙ্গে ও রাষ্ট্রের সঙ্গে পরিবারের 
বেরাধের কথা বলা হয়েছে । তার কারণ বর্তমান যুগে ও অতীতে শিল্প এবং 
রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব এমন কতকগুলি ব্যক্তির উপর স্থস্ত যাদের 
মাদর্শ জনকল্যাণের আদর্শের বিরোধী । অধিকাংশ 


। পরিবারতৃন্ত ব্যক্তি যদি এসব প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিদের উদ্গেশ্ত-সাঁধনের 


হা্তয়ারৰপে ব্যবঞ্ৃত হম্ব বা কোন কারণে কর্ম থেকে বিরত হয়ে ধর্মঘট করে 
* অন্যান্ত কাজে লিপ্ত থাকে তাহলে শিল্পের উন্নতি যে বিশেষভাবে ব্যাহত 
₹নে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। 

অন্তরূপভাবে রাষ্ট্র যদি নিজের সার্থসিদ্ধির জগ্ত তার নাগরিকদের 
উপায় হিসাবে গণ্য করে, তাহলে রাষ্ট্রের সঙ্গে পরিবারের বিরোধ অনিবার্ধ। 
কিন্ত যদি ন্যায় এবং সাম্যের ভিত্তিতে বাইট গঠিত হয় তাহলে পরিবারের 
সঙ্গে বাষ্ট্রেরে বিরোধের কোন সংগত কারণ নেই। ব্যক্তি যদি উপলব্ধি 
করতে পারে যে, বুষ্ট্র জনকল্যাণের আদর্শ নিয়েই কাজ করছে, তাহলে ব্যক্তি 
অস্থাই বাষ্ট্রের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন বলে মনে করবে। প্রকৃত গণতান্ত্রিক 
স্মাজ-ব্যবস্থায় একদিকে যেমন ব্যক্তির সর্ববিধ বিকাশ্বে সম্ভাবনা আছে 
হমনি আছে শিল্পের উন্নতির সম্ভাবন।। 

তৃতীয দুর্বলতা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, পরিবারের পক্ষে ক্ষতিকর না হয় 
এপ বন্ধুত্ব বা সাহচর্ধষের ব্যবস্থা কর। হলে এ বলত পরিহার কর] যেতে পারে। 

চতুর্থ ছুর্বলতা1 সম্পর্কে তিনি বলেন যে, প্রেটে। (19120) এবং বর্তমান যুগে 
শটাগ্ড রাসেল (820472 7%55911) কোন কোন ব্যক্তির জন) ম্বাধীন 
জাবনযাজ্রার কথা বলেছেন । রাসেল (1%55911) পরীক্ষামূলক বিবাহের (72181 
19:0886) কথাও বলেছেন। কিন্ত একই সামাজিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন ব্যক্তির 
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জন্য বিভিন্ন ধরনের নিয়ম-কানুন প্রবর্তন কর। সম্ভব নয়। ম্যাকেঞ্ি 
(812026272;6) বলেন, “জীবনের অবশন্থাগুলিকে যদি সাধারণভাবে সরল কনে 


তোলা যেতে পারে তাহলে হ্য ত এর্কঅধিফতর সন্তোষজনক সমাধান পাওযা 
যেতে পারে । 


ম্যাকেঞ্জি (1190%275,6) পরিবারের যে তৃতীয় এবং চতুর্থ ছর্বলতার 
কথা বলেছেন, বর্তমান সমাঞ্জ-বাবস্থার পরিবর্তন সাধন করে লে হুর্বলতাকে* 
দুর কর! সম্ভব । মানুষ যে পরিবারের বাইরে লঙ্গী খুঁজে বেডায় বা শিল্প ও ধর 
অনুশীলনের জন্য পরিবারের ক্ষুদ্র পরিবেশ থেকে পালিয়ে বেডাতে চায় তাত 
কারণ মুখ্যতঃ পরিবারের বৈচিস্র্যহীন, সমবেদনাহীন পরিবেশকে এডিযে যাশা* 
ইচ্ছা এবং এব্ন মূল কারণও অর্ধনৈতিক। কিন্তু উন্নত সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্ষি 
যখন তার সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক এবং অন্যান্য সকল বিষয়ে আত্মবিকাশের 
পূর্ণ সুযোগ পাবে তখন পরিবাবই হয়ে উঠবে তার উৎদাহর কেন্ত্র। 

পরিবারের শেষোক্ত ছুর্বলত1 সম্পর্কে বল৷ যেতে পারে যে, পরিবারের প্রতি 
কঙওদ্য ও বৃহত্তর সমাজ-জীবনের প্রতি কর্তব্য, এই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জীন্যপাধন 
করে পরিবারের এই ছুর্বলত] দূর করা যেতে পারে। পরিবারের ক্ষুদ্র স্বাথ 
অনেক সময় মানুষকে স্বার্থপর করে তোলে । কিন্তু সে কারণে প্লেটো যেমন 
তার [২০৪৮11০ গ্রন্থে পরিবার বর্জন করার জন্য অনুমোপন করেছেন, ত 
সমর্থন কর] চলে না। পারিবারিক জীবনের উন্নতি সাধন করে পরিবারের 
সভ্যদের মনের হতাশার ভাব দুত্ন করা যেতে পারে। 

হেলেন বোপাক্কোয়েট (7527959) বলেন, “যে পরিবার এত নেহ, এঠ 
সৌন্দর্যের উত্স তাকে যী বর্জন কর! হয় এজন্য যে, মাঝে মাঝে সে ব্য 
ভয়, তবে তা হবে মাঝে মাঝে মেঘাচ্ছন্ন হয় বলে আকাশ থেকেস্থযকে 
নির্বাসন করার সামিল 1৮2 


1, 457158508 ৪07006 860681%1 81200118086190, ০01 (15 90001610908 01 1169 1081 
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পরিবার ১৩৯ 
হল্িগু-লাল 


১। পরিবার সমাজের প্রাথমিক ধাপ। ব্যক্তি সামাজিক আচার-বাবহার, রীণ্ত-নীতি 
ও সমষ্টিগত জীবনের পরিচন্ন প্রথমে পরিবার জীবন থেকে লাভ করে। পরিবার বাতির 
প্রাথমিক শিকাকেন্ত্র ৷ 

২। পরিবারের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টা হচ্ছে £ (ক) সর্বজশীনত1 অর্থাৎ সর্বকালে ও সকল 
দেশে পরিবারের অগ্তিত্ব মাছে, (খ) এ হচ্ছে গোঠীক্সীবনের আবেগময় ভিত্তি; €গ) ব্যাক্তির 
চপর পরিবারের গঠনমূলক প্রভাব সর্বাধিক্ক, (ঘ) এর সীমিত আকার অর্থাৎ পরিবার হল 
নাচের গ্দ্ধ গোঠীঞ্গীবন, €) পরিবার হুল নামাপ্জিক সংগঠনের মুল কেন্্রৎ (চ) পণ্রিবারের 
প্রতি বকর দারিত্ব সর্বাধিক, (ছ) পরিবার হুগ সামাজিক নিক্পমকানু"নর মুল কেন্দ্র, 
জ পরিবার একাধারে স্থাযী ও পক্ষান্তরে নিয়ত পণ্রব্তন শীল। 

৩। পরিবারের গঠন দেশভেদে ভিন্ন। নানাদিক থেকে পরিবারের শ্রেমীবিভাগ করা 
হয়ছে। যৌন সম্পর্কের ভিণ্ততে পণ্রবারকে একবিবাহকাণী ও বহুণ্ববাহকারী, বংশ 
গণনার পদ্ধতি অনুসারে পিভৃবংশানুক্রমিক, এবং মাতৃবংশানুক্রমিক, বালানের উপর ভিত্তি 
করে “পিতৃবানস্থানিক* এব 'মাতৃবাসন্থানিক* পরিবারের কর্তৃত্বের দিক ৫খকে 'পিতৃকর্তৃক' 
এবং 'মাতৃকতৃ ক", সম্পর্কের ভিত্ততে 'একক' এবং 'ঘযৌধ' প্রভৃণ্ত শ্রেণীঞলিতে বিভর্ঞ 
কর] হয়েছে। 

৪। পরিবারের উৎপত্তি লম্পর্কে মর্গান, লাবক, ফ্রেজার ও ব্রি প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীদের 
মতে মানব ইতিহাসের শুকত্তে কোন পরিবারের অস্তিত্ব ছিল না। নরনারীর মধ্যে পশুর মতো 
অনিয়মি 5 যৌন সম্পর্ক ছিল। বিধবা অনুষ্ঠানের মাধমে কোন স্থায়ী সম্পর্ক তার! গড়ে তুল 
না|! এই মতবাদের সমর্থকথ্ন্দ ভদ্র মতবাদের সমর্থ.ন অধুন! বিতিন্্ সমানে প্রচ'লত 
কতকগুলি রীতির উল্লেখ করেন। যেমন, উৎদব উপলক্ষ্যে যৌন উচ্ছুজ্খাগতা, কোন কোন উপ- 
সাতিদ্দের মধো পিতৃপরিচর সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং শ্রেণীবন্ধকরণ রীতি গ্রভ়+দ। মানের মতে 
এই যৌন উচ্ছ-জ্খলত| থেকেই বিবর্তন প্রতিক্রিয়ার ফলে পরিবারের উদ্তব। সমালোচনার বল! 
যেত পারে ষে, এ সকল রীতির অস্তিত্ব আদিম সমাজে যৌন-উচ্চুজ্খলতার পরিচয় বহন করে 
ন। বস্তুতঃ সন্ত নকামনা, যৌন আবেগ চরিতার্থ করা, বংশগঠি অক্ষু্ রাখা, অর্থ নৈতিক 
নিরাপত্ত। ও সহযোগিতা প্রতি মানুষের কামনা! ব।দন! থেকেই পরিবারের উদ্ভব। 

৫ | সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালন ম!তাপিতার প্রধান কর্তবা এবং এ হুল পরিবায়ের 
ভাবি? তিত্তি। 

৬| বন্তবাদীদের মতে পারিবারিক জীধণ কৃজ্রিম, ক্বাভাবিক নর। বিবাহ হচ্ছে একট! 
চু'কত। দৈহিক কামন। তৃণ্ড করার জন্ত নরনারী একত্রে বদবৰাস করে। শিশুর জন্ম ও 
প্রতিপালন পরিবারের ভিত্তি ন়। কোন পরিবারে শিশুর জন্ম নাও হতেপারে। তাববাদীদের' 
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মতে বিবাহ একটি আধাত্িক বন্ধন এবং দাম্পতা অনুরাগ ও দৈহিক কামন! অভিন্ন নয়। 
স্বামী-স্বীর বন্ধন হুদৃঢ হয় সন্তানের জ-স্ময় পর এবং সন্তান প্রতিপালন স্বামী-স্ত্রীর যৌথ 
পবিত্র কর্তবা। 

৭। মুস্থসম্তানের জন্য সুপ্রজনন বিজ্ঞানের প্রয়োজন অভ্যবিক। এই বিজ্ঞানের নঞর্থক 
দিক হচ্ছে অনুস্থ সন্তান যাতে ন| জন্মায় এবং সার্থক দিক হচ্ছে সুস্থ ও সবগ সন্তান যাডে 
জন্মায় তার বাবন। করা। 

৮। নরনারীর অদদমিত দৈহিক কামন। সমাজে বিশুথল! আনে। সেজন্ত স্মাজের দ্বারা 
নিয়স্ত্রিত বিবাহের প্রয়োজন মানুষের শ্বাভাবিক যৌন প্রবৃদ্তকে স্ভায়সংগতভাবষে পরিচালিত 
করে সমাজ ও ব্যক্তির মঈলসাধন করাই বিবাহ প্রথার উদ্দেগ্ঠ। নরনারীর মধো আধাত্িক 
বন্ধন শুই কর! বিবাহের প্রধান অবদান। 

৯। রক্ষপলীলদের মতে বিবা একট ধ্যাঁর অনুষ্ঠান এবং বিবাহ-বিচ্ছেদে কোন রকমেই 
সমর্থনযেগা নয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অস্থখী বিষ।ছিত জীবন নরনারীর জীবনকে ক্রমশ: 
অণ্ধকতর ছুঃখময় করে তোলে। এদব ক্ষেত্রে কিবিষাহ-বিচ্ফেদ বনী নয? চরমপন্থীদের 
মতে খ্বামী-স্বী ব্দ পরস্পরকে নিয়ে নুধী না! হয়, তবে তাঁদের স্ম্মতি ধাকলেই বিষাহ-বিচ্ছেদ 
হওয়া তাঁল। কিন্ত, এতে বিবাহ-বিচ্ছেদ কেবলমাত্র ন্বামী-ত্রীর খেয়াল খুশির বাপার হয়ে 
দাড়াবে । উদার মতানুদারে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে একমাত্র শেষ উপায় হিসেবে সমাঙ্গ শ্বামী- 
স্বীর বিবাহ-বিচ্ছেদ মণ্ুর করবে। তবে নরনারী যদি বিবাহছকে একটি নৈতিক ও ধার 
অনুষ্ঠান বলে গ্রহণ করে এবং দৈহিক লালদাকে দাষ্পতা-জীবনের একমাত্র বন্ধন বলে না মনে 
করে, তবে বিবাহ-বিচ্ছেদের সমস্য ও প্রয়োজন সমাজে খুব কমে যাবে। 

১*। পরিবারের প্রকৃতি সাজ ও রা্রের দ্বার! বিশেষভাবে প্রভাবিত। আধুনিক যুগে 
বিভিন্ন রাষট্রপর্জিধারের উন্নতির জন্ত বিন্ন ব্যবস্ধা গ্র€ণ করেছে। এর ফলাফঙগ ভালও হযেছে, 
মনাও হয়েছে। রাঠেঁর হস্তক্ষেপের ফলে পরিবার ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, আবার 
অপর দিক থেকে পরিবারের স্বাতন্তা ও মর্যাদা কুপ্ধ হয়েছে। কোন কোন লেখক প্লেটোর 
(2124০) মত সমর্থন করে বলেদ যে, সমাজের যে পরিস্থিতিতে পরিবারের প্রয়োজন 
ছিগ, তা এখন আর নেই। নেজগ্ভ পরিবার এখন নিপ্রয়েজন। কিন্তু পরিবারের প্রয়োজনীয়ত। 
অস্বীকার কর] বায় না। সময়ে সংয়ে বাক্তির স্বার্থের স'জ পাঁরবার ব! সমাজের অন্তান্ত অঙ্গ ও 
পুতিষ্টানের স্বার্থের অঙ্ংগতি ঘটলেও সমাজের সামশ্রিক কল্যাণের জন্ত পরিবার একান্তঃ 
গুয়ে'জন। ইতিহান এই একই সাক্ষা দেয়। হনব সামাজিক জীব নর জঙ্ভ এবং শিশুয় বার্থ 
কল্যাণের ভঙ্গ পুরুষ ও স্ত্রীর মিলিত স্থায়ী সগঠন হিমেবে পরিবার সমাজের পক্ষে অপরিহার্য । 
হুটু পারিবারিক জীবনই সমাজ ও রাঠেঁর বথাথ নু ভিন্বি। 

১১। পরিবারের নিদিষ্ট কার্যাবগীর মধ উল্লেখ যাগ হদ--(১) জৈবিক, (২) অর্থনৈতিক, 
(৩) শিক্ষাদূগক, (৪) রক্ষণধূলক, (৫) গেছ সম্পচী্, (৬) ধর্ষ-সম্পকাঁঃ, (৭) আমোদ" প্রমো? 


পরিবার ১৪১ 


সংক্রান্ত, ৮) মর্যাদা প্রদান সম্পক্কীর়। জৈবিক্ষ এবং শ্রেছমুলক কার্যাবলী ছাড়া, অগ্থান্ত কাধাবলী 
বর্তমানে সরকারী এবং বেদরকারী প্রতিষ্ঠান গুলির মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। এর ফলে পরিবারের 
সংহতি ও এক কুন হয়েছে এবং সমাঞ্জের ও পরিবারের অন্তভুপ্ত ব্াঞ্িনের উপর পরিবারের 
কতৃত্ হস পেয়েছে। 

১২। পরিবার হল খ্থামী-স্ত্রীর আস্মে।ৎকর্ষের কেন্দ্র এবং সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাঁকে উপঘুক্ত 
তাবে শিক্ষাদান তাদের মছান কর্তবা। শিশুর মন অতি অন্ুকরণপ্রবণ এবং গার মানপিক বৃত্তি 
অঠি কোমল ও হুগ্ম। এজন পঠিবারই শিশুর গ্রেষ্ঠ শিক্ষান্থল এবং মাতাপিতাই জে শিক্ষক- 
শিক্ষিকা । হতরাং পরিবরের শিক্ষামূলক কাজের গুরুত্ব অতি বেশি। 

পঠিব।রের অর্থনৈতিক কাজও খুব গুরত্বপূর্ণ এবং মেজন্ত পিতাকেই সাধারণতঃ: অধিক দাত্রিতব 
বহন করতে হয়। 

১৪। পরিবারের কয়েকটি অনুপযোগ্সিতা আছে । যেধন, (ক) বর্তমানে শিল্পোন্র তির দুগে 
ব্যক্তির পারিবারিক আকর্ষণ বেশি থাকলে নে প্রয়োজনান্দারে 'পরিবার ত্যাগ করে যেখানে 
সেখানে যেতে পারে না। (খ) রাঠ্ঁর আদর্শের লঙ্গে পরিবারের আদর্শের বিরোধ দেখ! “দলে 
মেরকম পরিবার রাষ্ত্রের পক্ষে বিপজ্্নক হয়ে দীড়ার। (1) ব্যক্তির পারিবারিক আকর্ষণ অধিক 
হলে সে বৃহতুর সম।জের দাবী উপেক্ষ। করতে পারে। (ঘে) পারিবারিক প্রয়োজন বিশেষ করে 
আধিক প্রয়োজন, অনেক সময় ব্যজির সাংস্কৃতিক আকর্ষণ ; যেমন--সংগীত, শিল্পকল। প্রত্তৃতিকে 
ব্যাহত কয়ে। কিন্তু পরিবারের এ মব অন্থপধোগিত1 অধিকা'শ ক্ষেত্রে রাই ও সমাজের দে1বযুক্ত 
বিধি-ব্াধস্থ। থেকে উদ্ভুত হয় এবং বদি স্ঞায় ও সাম্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও সম|জ গঠিত হয় তবে 
পরিবারের এদব অনুপযোগিত! নাও থাকতে পারে। 

১৫। মাতাপিত| বদি নিজের কর্ত'] সম্বন্ধে সতর্ক হয় তবে পূর্বোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় 
অনুপযোগিত। থেকে পরিবার মুক্ত খাকতে পারে। পরিবারকে ক্ষতিগ্রস্থ না করে তৃতীয় ও চতুর্থ 
অনুপযোগিতাকে সামাজিক হুব্যধস্থ(র ছ(রা পগ্হার কর বায়। মোট বখা, কিছু দে.বক্রট 
থাক! সন্তেও পরিবার হচ্ছে হুখ ও দৌন্র্ষের অনন্ত উৎদ এবং এই পরিবারকে নষ্ট হতে দিলে 
তার বিধময় ফল হবে হুদুর €ুস।রী। 


সত্তম অধ্যায় 
সম্প্রদায় 


(05010077701010) 


২ শম্ঞপ্র্কাজ ও সমাতেকল্ সত্জ্য সাহঙ্কিত (00156106- 
€£010 0667 25010 (00900010165 8180 5০০৫৪ ) £ 

ইংরেজী 5০০16" এবং 40010100191” শব্ধ ছুটিকে অনেকেই সমার্থক 
হনে করেন । ম্যাকাইভার (241201৮67) তার 00777181719 গ্রন্থে উভয়ের 
মধ্যে যে পার্থক্য বর্তমান তা নির্দেশ করেছেন। তার মতে '5০০1৪ »। 
*সমাজ” কথাটিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করলে বোঝায় যাস্ষের ইচ্ছাকত 
যে-কোন পারস্পরিক সম্পক (6৮৪5 11150 26120010511 0£ 0080 00 
00819) | 40020000121” ব1 “সম্প্রদায়”বলতে তিনি বোঝেন সংঘবদ্ধ জীবন- 
যাপনের জন্য একটি স্থান বা অঞ্চল, যেমন--গ্রাম, শহর, জেলা, দেশ বা 
তার চেযেও বড কোন অঞ্চল যেখানে অবস্থিত এমন কোন জনলমঙি যার 
ব্যক্তিদের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য (০9202008 011819066115009 ), 
যেষন--আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ইত্যাদি বর্তমান আছে। অবশ্ত একটি 
সম্প্রদায় অন্ত আর একটি বৃহত্তর সম্প্রদায়ের অংশ হতে পারে। বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পার্থক্য সে পার্থক্য ভাতিগত নয়, মাআ্াগত। 

২ শলশ্ত্রল্ষার্স ম্বক্পত্ডিে কি লতি? (106৮ 25 & 
€001200100 0101 ) £ 

ম্যাকাইভার ও পেজ (74201/67 ও 72446 ) সম্প্রদায়ের (00201000105) 
জ্তঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, “যখন কোন ছোট ব। 
বড গোঠীর অস্তভূক্ত সভারা এমনভাবে বসবাস করে যে 
“তারা কোন বিশেষ স্বার্থের অংশীদার ল] হয়ে সাধারণ জীবনের প্রাথমিক 
প্রয়োজনীয় বিষয়ে অংশ গ্রহণ করে, তখন সেই গোঠীকে আমর সম্প্রদার 


সন্প্রদ্দায়ের সংজ্ঞা 


1১) 242641067 ; 00202000165, 286 29 


সম্প্রদায় ১৪৩ 


বলি ৮ যেমন--গ্রাম্য সম্প্রদায়, শহুরে সম্প্রদায় ইত্যাদি। তাদের মতে 
সম্প্রধায়ের সবচেয়ে উল্লেখষোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে, এব মধ্যে মানুষের সবরকম 
পামাজিক সম্পর্ককে খুজে পাওয়া যাবে । মানুষের পক্ষে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের 
মধ্যে থেকে তার সব প্রয়োজন মেটান সম্ভব নয়, কিন্ত সে কোন উপজাতির 
(7116) অন্তভূক্ত হলে তা মেটান সম্ভব । 

ম্যাকাইভার (712০1৮7)-এর মতে সম্প্রদায়ের ভিতি হুল ছুটি । যথা-_ 

(ক) অঞ্চল ([.০০৪1)5) £ যে কোন সম্প্রদায় একট] নিণ্ষ্ট অঞ্চলে বসবাস 
করে। এমন কি জিপপীদের মতে! ভবঘুরে ফাধাবরের দলের বসবাস করার 
সাময়িক হলেও ) একটি বিশেষ অঞ্চল আছে। একই অঞ্চলে বসবাসকান্রী, 
সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ব)ক্তি একটি নিবিড সমাজবন্ধনে বাধা। 
সম্প্রদায়ের অন্ততুক্ত ব্যক্তিরা যে অঞ্চলে বপসবাদ করে, 
নুমশঃ সেই অঞ্চলে তাদের প্রয়োজনগুলি মেটাবার ব্যবস্থা করে নেয়। সেই 
নর্দিষ্ট অঞ্চল ক্রমশঃ তাদের ঠঁছিক ও মানসিক প্রয়োজনগুলি মেটাতে 
দক্ষম হুয়। 

(খ) স্বাজাত্যবোধ (00721000105 92106011706116) £ 

একই সম্প্রবায়ের অন্তহুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিদের পারম্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে 
সচেতনতা (66€11076 ০£ 79619208176 6০9£60561)। বস্তত ; একই সম্প্রদায়ের 
মন্ততুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে ভাষাগত, আচরণগত, বীতিগত কতকগুলি 
২শিষ্ট্যের সাদৃশ্ট পরিলক্ষিত হয়। 

ম্যাকাইভার-এর অভিমতান্থপারে এই স্বাঞজাত্যবোধ ঘন্িভাবে সংযুক্ত অথচ 
তিনটি পৃথক অন্তৃতির বা মনোভাবের সংমিশ্রণে গঠিত। এই তিনটি 
অনুভূতি বা মনোভাব হুল, 'আমরা* মনোভাব (৬/০1-1561108), “নিথিষ্ট কর্ম 
করার মনোভাব (0২316-£661:08) এবং “নি তার? মনোভাব (060210619০- 
(11708) | “আমরা” এই মনোভাবের জণ্ঠ সম্প্রদায়তৃক্ত ব্যক্তিরা পরস্পরের 


সপ্রদায়ের তিত্তি 


1, 41058068568 (06 2067008 01 &207 81000, ৪0:81] ০৫ 01৮ 116 &0896062 
10 89০) ৪ সঞ্য 10086 6067 80080 006 60818 0: 6৮৯৮ 08:1৩৩1৯ 1069:586 06 60৪ 
8810 00281610708 04 007231300 1116) ও 98] 10৮" ৪০90 00001090016 ১৮ 

্প্" 10012) 0), 2১206 ১ 8391517258৪ ১, 


১৪৪ সমাজদর্শন 


সঙ্গে নিজেদের একাত্মত1 অন্থুভব করে । একই উদ্দেশ্টের উপস্থিতি সম্প্রদায়ের 
অন্তরূক্ত সভ্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব স্্টি করে। 
নির্দিষ্ট কর্ম করার মনোভাবের জন্ত সম্প্রদ।যভূক্ত প্রতিটি ব্যক্তি মনে করে যে, 
সম্প্রদায়ের মধ্যে তার একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা! আছে, সম্প্রদায়ের মধ্যে থেক 
তাকে কতকগুলি নির্দিষ্ট কর্তবা সম্পাদন করতে হুবে। *নির্ভরতার' মনোভান্দে 
জন্য সম্প্রদায়ের অন্তভূক্তি প্রতিটি ব্যক্তি মনে করে যে, তার দৈহিক এবং 
মানপিক প্রয়োজনগুলি মেটাবার জন্ত সে সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর । এই 
স্বাজাত্যবোধ ন্বতন্ফুর্ডভাবেই সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্ভৃত হয়। কিন্তু সময় সথয 
এই স্বাঞ্জাত্যবোধ স্ট্টি করার জন্য সক্রিদ্ন পন্থা! অবলম্বন কর] হুয়। 
সমাজের বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরনের সম্প্রদায় দেখা যার, 
প্রাচীনকালে শিকারী সম্প্রদায়ের (7000308 09200900609) অস্তিত্ব ছিপ, 
যারা খান্চের অন্বেষণে এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে বেড়াত। 
অর্থাৎ এদের জীবনযাপনের রীতি ছিল যাধাবরদের মতো|। 
সম্প্রদায়ের বিতিন্ন রূপ মেষপালক সম্প্রদায় (98360:81 00001000010) শিকাগী 
সম্প্রদায়ের তুলনায় বৃহত্তর । এই সম্প্রদায়ের কাজ ছিন 
পশু-পালন। ' এই সম্প্রদায় বিশেষ করে তৃণাচ্ছাদিত অঞ্চলেই বসবাস করত, 
যেহেতু এই অঞ্চলই পণ্ু-পালনের কাজের জন্ত অধিক উপযোগী | শিকারী 
স্পদায়ের তুলনায় এই মেষপালক সম্প্রদায় অধিকতর স্থায়ী ভাবে এক স্থানে 
গামা সম্প্রদায়ই বসবাস করত। আবার মেষপালক সম্প্রদায়ের তুলনায় 
আদিম সংপ্রদার কৃষক সম্প্রদায় অধিকতর স্থায়ী এবং অধিকতর সংগঠিং 
সম্প্রদায়। কবিকার্ধ সম্পাদন করার জন্ত কষকদের স্থনির্দি্ই পদ্ধতি অন্থুসর' 
করতে হত যার জন্ত তার! তাদের জমির সঙ্গে বাধা পডে যেত এবং কুষকের 
এক স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য লন্তীনায়ের সহি হত। গ্রাম্য সম্প্রদায় হঃ 
সবচেয়ে আদিম সম্প্রদায় । 
সম্প্রদায় ছোটও হতে পারে, বড়ও হতে পারে। মাহুষের পক্ষে উা 
প্রকার সম্প্রদায়েরই প্রয়োজন আছে। বস্ততঃ, বৃহত্তর সম্প্রদায়ের অনি 
ক্ষুত্র সম্প্রদায়ের অন্তিত্বকে বিলীন করে দেয় না। সমাদর মধ্যে গ্রাণ 
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সম্প্রদায় ও শছরে সম্প্রদায় পাশাপাশিই অবস্থান করে | ছোট সম্প্রদায়ের মধ 
ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির নিবিড় যোগাযোগ সম্ভব, কিন্ত বুহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে 
ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক পরোক্ষ এবং বাহ্‌, বস্ততঃ একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় 
একটি বৃহৃনর সম্প্রদায়ের অস্তরূক্ত হতে পারে, যেমন--একটি গ্রাম একটি 
জাতির অস্ততূক্তি। সম্প্রদায় স্থিতিশীল নয়, গতিশীল; সে সবসময়ই এগিয়ে 
চলেছে। সমাজ বিজ্ঞানী নিউমিয়ার (155%1%,6967) বলেন, “সম্প্রদায় হয় 
বেড়ে চলে এবং সামনের দ্রিকে এগিয়ে চলে, অথবা সে পিছিয়ে পড়ে 
(610061 20 80৬8 2100 00০৬৩ 60181] 01: 10 25008558555)” | 


মাকাইভার (114০156)এর মতে উদ্দেশ্য এবং স্বার্থের অভিন্নতাই 
সম্প্রদায়ের মধ্যে সংগতি রক্ষা করে। এজন সম্প্রদায়ের অস্তভূক্তি উপগোঠীর 
বাবলা ও (93৮-:০05) স্বার্থের মধ্যে যদি বিরোধ বা খন্য দেখা 
বিভাগ ও প্রেস্টরবিভাগ দেয় তাহলে অন্্রদায়ের সংহতির মধ্যে ভাঙন ধরে। 
লু হার ও. সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিবিভাগ সম্প্রদায়ের একা ও সংহতির 
পক্ষে ক্ষতিকারক । আরও এক কারণে সম্প্রদায়ের সংহতি 
বিনষ্ট হতে পারে-_ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত কোন একটি গোষ্ঠী যদি অন্ত গোঠীর 
উপর নিজের প্রতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাহলে সম্প্রদায়ের মধ্যে যে শাস্তি তা 
বিনষ্ট কয় এবং সম্প্রদায়ের সংহতিও নষ্ট হয়ে যায়। এই প্রভৃত্ব নানাপ্রকার 
হতে পাবে ; যেমন--সামাজিক, রাজনৈতিক কিংব! অর্থনৈতিক | সম্প্রদায়ের 
অন্তূক্ত বিভিন্ন গোঠী যদি নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণ এক একটি সংগঠন বলে মনে 
করে অপরের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে তাহলে গোঠীর মধ্যে যে 
সাংস্কৃতিক যোগাযোগ তা আর সম্ভব হয় না। তার ফলেও সম্প্রদায়ের এক্য 
ও সংহতি অনেকাংশে কু হতে পারে । অবশ সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিবিভাগের 
অস্তিত্ব থাকলেও একই জাতীয় আচার, রীতিনীতি, অনুষ্ঠান, ধর্ম প্রতৃতি 
সম্প্রদায়ের এঁক্য ও সংহতি রক্ষা! করতে পারে । সেজন্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে 
শ্রেদীৰিভাগ থাকলেও একই লাধারণ জীবনযাত্রার ব্বীতি সম্প্রদার়কে স্বারী ও 
উরত করাতে পারেও। 
স.স১০ (জম) 
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১) শ্নংভ্ঘ্ এমি অঞ শনস্ুপগ্গাহ্য (88806156102 ৪00 
€০01001001812165) 2 


সংঘ এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভেদ আছে । সংঘ কাকে বলে? ম্যাকাইভার 
€1150767) বলেন, *সমবেতভাবে এক ব1 একাধিক উদ্দেশ্য অনুসরণ করার 
জন্ত কোন গোষ্ঠী যখন সংগঠিত হয় তখনই তাকে সংঘ বল! হয় ।” 

মান্য তিনভাবে তার উদ্দেস্টসাধন করতে পারে। প্রতিটি মানুষ 
অপরের কথা চিস্তা করে স্বতন্্ভীবে নিক্ষের উদ্দেশ্য পুরণ করার জন্য সচেষ্ট 
হতে পারে । দ্বিতীয়তঃ, মান্য অপরের সঙ্গে বিরোধিতা করে নিজ উদ্দেশ্য- 
সাধন করতে পারে। তৃতীয়ত, অনেকে সমবেতভাবে তাদের উদ্দেশ্য- 
সাধনের জন্ত সচেষ্ট হতে পারে । যখন কোন গোঠী সমবেতভাবে কোন 
উদ্দেশ্যসাধনের জন্ত সংগঠিত হয় তখনই সংঘের আবির্ভাব ঘটে । যেমন 
স্পকোন ফুটবল ক্লাব, শিক্ষা সমিতি, সৈন্ৃদল ইত্যাদি । সৈষ্ভদল একটি সংঘ, 
যেহেতু জাতিকে বছিঃশক্তির আক্রমণ থেকে রক্ষা করাই সৈনিকদের উদ্দেস্ত। 

যেকোন জনসমট্টিকেই সংঘ বলে অভিহিত কর] চলে না। সংগঠন 
ছাড়াও মান্য একস্বানে সমবেত হতে পারেঃ কিন্ত তাকে কোনমতেই সংঘ 
বল! যাবে না। পথের জনতাও জনসমহি। তাকে সংঘ ছিসেবে অভিহিত 
কর! চলবে না, যেহেতু তার কোন উদ্দেশ্য নেই। কিন্ত যখনই পথের জনতা 
কোন কিছুর উদ্দেশ্যে নিজেদের সংগঠিত করে তখনই সংঘের আবির্ভাব ঘটে । 

সেংঘ হল এমন একটি জনসমষ্টি যা এক বাঁ একাধিক উদ্দেশ্যসাধনের জন 
নংঘবদ্ধ হুয় বা সংগঠিত হয়। সম্প্রদায় হুল স্থায়ী সামাজিক গোষ্ঠী বার1 একটি 
নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করে এবং যাদের সভ্যদদের মধ্যে হ্বাজাত্যবোধ আছে। 
সম্প্রদায়ের অন্ততূক্তি ব্যক্তির] কোন বিশেষ দ্বার্থের অংশীদার ন1 হয়ে সাধার« 
গাবনের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় বিষয়ে অংশ গ্রহণ করে। গ্রাম্য সম্প্রদায়, শহুরে 
সম্প্রদায় প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উদাহরণ। সম্প্রদায়ের ব্যকিদের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য 
হল একাধিক । সংঘের মধ্যে মানব তার সব সামাজিক 
সম্পর্ক খুঁজে পায় না। ধর1যাফ, ফুটবল ক্লাব। এই 
সংখের অন্তকৃক্তি সভ্যবৃন্দ সংঘের মধ্যে খেকে তাদের কোন উদ্দেশ্যসাধন 


সম্প্রদায় ও সংঘ 
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€ ষেমন--খেলাধূল1 ) করে। সংঘের বাইরে অসংখ্য প্রয়োজন আছে যা 
তারা এই সংঘের মধ্যে পেতে পারে না। সম্প্রদায়ের মধ্যে মান্য তার 
সবরকম সামাজিক সম্পর্ক খুঁজে পান্ন। সম্প্রদায়ের অন্তভূক্তি ব্যক্তির! 
ন্প্রদীয়ের মধ্যে থেকেই তাদের উদ্দেশ্যসাধন করতে পারে। এ দ্দিক 
থেকে সম্প্রদায় হল স্বয়ংসম্পূর্ণ (5616-5011510560) | কিন্তু সংঘের অস্ততু-্ত 
পভ্যর] তাদের উদ্দেশ্যসাধনের জন্ত সংঘকে উপায় ছিসেবে গ্রহণ করে এবং সে 
হিসেবে উদ্দেশ্য হল সংঘের বহির্ভূত বিষয়। 

ক্তরাং দেখতে পাওয়! যাচ্ছে, সংঘকে সম্প্রদ্দায় বলে অভিহিত করা যেতে 
পারে না। এল সম্প্রদায়ের অস্ততুক্ত একটা সংগঠন। একাধিক সংঘ একটি 
স্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, বার ফলে সংঘের সভ্যর] ব্যক্তিগত এবং 
সমাজিক উভয় উদ্দেশ্য অনুসরণ করতে পারে। সংঘের থেকে সম্প্রদায় 
অনেক বেশী ব্যাপক । ধর] যাক, একটা ক্রিকেট ক্লাব। ক্রিকেট ক্লাৰ সম্পর্কে 
“ঘন গুশ্ন উঠতে পারে যে, ক্লাবটা1! কিসের জন্ত, কি কারণে এর অস্তিত্ব, এর 
রক্ষ্য কি? এজাতীয় প্রশ্নের উত্তরও আমর] পেতে পারি। কিন্তু সম্প্রদায় 
স্পর্কে এ জাতীয় প্রশ্নের কোন অবকাশ নেই ।/ তাছাডা, সংঘের একটা 
বিশেষ উদ্দেশ্য খাকে। কোন ব্যক্তি যর্দি সেই উদ্দেশ্য লাভ করতে চায় তবেই 
| ধের সভা হয়। যেলোক খেলাধূলা ভালবাসে, সে কোন ক্রীড়া-সংঘের 
সভ্য ভয়। যে গানবাজনা! ভালবাসে বা পছন' করে সে কোন সংগীত 
প্রতিষ্ঠানের সভ্যহ্য়। এ কারণে ম্যাকাইভার ও পেজ (71901767212 
2৫46) বলেন, “কোন সংঘের সভ্য হওয়ার তাৎপর্য সীমিত। একথা সত্য 
যে, কোন একটি সংঘ আমাদের সম্পূর্ণ আনুগত্য আকর্ষণ করতে পারে** কিন্ত 
বিশেষ ধরনের কোন সুবিধার জন্তই আমর] সংঘের অস্ততূক্ত হই ।”£ একই 
উজ একাধিক সংঘ থাকতে পান্বে এবং একই ব্যক্তির পক্ষে একাধিক 
দ'ঘের সভ্য হওয়ার পথে কোন বাধা নেই। 
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১৪৮ সমাজদর্শন 


কোন একটি সম্প্রদায় বৃহত্তর সম্প্রদায়ের অস্তভূক্ত হতে পারে । প্রাচানকালে 
সম্প্রদায় ও সংঘের মধ্যে যে প্রভেদ তা স্থন্দি্ই ছিল, কিন্তু বর্তমানে সমাজের 
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এবং মান্জষের প্রয্োজন বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
নানাজাতীর সামাজিক গোঠীর স্যট্টি হয়েছে বার ফলে সম্প্রদায় ও সংঘের 
প্রভেদটুকু আর সুনির্দিষ্ট নেই। 

কোন একটি গোঠী বা জনসম্টি কি সম্প্রদায়, না সংঘ--এ স্থির করাও 
কঠিন হয়ে পডেছে। সংঘের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্ের সংখ্যা যতই বেডে যেতে 
থাকে ততই সম্প্রদায়ের সঙ্গে তার পার্থক্য কমে আসে । কোন ধর্মীয় সংঘকে 
সপ্প্রদায়্পে গণ্য করা ধেতে পায়ে না। ভারতে যে হিন্দু বা মুসলমান 
গোঠী আছে, তাদের অনেক সময় সম্প্রদায় বলে গণ্য করা হুয়। কিন্ত গ্রককত- 
পক্ষে এদের সম্প্রদা় বলে গণ্য কর! বায় না। একই কারণে এসব গোঠ 
পরস্পরের উপর এবং বৃহত্তর পরিবেশের উপর নির্ভরশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। 


1 শ্রিশ্ব-সমল্ঞল্চাক্সেব্র ক্ভাব্ন্সা (5988015 ০:৪৬ জ্০01৫ 
(50000081286) £ 


সম্জ্রদায়ের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তার স্বয়ংসম্পূর্ণতা । যেহেতু 
সন্প্রদায়ের অস্তূক্ত ব্যক্তির! সাধারণ জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় বিষয়- 
গুলি সম্প্রদায়ের মধ্যেই খুজে পায়, সেহেতু মানুষ সম্পূর্ণভাবে সম্প্রদায়ের 

ক জগতে বরং মধ্যে তার জীবন অতিবাহিত করতে পারে। প্রাচীন 
সম্পূর্ণ স্প্রদার তার জগতে এইরকম স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্প্রদায় সংখ্যার অনেক 
ছিল। কিন্তু আধুনিক জগতে কয়েকটি বৃহৎ জাতিবে 
বাদ দিলে সম্পূর্ণভাবে শংসম্পূর্ণ সঙ্রদার খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। সভ্যতার 
বিশ্ভৃতির সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রদায় তার ন্যযংসম্পূর্ণ হযার বৈশিইাটি হারিয়েছে এব 
সম্প্রদাযগুলি পরস্পরের উপর নির্ভর হুয়ে পড়েছে। 

আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতি নির্দেশ করে যে, বতদিন পর্ধন্ধ না একটি 
বিশ্ব-লশ্রদায় গঠিত হচ্ছে ততদিন পর্যস্ত আমর! সম্পূর্ভাবে শয়ংসপ্পূ 
কোন সম্প্রদায়ের দেখ! পাৰ না। ওয়েনভেল্‌ উইল্‌্কি (07/2794 


পরিবার ১৪৯ 
/7/1216) তার 4026 ৬/০:1৫ গ্রন্থে এই প্রকার একাঁট আসন্তর্জাতিক 
সম্প্রদায়ের কথাগ্ুউল্লেখ করেছেন । 
প্রশ্ন হল, কোন বিশ্ব-সম্প্রধায়ের সংগঠন কি সম্ভব? কোন বিশ্ব- 
পম্প্রদায়কে সম্প্রদ্দায়ক্ূপে তখনই গণ্য কর। সম্ভব হবে যদি অন্তান্ত সম্প্রদায়ের 
বশব-সপ্্রদার গঠনের মতো! তার ছুটি বৈশিষ্ট্য থাকে,_আঞ্চলিক এঁক্য এবং 
ভন্ঠ আঞ্চলিক এক আস্তর্জাতিকতার বোধ । বিশ্বসম্প্রদায়েরে আঞ্চলিক 
ানতরপাতিক চেতদাব এঁক্যের কোন অন্তাবধা নেই। যোগাযোগ ও পরিবহন 
অভা ব্যবস্থার সমধিক উন্নতি সাধিত হওয়াতে, পৃথিবীর 
বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে যে প্রাকৃতিক বাধাগুলি পরস্পরের 
সঙ্গে যোগাযোগের পথে বাধার স্থপতি করত দেগুলি অনেকাংশে অপসারিত 
হয়েছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মনে ঘনিষ্ঠ সংযোগ 
স্াপিত হয়েছে । বিমান ও বেতারের বিস্ময়কর উন্নতির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন 
অঞ্চলগুলি পরম্পবের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হয়ে পড়েছে যে, সমস্ত 
বিশ্বই একটি বিরাট অঞ্চলে পরিণত হয়েছে যেট একটি আস্তর্জাতিক 
সম্প্রদ্ধায়ের সংগঠনের উপযুক্ত হয়ে উঠেছে । কিন্তু শুধুমাত্র আঞ্চলিক এঁক্যই 
বশ্ব-সম্প্রদায় গঠনের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। বিশ্ব-সম্প্রদায়ের সভ্যদের মনস্তাত্বিক 
বিক্য বা আতন্তর্জাতিকতা বোধ অর্থাৎ সম্প্রদায়ের অস্ততূক্ত বিভিন্ন 
ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতনত1 যদি না জাগে তাহলে বিশ্ব- 
লম্প্রধায় কিভাবে গঠিত হতে পারে? কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের 
ব্যক্রিদের মধ্যে কোন আন্তর্জাতিক সচেতনতা বা বোধ এখনও পরিপূর্ণ- 
ভাবে জাগ্রত হয়নি এবং জাতিসংঘ! (1,688 ০ ট911003) ব 
ব্-সপপ্রদায় গঠনের সংযুক্ত জাতিপুঞ্জ (0070/650 239:925) বা অনুরূপ কোন 
পথে বাধা আস্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এই আস্তর্জাতিক সচেতনতা হুটির 
প্রয়াসে বিশেষ সাফল্য লাভ করতে পারে নি। বিশ্ব 
সম্প্রদায়ের সম্ভাবনার কথা কোন কোন মনীষী বা চিস্তাবিদ্‌, কোন কোন ক্ষুদ্র ও 


; জ্জান্তর্জাতিক শাস্তি বজায় রাখার জন্ত ১৯১৯ ধষ্টাবকে প্রতিষ্ঠিত হয় । বর্তমানে এর 
'্স্তিত্ব নেই। 


১৫০ সমাজার্শন 


হুর্বল জাতি চিস্তা করেছেন, কিন্ত পৃথিবীর জনসংখ্যার অধিকাংশই এখনও 
আন্তর্জাতিক চেতনায় উদ্বোধিত না হয়ে জ্জাতীয় চেতনার বশবতা হয়ে কার্য 
করছে, কোন বিশ্ব-সম্প্রদায় গঠনের জন্য সক্রিয় পশ্থা! অনুসরণ করছে না। 


বর্তমান সভ্য জগতের শক্তিশালী জাতিগুলি যার! বিশ্ব-সম্প্রদায় গঠনে 


জগতের শক্তিশালী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করতে পারে, এই ব্যাপারে 
জাতিগুলি সচেষ্ট হলে 
বিশব-স্প্রদায় গঠন. একাস্তভাবে উদাসীন। জাতীয়তা বা দেশাত্মবোধ 


সম্ভব৷ আন্তর্জাতিক এঁক্যের পথে একটি প্রধান অস্তরায়। বড 
বড জাতিগুলি আন্তর্জাতিক কল্যাণ স্যর জন্ত প্রয়াপী না| হয়ে, জাতীর 
স্বার্থ লাভের জন্তই সক্রিয়। কাজেই বিশ্ব-সপ্প্রদায় গঠনের জন্য আঞ্চলিক 
এক্যের অভাব না ঘটলেও মনস্ভাত্বিক এঁক্যের একাস্ত অভাব । বর্তমান 
জগতের শক্তিশালী জাতিগুলি বিশ্বের বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক 
চেতন! হ্যট্টিতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করলে বিশ্ব-সম্প্রদায় গঠনের ভবিষ্যৎ 
স্বপ্ন বাস্তবতা লাভ করতে পারে। 


2নংক্ষিগুসান্র 

১। সমাজ ও সম্প্রদায়ের পার্থকা জাছে। যখন কোন ছোট বা বড় গোঠীর বাস্তিরা জীবনে 
প্রাথমিক প্রয়োজন মেটাবার জন্ত একত্র হয়ে বাস করে তখন তাদের বলে সম্প্রদায়, 
সম্প্রদায়ের ভিত্তি ছুটি, নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস ও ম্বাজাতযোধ ব৷ ব্যকিদের পারস্পরিক সম্পর্ক 
সম্বন্ধে সচেতনতা। 

সম্প্রদায় বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে| যেমন--শিকারী সম্প্রদায়, মেষপালক সম্গদায়। গ্রাম 
সম্প্রদায়ই আদিম সম্প্রদার। সম্প্রদায়ভুক্ত উপগোঠীদের ছন্দ, বিরোধিতা-প্রভৃতি সমাজের এক 
ও সংহতি নষ্ট করে। এক গোঠী অপর গোঠীর উপর প্রাধান্ক বিস্তারের চেষ্টা করলে সামাজিক 
একা ব্যাহত হয়। তবে এক সাধায়ণ জীবন্যাত্র! সামাজিক বিরোধিতাকে দুর করে সমাজকে 
রক্ষা ও উন্নত করতে পারে। 

২। সংঘ ও সম্প্রদায়ের মধো প্রত্েদে আছে। কোন গোঠী যখন সমবেতভাষে এক ব 
একাধিক উদেগ্ঠ-সাধনের জন্য সংগঠিত হয় তখন তাকে সংঘ বলে। যে-কোন জনসমষ্টিই সংঘ 
নয়, পথের জনতা সংষ নয়। সংঘের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য থাক! চাই। কিন্তু সম্প্রদায়ের 
মধ্যে মানুষ তার সবরকম সামাজিক সম্পর্ক খুঁজে পার এবং সংঘ সম্প্রদায়ের জস্তভু কত একট 
সংগঠন। একটা! সম্প্রদায় আবার বৃহতর কোন সম্প্রদায়ের অন্তডূক্তি ছতে পারে। 

৩। প্রশ্ন হল কোন বিখি-সপ্গ্রদায়ের সংগঠন কি সম্ভব, বিশ্ব-মন্গ্রণায় গঠনের জনা আঞ্চণিক এঁক। 
সম্ভব হলেও আন্তর্জাতিক চেতনার অভাব আছে। জগতের শকিশালী জাতিগুলি সচেষ্ট হত 
বিশ্ব-সম্প্রদায় গঠন সম্ভব । 


অধ অধ্যায় 
রাষ্ট্র 


(776 9০96০) 
২ ল্লান্র স্শন্দডিক্ে ত্রিভ্িন্ল অ্ে ব্যবহাল্ (ড87085 


192৪ ০04 €0০ €610 56৪০১) 

রাষ্ট্র শব্বটির সঙ্গে যদিও আমরা! বিশেষভাবে পরিচিত, তবু “রাষ্ট্রের? সংজ্ঞা 
নির্ণয় কর! খুব সহ্জসাধ্য নয়। বস্তুতঃ, অনেক সময় রাষ্্র কথাটিকে জাতি, 
সম্প্রদায়, সরকার বা দেশ অর্থে ব্যবহার কর] হয়। কিন্তুরাষ্্ট এগুলি থেকে 
ত্বতন্্র। পেকারণে সম্প্রদায়, জনসাধারণ) দেশ, জাতি, খগ্-জাতি, সরকার 
রাষ্ট্র এবং সার্বভৌম বাষ্ট্ প্রভৃতি শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ অন্গধাবন কর] একান্ত 
প্রয়োজন । 

(ক) সমাজ (3০৫৫65) £ যখন কিছু লোক একটি বিশেষ উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্ঠ সংঘবদ্ধ হয় তখনই তাকে সমাজ বল! হয় । ভিন্ন ভাষায়, মানুষের 
ইচ্ছারুত যে-কোন পারম্পরিক সম্পর্কই হুল সমাজ। যেমন, আমর! বলি 
যৌথ সমাজ (00-0721805€ 90616), বৈজ্ঞানিক সমাজ (90০16170126 
5০০1৪) ইত্যাদি । এরূপ সমাজের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে সকল 
সময়ই ব্যক্তিগত সম্পর্ক নাও থাকতে পারে 

(খ) সম্গ্রদ্ধায় (00101007165) 8 সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও বছ ব্যক্তি, 
একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংঘবদ্ধ হয় এবং এরূপ সম্প্রদায়ের অন্ত্চক্ত 
ব্যক্তিদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য হল একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে 
অবস্থান এবং এর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বর্তমান কতকগুলি সাধারণ 
বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব (002010001 01)81:906611555)। একই উদ্দেশ্য বিভিন্ন 
ব্যক্তিদের মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ন্ষ্টি করে। যেমন-_গ্রাম্য সম্প্রদায়, 
সমাজতঙ্্রবাদী সম্প্রদায় ইত্যার্দি। অনেক সময় আমর] “বিশ্ব-সম্প্রনায় কথাও 
ব্যবহীর করে থাকি । সমগ্র মন্তুযুজাতি যদি একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত একই 


১৫২ সমাজদর্শন 


স্রাতৃত্বের নিবিভ বন্ধনের পারস্পরিক সম্পর্কে যুক্ত হতে পারে, তাহলে সমগ্র 
মন্ব্য-জাতিকেও এক মনুষ্য সম্প্রদায় হিসেবে অভিহিত কর] যেতে পারে। 

(গ) জনসাধারণ (2০০16) £ যখন কিছু সংখ্যক লোকের মধ্যে 
এঁতিহযূলক ও ভাগবত এঁক্য পরিলক্ষিত হয়, তখনই তাদের আমর! জনসাধারণ 
বলি। জনসাধারণ সকল সময়ই যে একত্রে বসবাস করে তা নয়। তবে 
ভাষায়, আচার-ব্যবহ্থারে, ধর্মীয় অনুভূতি, অধিকারবোধ ও অভাব-অভিযোগ 
সম্পর্কে সমচেতনা-_এগুলিই বু লোককে জনসাধারণে পরিণত করে । যেমন 
ইহুদী জনসাধারণ সকল সময়ই একত্রে বসবাস করে নি; তবু কৃষ্টি, এরতিহ, 
ভাষা, আচার-ব্যবহ্থারের এঁক্য তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হুয়। 


(ঘ) দেশ (009:005)£ দেশ বলতে বুঝি সেই ভূখণ্ড যেখানে 
কোন জাতি বসবাস করে। দেশ কথাটি একটু দুর্বোধ্য এবং যেভাবে দেশ 
কথাটিকে ব্যবহার কর! হুয় তাতে মনে হয় যে, এর মধ্যে ভৌগোলিক এবং 
বাজনৈতিক উভয় উপাদদানই বর্তমান | সময় সময় দেশ কথাটিকে জাতির সঙ্গে 
একার্থক বলে মনে কর! হুয়। গ্রেটবিটেনকে দেশ বলে অতি্ধিত করা হলেও 
গ্রেটব্রিটেনের অন্তর্তুক্ত ইংলগড এবং স্বটল্যাণ্ড ভিন্ন দেশ। আয়ারল্যাগ্কে 
গ্রেটব্রিটেনের সঙ্গে যুক্ত কর! হলেও উভয়কে একই দেশরূপে গণ্য করা যেতে 
পারে না। 

($) বশ (7২৪০০) প্রাকৃতিক গঠন, মনোভাব, অভ্যাস, চিন্তাধারা 
অন্মভূতি ও কার্ধকলাপ কতকগুলি লোককে অন্তান্ত লোক থেকে পৃথক করে। 
এসব দৈহিক, মানসিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হুওয়ার জন্ক এসন 
লোককে একই বংশগত বলে অভিহিত কর হয়। যেমন, আর্য বা দ্রাবিড 
বংশ। অনেক ক্ষেত্রে বংশগত পার্থক্য এত সুস্পষ্ট যে, এক বংশকে অপর বংশ 
থেকে পৃথক করে নেওয়া মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। যেমন, নেপালীদের সহজেই 
কাবলীওয়ালাদের থেকে পৃথক করে নেওয়! যায়। কিন্তু সব সময় যে বংশগত 
বৈশিষ্ট্য লোকদের পৃথক কয়ে রাখবে এ রফম কোন কথা নেই। যেমন, 
দার্জিলিং অঞ্চলে অনেক নেপালী আছে যার] বাংলা তথা ভারতের অস্ভান্ 
'আধিবাসীদের সঙ্গে নিজেদের হুন্দরভাবে মিশিয়ে দিয়েছে । 


রাষ্ট্র ১৫৩ 


(চ) জাতি (386০2) £ জাতি হুল গভীর বাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন 
জনসমঞ্ি যা সাধারণতঃ কোন একটি নির্দি অঞ্চলে স্থায়িভাবে বসবাস করে এবং 
যাদের পরস্পরের মধ্যে ধর্মগত, সংস্কৃতিগত, এঁতিহগত, ভাষা ও সাহিত্যগত 
প্রভৃতি কোন-নাকোন বা! এ মকল বিষয়ে এক্য বর্তমান । জাতির প্রধান 
বৈশিষ্ট্য হল রাজনৈতিক চেতন! এবং এক্য--চেতন1 এবং এঁক্যবোধের 
জন্য তার] একটা স্বাধীন বাষ্ট গঠন করে বা গঠন করার জন্য সচেষ্ট হয়, 
অথবা! কোন সময়ে তার! রাষ্ট্র গঠন করেছিল। এজন্য রাজনৈতিক চেতনা 
ও এক্যবোধই জাতীয়তাবোধের ভিত্তি। গত ইংরেজ শাসনের আমলে যদিও 
ভারতবাপী কোন রাষ্ট গঠন করতে সক্ষম হুয় নি তবুও তাদের মধ্যে বংশগত, 
এঁতিহগত, ভাষাগত, ধর্মগত ও সাহিত্যগত পার্থক্য থাক! সত্বেও এক 
স্বমহান রাজনৈতিক চেতনা ও এঁক্যবোধ ভারতবাসীকে একটি জাতিতে 
পরিণত করেছিল। 

(ছ) খগুজাতি (86202081165) £ খগ্ড-জাতি এমন একটি দল 
মার ব্যক্তিরা গোষীগত, ভাষাগত বা অতীতের কোন বন্ধন ব! বৈশিষ্ট্যের বার! 
পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত । খগ্ু-জাতির লোকের! ষে একই ভূখণ্ডে বাস করবে 
এ রকম কোন কথা নেই। যেমন, বহু বাঙ্গালী ব্র্ধদেশে এবং আন্দামানে 
বংশাচ্গুক্রমে বাস কর। সত্বেও নিজেদের বাঙালী বলে থাকে, যদিও এদের 
আচার-ব্যবহার স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে অনেক পরিমাণে মিলে গেছে। 
এজন্য জাতি এবং খগু-জাতিকে অনেক সময় একই অর্থে ব্যবহার কর। হলেও, 
উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান । 

(জ) রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র বা সরকার (0০৮6৫00267)0) £ 
জনসাধারণ অনুমোদিত আইনের সহায়তায় হুশূৃঙ্খলভাবে জীবনযাপন 
করে। এই আইন প্রয়োগ করার জন্য এবং আইন লংঘনকারীদের শাস্তি 
দেওয়ার জন্ত একটি শাসনযস্ত্রের ব1! সরকারের প্রয়োজনীয়ত! দেখা দেয়। যে 
কর্তৃপক্ষ আইন প্রণয়ন করে এবং আইনগুলিকে প্রয়োগ করে সেই কর্তৃপক্ষই 
হল সরকার । এই সরকারের বর্তৃত্ব এক বা একাধিক ব্যক্তির উপর স্তত্ত থাকতে 
পারে এবং এই সরকারের শাসনের কর্তৃত্ব নিরপেক্ষ বা শর্তীধীন হতে পারে । 


১৫৪ সযাজদশন 


তাছাড়া, এই কর্তৃত্ব সমস্ত জাতির উপর এবং জাতির অংশবিশেষের উপর 
প্রযুক্ত হতে পারে । কাজেই সরকার এবং রাষ্ট্র এক ও অভিন্ন নয়। 
১" :৯। ব্রান্ী কাত আত্নে? (৮615 & 586 7) 

বিভিন্ন লোক রাষ্ট্রের বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা দিয়েছেন। ম্যাকেঞ্জি 
(7450%6%216) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন--“বাষ্ট হল এমন একটি 
জনসম্টি যা কোন একটি সরকারের অধীন, যে সরকার অন্ত কোন কর্তৃপক্ষ 
কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় না” আমেরিকার ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি উইলসন 
(177. 777,150) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন-_-“একটি নিদিষ্ট ভূখতণ 
আইনাহ্থসারে লংগঠিত জনসম্টিই হল রাষ্্র।” অধ্যাপক হল (7711, 
রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন-_-“রাজনৈতিক উদ্দেশ্ট সাধনের জন্য একটি 
নিদিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং বহিঃশক্ির নিয়ন্ত্রণ থেকে সর্বপ্রকার 
মুক্ত যে জনসমাজ তাই রাই ।” অধ্যাপক গান্নার (707, 9971527) রাষ্ট্রের 
সংজা! এইভাবে নির্দেশ করেছেন £ “রাষ্ট্র ছল বহু সংখ্যক ব্যক্কির দ্বার গঠিন 
এমন এক জনসমষ্টি যাঁ একট] নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়িভাবে বসবাস করে, ষ' 
সম্পূর্ণভাবে ব! বুল পরিমাণে বহিঃশক্তির শাসনমুক্ত এবং যান একটি স্থসংগঠিত 
শাসনব্যবস্থা আছে, যায় প্রতি জনসমষ্তির অধিকাংশ ম্বাভাবিক আনুগত্য প্রদর্শ” 
করে ।%1 গানীর (0/9)-এর সংজ্ঞা বিগ্লেষণ করলে বাষ্ট্রের চাৰিটি অপরিহার্য 
বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়, যথা (৫) জনসম্ি, (£) নিদিষ্ট ভূখণ্ড 
(11) সরকার এবং (৫৮) সার্বভৌমিকতা। 

(৪) জনসমন্ঠি (009186107) $ জনসমষ্টি ছাড়া কোন বাগ্রের গঠন 
সম্ভব নয়। জনহীন শূন্ততার মাঝখানে কোন রাষ্ট্রের উদ্তবের কথা কল্পনা কর! 
যায় না। বিশৃঙ্খল জনসমগ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্যই রাষ্ট্রের স্যটি। দ্ুতরা' 
জনসংখ্যা রাষ্ট্রের প্রধান উপাদান । রাষ্ট্রের জনসমষ্টির কোন নির্দিষ্ট সীম' 
নেই। জনসংখ্যা কমও হতে পারে, বেশীও হতে পারে। 


2, 44 96566 189 00207700167 ০৫ 0629008 10016 ০0 1685 2002085008) 092215 
10625৮7 0০995108 5 2690169 002100 08 66060:55 10060800608 0: 06801 9০ 
01 85৮508%] 600601 800 00988888100 তে 018018650 00৪০21058206 6০ সা 0 
ও 62696 ০0৫3 01 10158169068 151066825 10801605] ০8৫16006,1-- 2077267, 
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(2) নির্বিষ্ট ভূখণ্ড (1610260£5) ১ রাষ্ট্রের জনসমন্তির একটি নির্দিষ্ট 
ভূখণ্ডের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। যেহেতু কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী 
নয়, সেহেতু যাধাবর জাতির পক্ষে রাষ্ট্রগঠন করা সম্ভব নয়। বাষ্ট্রের জনসমগ্ট্ির 
মতো! রাষ্ট্রের আয়তনেরও কোন নির্দিষ্ট সীমা সেই । বা ক্ষুত্রায়তনের অথবা 
বৃহদায়তনেরও হতে পারে । 

(11) সরকার বা শাসনভগ্ত্র (0:05610150106) 5 জনসমটি যদি 
নিদিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করে তাহলেই রাষ্ট্র গঠিত হয় না। রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা' 
পরিচালনার জন্ত কোন একটি শাসনযস্ত্র বা সরকারের প্রয়োজন । সরকার 
রাষ্ট্রের ইচ্ছা, উদদেশ্ত, নীতি ও আইন-কান্ুনকে কার্ধে পরিণত করে। আইন- 
প্রণয়ন, শাসন ও বিচার--সরকারের এই তিনটি প্রধান বিভাগ বর্তমান । 
সরকার ছাড়া কোন রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। কোন কারণে যদি রাষ্ট্রের 
শাসনব্যবস্থা অকেজে। হয়ে পড়ে তাহলে রাষ্ট্রে দেখ! দেয় অরাজকতা এবং 
জনসাধারণের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা থাকে ন1। 

অনেক পময় রাষ্ট (508০) এবং সরকারকে (03061001020) অভিন্ন 
মনে করা হয়। কিন্ত এরূপ ধারণা ভ্রাস্ত। রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা সরকারের: 
মাধ্যমেই পরিচালিত হয়। সরকার রাষ্ট্রের অংশবিশেষ । সুতরাং সমগ্র 
রাষ্ট্রের সঙ্গে সরকারকে এক করে দেখার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। তাছাড়া, 
দেশের জনসমট্টিকে নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয়, আর মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক. 
নিয়েই সরকার গঠিত হয় । দেশের শামনযস্ত্র ব| সরকারের নানারকম পরিবর্তন 
ঘটতে পারে, কিন্ত রাষ্ট্র হল মোটামুটি স্থায়ী। শাসনযস্ত্রের পরিবর্তন ঘটলেও- 
রাষ্ট্রের পরিবর্তন ঘটে না। রাষ্টী হল বস্তনিরপেক্ষ, সরকার হল বাস্তব ঘটন! । 
লরকারের কার্যাবলী জনসাধারণ প্রত্যক্ষ করে এবং সরকারের সংস্পর্শে আসতে 
পারে। বিভিন্ন রাং্রীর বৈশিষ্ট্য এক, সেহেতু রাষ্ট্রের কোন প্রকারভেদ নেই। 
কিন্তু রাষ্রের সরকার বিভিন্ন নীতি অনুযায়ী গঠিত হুতে পারে, সেহেতু 
সরকারের প্রকারভেদ আছে £ 

(1) জাবন্তোমিকতা (9০৬6:6187,05) ১ সার্বভৌমিকতাই বাষ্ট্রের 
সংচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার ছুটি দিক আছে £ 


১৫৬ সমাজদর্শন 


প্রথমতঃ, আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রাষ্ট্রের অপ্রতিহত ক্ষমতা এবং সর্বপ্রকারের 
বহিঃশক্তির শাসন থেকে মৃক্ত বা স্বাধীন থাকা। আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় 
রাখার জন্ত বাষ্রী অধিবাসীদের উপর আইন-কান্ছুন প্রয়োগ করতে পারে। 
এ ব্যাপারে ব্রাষ্্রী চরম ক্ষমতার অধিকারী । দ্বিতীয়তঃ, বাষ্র সর্বপ্রকার 
বকিঃশাসন বা নিয়ন্ত্রণ থেকে মৃক্ত হয়ে বৈদেশিক বাপারে নিজ নীতি নির্ধারণ 
করতে পারে । অবশ্ট অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে নানাপ্রকার চক্তি করার জন্ঠ রাষ্ট্রকে 
তার নিজের কার্ধকলাপ নিয়ন্ত্রিত করতে হয়; তবে তার অর্থ এই নয় যে, 
রাষ্ট্রের কোন সার্বভৌমিকতা নেই। ম্যাকেঞ্জি (710%2%516) বলেন, 
“এর সার্বভৌমিকতার পক্ষে যা প্রয়োজন তাহুল, যেসব সীমার দ্বার এ 
সীমিত হয় সেগুলি সে নিজেই হ্বেচ্ছায় গ্রহণ করে|”? রাঁট্রের সার্বভৌম 
ক্ষমত] প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণেরই ক্ষমতা এবং বাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র বা সরকার 
জনসাধারণের পক্ষ থেকেই দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন । 

গান্নারের সংজ্ঞা রাষ্ট্রের ছুটি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে--একটি সামাজিক, 
অপরটি রাজনৈতিক, বাষ্ট সাজ এবং এ ছাড়াও আরও কিছু । এই আরও 
কিছু হল রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকত1। এই কারণেই গিসবার্ট (0566) বারের 
সংজ্ঞ। দিতে গিয়ে বলেছেন, রাষ্ট ছল সমাজের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংগঠন (26 
৪0:20 16510120106 ৪0166016০0৫ 00০ 00101001251) । 


২৩। নার সপ্ত (02181) ০: 075 96806) £ 

মানষের সংঘবন্ধতাই রাষ্ী ও অন্তান্ত সামাজিক সংগঠনের উদ্তুবের 
কারণ। বর্তমানে রাষ্ট্রেরে উৎপত্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভবপর 
হলেও কিছুদিন পূর্বেও তা সন্তবপর হয়নি। কাজেই অনেক কল্পনাপ্রস্থৃত 
মতবাদের স্যরি হয়েছে । রাষ্র সম্পর্কে বর্তমানে গৃহীত মতবাদটি আলোচনার 
পূর্বে আমর] অন্ভান্ত কয়েকটি মতবাদও আলোচনা করব । 


4, ৮408 0706 83 65367816056 80085550768 58 6705 676 15865066089 01 
82767, £ 58 15775162 87,021 706 666 %0/%7627518 6100/60,৮ 
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(ক) এখরিক উৎ্পত্তিবাদ্ধ (শ06০0:5 0£ 2015205 011819) £ 

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে এইটিই সবচেয়ে প্রাচীন মতবাদ । এই মতবাদ 
অনুসারে রাষ্ট ঈশ্বরের স্বার! তই । ঈশ্বর এই পৃথিবীর কয়েকজন নির্বাচিত 
প্রতিনিধির কাছে তীর ইচ্ছাকে প্রকাশ করেন। এই প্রতিনিধিরাই 
সাধারণের কাছে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে প্রকাশ করেন এবং সাধারণের নায়ক হিসেবে 
দেশের আইন-শৃঙ্থল] রক্ষার দারিত্ব গ্রহণ করেন। এই মতবাদের চরম কূপ 
হল, রাজা যেছেতু ঈশ্বরের প্রতিনিধি, তিনি একমাত্র ঈশ্বরের কাছেই দায়ী। 
প্রজাদের কাছে তার কোন দারিত্ব নেই। রাজাকে অমান্ত করার অর্থ ঈশ্বরের 
ইচ্ছাকে অমান্ত কর।। 

সহাত্োভুন্না £ প্রথমতঃ, ঈশ্বরের ইচ্ছ! তার নির্বাচিত কয়েকজন 
প্রতিনিধির কাছেই কেবলমাত্র প্রকাশিত হয়েছিল, এটি বিশ্বাসের ব্যাপার, 
এর সমর্থনে কোন যুক্তিসংগত তথ্য উপস্থাপিত হয় নি। 
দ্বিতীয়তঃ, রাজা একমাত্র ঈশ্বরের নিকট দায়ী, প্রজাদের 
নিকট নয়, এই বিষক়্টি শ্বীকার করে নিলে ম্বৈরাচারিতাকে সমর্থন করতে হয়। 
তৃতীয়তঃ, প্রজা! উৎপীঙনকারী রাজাও ঈশ্বরের প্রতিনিধি, এই সিদ্ধাত্ত যুক্কি- 
সংগত নয়। চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাপারে জনসাধারণের ইচ্ছার ষে 
একট] ভূমিকা আছে, এই মতবাদ সেই বিষয়টিকে অগ্রাহ্থ করে, যা যুক্তির হার! 
স্বীকার করে নেওয়! যায় ন1। 

(খ) বল প্রয়োগ মতবাদ (71)5০£5 ০£ ০:০৪) £ 

এই মতবাদ অস্থসারে রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূলে রয়েছে পাশবিক বলের 
কর্তৃত্ব । মন্থ্য সমাজের আদিম স্তরে কেবলমাত্র বলবান ব্যক্তিই যে দুর্বল 
রাষ্ট্রের উৎপন্তির মূলে ব্যক্তিকে বশীভূত করার জন্ত সচেষ্ট হয় তা নয়, বলশালী 
রয়েছে গাশবিকধল গোঁঠী দূর্বল গোষীকে বশীভূত করে তার উপর কর্তৃত 
করত। এইভাবে উপজাতির (6:1৪) উদ্ভব হুয়। এই উপজাতির মধ্যে 
আবার সংঘর্ষ দেখ! দিল, তখন বিজয়ী উপজাতি বিজিত উপজাতিদের উপর 
নিজের কর্তৃত্থ প্রতিষ্ঠিত করল। উপজাতিগুলি আরও বিস্তৃতি লাভ করে 
বাজ্যে এবং রাজ্যগুলি ক্রমশঃ সাম্রাজ্যে পরিণত হুল। 


রাজ। ঈশ্বরের প্রতিনিধি 
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সনহ্পাক্শোকস্না £ প্রথমতঃ, পাশবিক বল রাষ্র গঠনের অন্ত তম উপাদান 
তে পারে, কিন্তু একমাত্র উপাদান নয়। মানুষের সামাজিক প্ররূতি, ধর্মের বন্ধন, 
রাজনৈতিক চেতন! প্রভৃতি অন্তান্ত উপাদানগুলিও রাষ্ট্রের গঠনে প্রয়োজনীয় 
উপাদান রূপে গণ্য । দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণের সম্মতিই রাষ্ট্রের ভিত্তি, পাশবিক 
বল নয়। 


গ্না) পিতৃভান্ত্রিক ও মাতৃতান্ট্রিক মতবাদ $ (086:1510199] 8190 


1৬801970108] 111)601168) £ 


কোন কোন লেখকের মতে পরিবারের সম্প্রসারণ থেকেই রাষ্ট্রের উদ্ভব। 

এ সম্পর্কে ছুটি মতবাদ প্রচলিত --পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক। পিতৃতাস্ত্রিক 

পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে মতবাদ অন্ুসারে আদিমতম সমাজে পরিবারের পিতাই 

রা ৮৮১০ ছিল গৃহুকর্তা এবং পিতার দ্রিক থেকেই উত্তরাধিকার, বংশ 

থেকেই উত্তরাধিকারীর প্রভৃতি নির্ধারিত হত। আধুনিক কালের লেখকদের 

টি নির্ধারিত মধ্যে শ্যার হেনরী মেইন (527 72619): 812796)-ই 

এই মতবাদের সমর্থক। ম্যাকৃলেনলান (74016%1727), 

মর্গান (710742), জেঙ্কস (০)6%%5) প্রভৃতি মাতৃতান্ত্রিক মতবাদের 

সমর্থক । এই যতবাদ অনুসারে আদিমতম সমাজে পরিবারে ছিল মাতারই 
কর্তৃত্ব এবং উত্তরাধিকার, বংশ প্রভৃতি মাতার দিক থেকেই নির্ধারিত হৃত। 


সসাতেশাচন্ম! £ যেসব কারণবশতঃ পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতাস্ত্রিক মতবাদ 
গ্রহণযোগ্য নয় সেগুলি হুল, প্রথমতঃ, আদিমতম সমাজে পিতৃতাস্িক বা 
মাতৃতান্ত্রিক, কোন প্রকার পরিবারই সর্বজনীন ছিল না। ছ্বিতীয়তঃ, কারও 
কারও মতে সমাজ সংগঠনের আদিমতম রূপ হল উপজাতি (199), পরিবার 
নয়। তৃতীয়তঃ, নবাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাপারে রক্তের সন্বদ্ধই একমাত্র উপাদান নয়, 
অন্যান্য বছ গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের যেমন বাষ্্রনৈতিক চেতনার অস্তিত্ব আছে। 
“চতুর্থতঃ। এই মতবাদ পরিবার ও রাষ্ট্রের মধ্যে যে পার্থক্য বর্তমান তা উপেক্ষা 
করে। গার্নার (092119)-এর মতে পরিবার «ও রাষ্ট্রের মধ্যে সংগঠন, কার্য ও 


্বাষ্ ১৫১ 


উদ্দেষ্ট সকল দিক থেকেই পার্থক) বর্তমান। উভয়ের যধ্যে কোন সম্পর্ক 
আছে বা একটি অপরটি থেকে উদ্ভূত, এন্বপ ধারণ! করার পেছনে অল্পই যুততি 
রয়েছে । 

(ঘ) সামাজিক চুক্তি মতবাদ (5০০19] 001:6:8০ 101১601) £ 

এই মতবাদ অনুসারে আদিম মানুষের মধ্যে চুক্তির ফলে বাষ্রের উত্তব হ্য়। 
রাষ্ট্রের উদ্তবের পূর্বে মান 'প্রন্কতি রাজ্যে (56966 ০£ ট৪05:6) বাস করত । 
৷ হেতু তখন রাষ্ট্র প্রণীত কোন আইন-কানুন ছিল না» মানুষ স্বাধীনভাবে 
ামাজিক এ ফলেই যে যার খুশীমত চলত। কতকগুলি শ্বাভাবিক আইন 
রাষের উত্তব (5:51 1৪5) এই সময় মানুষের ঘথেচ্ছাচারিতাকে 
নিয়গ্বণ করত। কিন্তু এই অবস্থায় বেশীদদিন বাস কর1 সম্ভব নয় বলে মানুষ 
নিজের স্থবিধার জন্য পরস্পরের মধ্যে চুক্তি কবে রাষ্ট্রের পত্তন করল। রাষ্ট্রের 
উদ্ভবের পরে রাষ্ট্র গ্রণীত আইন-কানুন স্বাভাবিক আইনের স্থান অধিকার করল। 
প্রাণীন গ্রীসের সোফিষ্ট দার্শনিকরা (39010121505) এই মতবাদ সমর্থন 
করেছেন । সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ দার্শনিক হব. স (7208065) ও লক (1-90%6) 
এব অগ্রাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক রুশো! (20%5582%) এই মতবাদের 
প্রধান সমর্থক। হুবস-এর মতে প্রকৃতির অবস্থা হল প্রাক-সামাজিক অবস্থা 
এবং এই অবস্থা ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। তখন মানুষ ছিল স্থার্থপর, ক্ষমতা লিপ, 
এবং বিবাধপ্রিয়। মান্ুষের ্বার্থপরতার জন্য মানুষের মধ্যে বিবাদ, কলহ 
লেগেই থাকত। ফলে, এঁ পরিবেশে মানের জীবন ছিল “নিঃসঙ্গ, নিংশ্ব, কদর্ধ, 
পাশবিক এবং সংকীর্ণ ॥ লকের মতে প্রাথমিক অবস্থা ছিল শ্রাক রাষ্টীনৈতিক 
অবন্থ। এই অবশ্থ। ছিল শাস্তি, শুভেচ্ছা ও পারস্পরিক সহযোগিতার অবস্থা | 
এ অবস্থায় মানুষের জীবন-যাত্রা গ্রারতিক আইন ও স্বাভাবিক আইনের দ্বার? 
নিয়ন্ত্রিত হত। কিন্ত এই আইনের কোন সুস্পষ্ট সং্ত1! ছিল না। এই আইন 
ব্যাখ্যা করাব্র ও লঙ্ঘন করলে শান্তি দেবার কোন কর্তৃপক্ষ ছিল না। রুশোর 
মতে প্রাকৃতিক অবস্থায় মাস্থ্য সুন্দর, লহজ, সরল, মুক্ত ও সুখী জীবন-যাপন 
করত। জনসংখ্যার বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্থচনা এবং মানুষের মধ্যে 
চিন্তার উদ্সেব এই (প্রকৃতি রাজ্যের" সাম্য ও হুখ-শীস্তি নষ্ট করল-_সংঘর্ষ 
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বিরোধ, বিবাদ, হত্যা, অরাজকতার সৃষ্টি হল। অবশেষে মানুষ নিজেদের 
মধ্যে একটি পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদন করে নিজেদের ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে 
সমষ্টগত ইচ্ছার অধীনস্থ করল। সমহ্রিগত ইচ্ছার ঘ্বার়াই সমাজের সামা 
রক্ষিত হুল। 

শম্মাক্পোভুল্মা £ প্রথমতঃ, এই মতবাদের কোন এঁতিহাসিক সত্যতা 
নেই। ব্াষ্রনৈতিক চেতনাশূন্য মান্য হঠাৎ একদিন সামাজিক চুক্তির 
সাহায্যে রাষ্র গঠন করল, এরূপ উদাহরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। 
ছিতীয়তঃ, প্রার্কৃতিক অবস্থায় মানুষ পূর্ণ ম্বাধীন ছিল, এ কল্পন1 যথার্থ নয় । 
প্রাকৃতিক অবস্থায় যথেচ্ছারিত] থাকতে পারে, প্রকৃত স্বাধীনত1 থাকতে পারে 
না। তৃতীয়ত, এ মতবাদ অযৌক্তিক, কেননা, মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক 
চেতন] থাকলেই সামাজিক চুক্তির প্রশ্ন ওঠে। রাষ্ট্র উদ্ভবের পূর্বে রাষট্রনৈতিক 
চেতনার অস্তিত্ব স্বীকার কর! যেতে পারে না। 

(৩) এঁত্িহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ (7729:01:081 ০1 ঘড০10- 
(00281 11:6015) £ এই মতবাদই রাষ্ের উৎপত্ির ব্যাখ্যা ছিসাৰে 
গ্রহণযোগ্য মতবাদরূপে স্বীকূত হয়েছে । এই মতবাদ জঙ্গসারে রাষ হঠাৎ 
ফোন একদিন ঈশ্বরের খেয়াল বা মানুষের চুক্তির ফলে উদ্ভূত হুয়নি। 
সযাজ বিবর্তনের কলে মযানবসমাজ বহুদিন ধরে বিবতিত হতে হতে বর্তমানের 
রাতের উ্ধ জটিল রূপ পরিগ্রহ্ণ করেছে। রাষ্ট্রের উত্তবের মূলে রয়েছে 
চারটি উপাদান__রক্তের সম্পর্ক (10:281212), ধর্ম (£6118190), বল (৫০:০6) 
এবং রাষ্রনৈতিক চেতনা (০০116158] 5090101080638)। মাহযের গ্বভাবের 
মধ্যেই রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণ নিহিত। মানুষের মধ্যে রয়েছে সংঘবদ্ধ 
ক্বার এবং বিচ্ছিন্ন হবার প্রবণত1। লসংঘবন্ধ হবার প্রবণতা থেকেই মান্য 
পরিবার গঠন করেছে এবং বিচ্ছিন্ন হবার প্রবণত থেকেই শ্লাহুষ দগ 
গঠন করেছে। রক্তের লম্বন্ধই বিভিন্ন দলের মধ্যে লংহতি বজায় 
রেখেছে। এঁক্যবদ্ধ বিভিন্ন পরিবার গোঠী (০182)-ূপে গণ্য হতে লাগল। 
বুক্তের সম্পর্কই গোঠীপতিকে গোর্ঠীর উপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ করে দিল। 
গোঠীর সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাবার পর যখন রক্তের সম্পর্কের বন্ধন শিথিল কুগে 


রাষ্ট্র ১৬১ 


পড়ল, তখন ধর্মই এঁক্য ও সংহতি বজায় রাখতে লাগল | সমাজ বিবর্তনের 
তৃতীয় স্তরে তখন গোচী সম্প্রপারিত হয়ে উপজাতি (6০)-র স্থক্টি হল 
এবং শক্তিশালী উপজাতি বল প্রয়োগ করে অন্ত উপজাতিদের বশীভূত 
করতে লাগল । এই বল প্রয়োগকারী শক্তি ক্রমশঃ সার্বভৌম শক্তিতে পরিণত 
হল এবং যে নায়ক এই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হলেন মানুষ তারই 
আন্থগত্য স্বীকার করল। এই অবস্থায় মানুষ উপজাতীয় এক্য সম্পর্কে 
সচেতন হল। মানুষের মধ্যে রাষ্ীনৈতিক চেতনার উদ্ভব হুল। রাষ্রনৈতিক 
চেতনার উত্তবের ফলে মানুষ সচেতনভাবে উপজাতিদের নায়কের আহ্গত্য 
স্বীকার করল। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপও রাষ্ট্র উদ্তবে নানাভাবে সহায়তা 
রক্তের সম্পর্ক, ধর্ম বল করেছে । অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্ত সমাজ শ্রেণীর 
৯৮৯ স্থষ্তি। সমাজস্থ শক্তিশালী শ্রেণীই শাসনতন্ত্র ব সরকারকে 
বর্তমান করতলগত করে নিজেদের স্থায়ী প্রতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে 
অন্তান্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদের স্বার্থসিদ্ধির কার্ধে নিয়োজিত করল । বাট্রনৈতিক 
চেতনার উদ্ভৰের ফলে মানুষের বিভিন্ন উদ্দেস্ত সিদ্ধ করার জন্ত অনেক 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ঘটল। 

কাজেই বিবর্তনের ফলেই রাষ্ট্রের উদ্ভব । গার্নার বলেন, “রাষ্ট্র ঈশ্বরের স্যা্টি 
নয়, পাশবিক বলের ফল নয়, চুক্তির ছার! স্থষ্ট নয় বা পরিবারের সম্প্রসারণ 
রূপেও একে গণ্য করা চলে না ।॥ 


ভ সম্মাভি এনং নারী (9০০৪5 8130 56৪৮) £ 


অনেক সময় 'বাষ্ট্র' এবং 'সমাজ' কথা ছুটিকে একই অর্থে ব্যবহার কর] হয়। 
' কিন্তু উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বতমান। রাষ্ট্র হল অন্তান্ত সামাজিক 
সংগঠনের মতো একটি সামাজিক সংগঠন হর্দিও সমাজের যতরকম সংঘ ব! 
প্রতিষ্ঠান আছে রাষ্ট্রের স্থান তার মধ্যে সর্বোচ্চ। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক 
থেকেই সমাজের যি । মানুষ পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে সংঘবদ্ধ জীবন 
যাপন করতে চায়, তার এই সহজাত আকাজ্ষাই সমাজের ভিত্তি। মাচ্ছষের 
যে-কোন সম্পর্কই সামাজিক সম্পর্ক নয়। মাম্ব-পরস্পরের সম্পর্কে সচেতন 
জ,.--১১ (৮ম) 
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নাহলে সামাজিক সম্পর্কের উন্তব হয় না। গিসবার্ট (0£5686)-এর মতে 
'পারম্পরিক ম্বীরুতি” সে প্রত্যক্ষ হোক বা পরোক্ষই হোক সামাজিক 
সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য । কিন্ত রাষ্ট্র হুল এমন একটি সংগঠন, যে কতকগুলি 
বিধি, নিয়ম বা আইন প্রবতিত করে সমাজ-জীবনের বিভিন্ন দিকগুলিকে 
পরম্পরের সঙ্গে সংঘবদ্ধ রাখে । সমাজের মধ্যে নান! প্রতিষ্ঠান বা সংঘ 
বর্তমান। এই সকল সংঘ ব! প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনেক সমর বিরোধ দেখা 
দেয়। কোন একটি সংগঠনের উপর যদি এই সংঘ বা! প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ও 
পরিচালনার কর্তৃত্ব নাথাকে তাহলে সমাঁজ-জীবনের এঁক্য ও শাস্তি বিনষ্ট 
হুন্ব এবং সমাজ-জীবনে অরাজকতা দেখা দেয়। বাষ্ুই সেই সংগঠন 

যা সমাজের বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে তাদের মধ্যে 
সংগতি ও সামঞ্জন্য রক্ষা করে। স্থৃতরাং রাষ্ট্র সমাজ, তবে গিসবার্ট যুক্তিযুক্ত 
ভাবেই নির্দেশ করেছেন যে, বাষ্ট্র আরও অধিক কিছু। এই অধিক কিছুই হুল 
রাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্টা, অর্থাৎ রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা৷ ৷ 

অনেকে মনে করেন, সমাজ ও রাষ্ট্র জল এক ও অভিন্ন। প্রাচীন গ্রীকরা 
রাষ্ট্র ও সমাজকে অভিন্ন বলে মনে করতেন । পরবর্তী যুগে রুশো (730%5562%, 
হেগেল (77661) এবং বোসাঙ্কয়েট (8০95270%60-ও সমাজ ও রাষ্্রকে 
অভিন্ন বলে মনে করেছেন । কিন্তু রাষ্্রী এবং সমাজ এক ও অভিন্ন নয়। 
সমাজের পরিসর বা ক্ষেত্র রাষ্ট্রের পরিসর বা ক্ষেত্রের তুলনায় অনেক ব্যাপক। 
রাষ্ত্বী সমাজের মধ্যে একটি সংগঠন । উভয়ের মধ্যে প্রভেদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
ম্যাকাইভার (7420127) বলেন, “রাষ্ট্র হল এমন একটি গড়ন যা! সমাজের 
সঙ্গে সমকালীন ব1 সমব্যাপক নয় বরং বিশেষ উদ্দেশ্ত লাভ করার জন্ত একটি 
নিদিষ্ট সংগঠনরূপে 281৮ সমাজের অভ্যন্তরে রাষ্ট্র ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের 
সংগঠন আছে ? যেমন-_-আধথিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় সংগঠন প্রভৃতি, যেগুলি 
মাস্থষের নানা ধরনের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। লমাজের অস্তরভূক্ত সভ্যদের 
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রাষ্ট্র ১৬ও 


এবং সমাজের বিভিন্ন সংঘ বা প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাষ্ট্র নিরাপত্তা দান করে। 
লামাজিক শৃঙ্খল। ও শাস্তি সংরক্ষণের পক্ষে রাষ্ুই সবচেয়ে উপযুক্ত সংগঠন । 
সমাজের অন্তর্ভুক্ত সভাবৃন্দ বিভিন্ন সংঘ ব! প্রতিষ্ঠানের সভ্য হতে পারেন কিন্ত 
তাঁরা একটি যা রাষ্টেরই নাগরিক হতে পারেন। রাষ্ট্রের লক্ষ্য সমাজের 
অন্তর্ূক্তি বাক্তিদের আজ্মোপলব্ধিতে সহায়তা কর1। এই উদ্দোস্তে রাষ্ট্রকে এমন 
কতকগু“ল কার্ধ করতে হয়, যা অন্ত কোন সামাজিক সংগঠনের পক্ষে করা 
সম্ভব নয়। অন্ঠান্য সামাজিক প্রতিটান যেসব কার্য সম্পাদন করে বার 
বিনা প্রয়োজনে তাদের কার্ধে হস্তক্ষেপ করে না, সামাজিক শৃঙ্খল! বজায় 
বাখার জগ্গ কথনও কখনও হস্তক্ষেপ করতে হয় । তাছাডা, মানুষের 
সকল বক সামাঞ্জিক সম্পর্ক রাঙ্রের শাসনতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসতে 
পারে না। 

সমাক্ছ ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
বতমান। মানুষের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনকে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব মেনে চলতে 
কয়। মানুষের সকল রকম সামাজিক সম্পর্ক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন ন। হলেও 
মানুষকে তার সামাজিক আচার-আাচরণকে এমনভাবে নিক়প্ত্রিত করতে হয় 
সাতে বাষ্ট্রের নীতির সঙ্গে তার কোন বিরোধিতা দেখ! ন। দেয়। 

অপর পক্ষে, রাষ্ট্রেরও এমন নীতি প্রবর্তন কর! উচিত নয়, বার ফলে সমাজ" 
জীবনের শান্তি ও শৃঙ্খল! বিনষ্ট হয়। বস্ততঃ সুশৃঙ্খল সমাজ-জীবনের জন্যই 
রাষ্ট্রের প্রয়োজন । সমাজ-জীবনকে নিয়স্ত্রিত ও সংগঠিত করার দাত্রিত্ রাষ্ট্রের 
উপরই ন্স্ত। প্রতিটি ব্যক্তিরই নিজেকে পবিপূর্ণভাবে বিকশিত করে সমাজের 
অগ্রগতিতে সহায়তা কর] প্রয়োজন। কিন্তু ব্যক্তির পরিপূর্ণভাবে বিকাশ 
পাভ করার পথে যেলব অস্তরায় বর্তমান, সেগুলিকে দূরীভূত করা রাষ্ট্রের 
কর্তব্য । স্টায়পরায়ণতার উপরই রাষ্ট্রের ভিত্তি হওয়! প্রয়োজন, সুতরাং রাষ্ট্রের 
পক্ষে “মন কিছু কর! উচিভ নয় যাতে সমাজ-জীবনের শাস্তি ও এঁক্য ব্যাহত 
হয়। ল্যাস্কি (1,25%,) বলেন, “আমর! রাষ্ট্রকে মেনে চলি, কারণ রাষ্ট্র শেষ 
পর্বস্ত আমাদেরই যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করে ।*"যখন আমরা একে মানি, 
আমর! প্রক্কৃতপক্ষে তখন নিজেদেরই মানছি, অথবা আমর। সেই শ্রেষ্ঠ 
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সতাকে মেনে চলছি যা আমাদের সঙ্গীদের সঙ্গে আমাদের অভিন্ন 
করে তোলে ।”: 


€। নানি ্বাজ্ঞাত্রিক্ক ভিত্তি (056 বৈ 2৮008] 89815 ০ 
5০ 56৪86) £ 

রাষ্ট্র সম্পর্কে আমর একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হই যে, বাষ্ট্রের কি কোন 
স্বাভাবিক ভিত্তি আছে বা! রাষ্ট্র কি একটি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান? এই প্রসঙ্গে 
এ প্রশ্নও উত্থাপন করা হয় যে, আমাদের সামাজিক জীবনে যেসব প্রাথমিক 
সংগঠনের অস্তিত্ব আমর! দেখি সেগুলিরও কি কোন শ্বাভাবিক ভিত্তি আছে, 
অথবা, এর সব কব্িম? আমর! ইতিপূর্বে দেখেছি যে, পরিবান্র সমাঁজ- 
জীবনের স্বাভাবিক সংগঠন, কৃত্রিম নয়। পরিবার ছাডাও মাচ্ছষের শিক্ষা ও 
অন্ঠান্ত প্রয়োজন মেটাবার জন্ত যেসব শিক্ষণ ও শিকল্প-প্রতিষ্ঠান গডে উঠেছে 
সেগুলিও নানা রকমের সংগঠনের স্যটটি করে! এসব প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
নিয়ন্ত্রিত করার জন্ত যখন কোন শাসনবন্ত্রের প্রয়োজন দেখা দেয় তখন মনে 
হতে পারে যে এ শাসনযন্ত্র হল কৃত্রিম এবং মানুষের উপর একে জোর করে 
বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া হুয়। কিন্ত এ নিয়ন্ত্রণ ব শাসনের ব্যাপারটি 
নিছক কৃত্রিম, ত্বাভাবিক নয়--এ কথা বলা চলে ন1। প্রাণি-জগতেও দেখা 
যায় যে, বিভিন্ন দলের দলপতি থাকে এবং প্রয়োজনান্সারে তার নির্দেশ মানতে 
সমস্ত দলটিই বাধ্য হয় । খঅবশ্তট কেউ কেউ মনে করেন যে এ জাতীয় নিয়ন্ত্রণের 
প্রয়োজন মানুষের ভূর্ভাগ্যেনত্র পরিতায়ক। কিন্তু বস্ততঃ, সমাজ-জীবণে এক 
বজায় রাখার জন্ত পরিচালন] ও নিয়ন্ত্রণের যে প্রয়োজন আছে তা অস্বীকার 
কর। চলে না। 

সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমর্থকবৃন্দ, নৈরাজ্যবাদী এবং মার্কপবাদার1 যনে 
ফরেন যে সমাজ স্বাভাবিক নয়, কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান । সামাজিক চুক্তি মতবাদের 
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যাষ্ ১৬৫ 


পমর্থকবুদ্দ মনে করেন যে, মানুষের সামাঞ্জিক প্রকৃতি থেকে স্বাভাবিক ভাবে 
রাষ্রের উদ্ভব ঘটে নি। রাষ্ট্র মানুষের ্ষ্টি এবং সে কারণে একটি কৃত্রিম 
সামাজিক চুক্তি স'গঠন। নৈরাজাবাদীরাঁও মাহ্থষের সামাজিক প্ররুতি 
মতবাদের সমর্থকবৃন্ব, থেকে শ্বত:স্ফুঙভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটেছে মনে করেন 
চা না, কারণ রাষ্ট্র উৎপীডনের যন্ত্র মাত্র। যে সমাজে রাষ্ট্রের 
করেন সমাজ দ্বাভাবিক অস্তিত্ব বর্তমান সে লমাজে ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশ সম্ভব 
তিনি নয়। নৈর্রাজ্যবাদীরা রাষ্্র ব্যবস্থাকে রহিত করে, 
সমাজের মধ্যে উদ্ভূত স্বতঃস্ফৃর্ত সংগঠনগুলির (ড০1000975 88809০18610709) 
হারাই রাষ্্রের অত্যাবশ্তকীয় কার্যগুলি, যেমন আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খল 
রক্ষা, বহিঃশক্রর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা প্রভৃতি সম্পন্ন করতে 
চান। মার্কলবাদীদের মতে রাষ্র মোটেও স্বাভাবিক সংগঠন নয়। মানুষের 
সামাজিক প্রকৃতি থেকে রাষ্র উদ্ভুত নয়। তাদের মতে এমন এক সময় 
ছিল খন কোন রাষ্ট্রের অন্ভিত্ই ছিল না।* এ্যাঙেলস (24515) 
বলেন, "অনন্তকাল ধরেই ষে রাষ্ট্র অন্তিত্বশীল তা নয়। এমন অনেক সমাজের 
অস্তিত্ব ছিল যার এট] ছাভাই কাজ চালিয়েছে, যাদের রাষ্ট্র বা বাষ্ট্রের শক্তি 
সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না। অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক বিশেষ স্তরে 
ধখন সমাজে অনিবার্ধ কারণবশতঃ শ্রেনী বিভাগ দেখ! দিয়েছিল, তখন এই 
শ্রেণী বিভাগের ফলেই রাষ্ট্র অত্যাবশ্থাক হয়ে পড়েছিল। মার্কসবাদীদের মতে 
রাষ্ট্র একটি বলপ্রয়োগের প্রতিষ্ঠান। শোষিত শ্রেণীর উপর বল প্রয়োগ করার 
জন্য পুঁজিবাদীর এই যন্ত্রের ব্যবহার করেন।” 

পূর্বোক্ত অভিমতগুলি সমর্থনষোগ্য নয় । সামাজিক চুক্তি মতবাদ ভ্রান্ত 
মতবাদ। এই মতবাদের কোন এঁতিহাদিক সত্যতা নেই। নৈরাজ্যবাদীরা 
সমাজে উড্ভৃভ ন্বতঃস্ফুর্ত সংগঠনগুলির ছার! রাষ্ট্রের কাজ 
চালাতে চান। কিন্তু তারা লক্ষ্য করেন নি যে, এক্ট 
সংগঠনগুলিরই একটির রাষ্ট্রে পরিণত হবার সম্ভাবনা থাকতে পারে। 
অর্থনৈতিক সম্পর্কের সাহায্যে মার্কসবাদীর! রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ)1 করতে চান। 
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নমালোচন। 


১৬৬ সমাজাদর্শন 


কিন্ত শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণেই রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটেনি । জৈবিক ও 
জাগতিক প্রয়োজন হাডাও উচ্চতর প্রয়োজনের পরিতৃপ্থি সাধনের জন্যও রাষ্ট্রের 
আবির্তাব ঘটেছে। রাষ্ট্র কখনও বিলুপ্ত হতে পারে ন1। 

রাষ্ট্র ত্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান, এই অর্থে যে, মাস্থযের মধ্যে অন্তরিকিত যে, 
সামাজিক প্ররূৃতি তার থেকেই রাষ্ট্রের উত্তব। রাষ্ট্রকে মানুষের উপর জোর 
করে চাপিয়ে দেওয়া হয়নি । জৈবিক, মানসিক ও উচ্চতর, সব রকম প্রয়োজনের 
রা মানুষের সাঞাজিক পরিতৃপ্তির বাসন! থেকেই মান্য কোন সংগঠনের নিয়ন্ত্রণকে 
্রন্কৃতি থেকেই উদ্ভূত মেনে নিয়েছে । আযরিস্টটল (47560916)-এবর মতে 
মান্য একটি রাজনৈতিক জীব। নিছক জীবনের প্রয়োজন থেকেই রাষ্ট্রের 
উদ্ভব, কিন্তু সৎ জীবনযাপনের জন্টই এর স্থাক্িত। রাষ্ট্র শ্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান 
কারণ আ্যারিস্টটলের মতে পরিপূর্ণ সভ্য জীবনের সম্ভাবনা এর মধ্যে 
নিহিত। সময়ের দিক থেকে পরিবার আগে, কিন্ত প্রকৃতির দিক থেকে 
রাষ্ট্র আগে, কেননা, পরিবারের তুলনায় রাষ্ট অনেক বেশী উন্নত। কাজেই 
বাষ্র স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান, কোন কত্রিম প্রতিষ্ঠান নয়। 


৬। ল্লার্্রেল ভিন্ভি হকশ শ্রতলগ্রল্জোঙ্গ। (56 56815 ৪৪ 
০:৩৪ ) 


ইতিপূর্বে আমর! দেখেছি যে, রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সার্বভৌমিকতা। 
সে কারণে কেহ কেহ বলেন, রাষ্ট্রের ভিত্তি হল বলপ্রয়োগ। আভ্যন্তরীণ 
শাস্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এবং বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা 
করার অন্ত অনেক সময় বাষ্ট্রের পক্ষে বলপ্রয়োগ অনিবার্ধ হয়ে পডে। মধ্যযুগে 
্রষটধর্ম, বলপ্রয়োগের জন্ত রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে বলে মত প্রকাশ করতেন। 
ব্যজি-শ্বাতন্তযবাদীরাও মনে করেন যে, রাষ্ট্র হল অবাঞ্ছিত প্রতিষ্ঠান। মার্কসীয় 
লেখকবৃন্দ, বিশেষ করে লেনিন (76%%%) রাষ্ট্রকে প্রধানতঃ একটি বলপ্রয়োগের 
যন্ত্রপেই গণ্য করেন। তাঁর মতে রাষ্ট্রভল একটি শ্রেণীর দ্বারা অপর একটি 
শ্রেনির শোষণের এবং উৎপীডনের জন্ত বলপ্রয়োগ করার একটি যন্্র। 


রাষ্ট্র ১৬৭ 


গিসবার্ট (0£568£) বলেন, এ প্রসঙ্গে আমাদের ছুটি প্রশ্রের উত্তর দিতে 
হবে। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের সংগঠনের পক্ষে বলপ্ররোগই কি একমাত্র বা সর্বাপেক্ষা 
প্রয়োজনীয় উপাদান? দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের যন্ত্র হিসেবে এই বলপ্রয়োগ 
কতদূর পর্যস্ত করা যেতে পাবে? 

প্রথম প্রশ্নের প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, বলপ্রয়োগ হয় বাষ্টের লক্ষ্য, 
কিংবা ভিত্তি, কিংবা উপায় হতে পারে। কিন্তু পূর্বোক্ত কোন অর্থেই 
বলগ্রয়োগ রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় উপাদান নয় | রাষ্ট্রের 'লক্ষ্য কোন মতেই নিছক 
বলপ্রয়োগ হতে পারে না, রাষ্ট্রের লক্ষ্য মানুষের কল্যাণ লাভে সঙ্কায়তা করা । 
মানুষের এই কল্যাণের স্বরূপ কি? মানুষ চায় পরম্পরের সহায়তায় নিজেদের 
কষ্টসাধ্য দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে এবং এভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার 
ক্ষেত্রকে ব্যাপক করে তুলতে । রাষ্ট্রের কর্তব্য এমন পরিবেশে স্যষ্টি করা যাতে 
মাস্থয তার পূর্ণ তাকে অন্ততঃ আংশিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে । স্থতরাং 
বলপ্রয়োগকে রাষ্ট্রের লক্ষ্যরূপে গণ্য কর! যায় না। ল্যান্কি (1,251) এ প্রসঙ্গে 
বলেন, “এ (রাষ্ট্র) বলের অধিকারী, কারণ এর কর্তব্য আছে। রাষ্ট্র আছে 
এজন্য যে, বাষ্ট অস্ততঃ স্ভাব্যরূপে মান্থষকে সক্ষম করে তার মধ্যে বা কিছু 
সব্বোৎক্ তাকে উপলব্ধি করতে | 

ছবিতীয়তঃ, বলপ্রয়োগ রাষ্ট্রের ভিতি”, অর্থাৎ বলপ্রয়োগ থেকেই বাস 
উদ্ভূত হয়েছে-_একথ স্বীকার কর! যেতে পারে না। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, 
মানুষ নিজেদের মধ্যে পারম্পরিক সুবিধা লাভের জন্য এবং অন্থবিধা দূর 
করার জন্য স্যেচ্ছায় রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে হ্বীকার করে। এমন কি যে ব্যক্তি 
রাষ্ট্রের আইন ভঙ্গ করতে চায়, তারও রাষ্ট্রের প্রয়োজন, কারণ সমাজ-জীবনের 
শ্হখল] ও ব্যবস্থা বজার না থাকলে তার পক্ষে অসমাজোচিত কার্যকলাপের 
পরিকল্পনা রচনা করাও কঠিন। ষে সন্ত্রাসবাদী বলগ্রয়োগ করে রাষ্ট্রকে 
উৎপাটিত করতে চায় তারও কামন। এমন একটি রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্র শাস্তি, স্বাধীনতা! 
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রি সমাজার্শন 


ও মৈত্রীর আদর্শে গঠিত। ম্বতরাং এর থেকে প্রঙাণিত হয় যে, রাষ্ট্রের 
উপাদান বা ভিত্তি বজপ্রয়োগ নয়। বেকার (792%9)-এর মতে বলপ্রয়োগ হুল 
আইনের ভৃত্য, যে প্রভূকে নিদ্রিত হওয়! থেকে বা পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে বিরত 
করে (80106) 1 ৪ ০010, 19 & 3617৬810601: 056 (00510001 ৪1160 
18, & 521:5810 ড/1)0 10221931715 1008:5027 6101321 0028 91921010£ 
০: 30:85108)। 

সুতরাং বলপ্রয়োগ রাষ্ট্রের লক্ষ্য নয় বা ভিত্তি নয়, এটি হুল একটি উপায়, 
মাত্র। তবে উপায় হলেও এটি সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপায় নয় । গিসবার্ট 
(02566) বলেন, “সম্মতি বা প্ররোচনা”" হল সবচেয়ে স্থনিশ্চিত এবং মানবীয় 
পভত্তি যার উপর রাষ্ট্র ঈাড়াতে পারে |”: ইংরেজ দার্শনিক গ্রীন (0769) 
বলেন,;"সম্মতিই রা্রর ভিত্তি, ব্লপ্রয়োগ নয়” (11, 700৫ £01০০, 15 06 
08385 0: 076 5866.) । 

দ্বিতীয় প্রশ্নের সম্মুধীন হয়ে আমরণ দেখতে পাই যে, ক্লপ্রয়োগ রাষ্ট্রের 
উপায় হলেও, এর একটা সীমা আছে এবং বর্তমান যুগে বল প্রয়োগের কার্যকারিতা 
অনেকাংশেই কমে গেছে । সমাজ-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত এবং স্রক্ষিত করার 
দায়িত্ব হল রাষ্ট্রের এবং এ কাজে মানুষের সম্মতি বা শ্বীরুতিই বাষ্ট্রের প্রধান 
অবলঘ্বন । মাক্ষের যে পারস্পরিক ইচ্ছার মিন এবং সহযোগিতার উপর 
সমাজ-জীবন নির্ভরশীল বলপ্রয়োগের দ্বার তাকে সম্ভব কর] যায় না। অবশ্ঠ 
এ কথা সত্য যে, কোন কোন ক্ষেত্রে বলগ্রয়োগ মাস্থষের ইচ্ছার এই মিলন 
এবং সহযোগিতা স্প্টি করে বা এই স্ট্ির জন্ত পরিবেশ সঙ্টি করে, তা সত্বেও 
বলগ্রয়োগকে রাষ্ট্রের প্রধান উপায় বলে গণ্য কর? যেতে পারে না! । বস্ততঃ, 
মানুষ যতক্ষণ ন| নিজের বিচারবুদ্ধির দ্বারা নিজের কল্যাণ সম্পর্কে সচেতন হয়, 
বাহিক বলগ্রয়োগ তার শুভ বুদ্ধিকে জাগ্রত করতে পারে না। রাজনৈতিক 
ইতিহাসও প্রমাণ করে যে, কেবলমাত্র বলপ্রয়োগের ছারা কোন রাষ্ট্রের 
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রাষ্ট্র ১৬৯ 


শাসনকার্য পরিচালন! সম্ভব নয় । শেষ পর্বস্ত জনসাধারণের সম্মতি ভিন্ন রাষ্ট্রের 
কার্ধ পরিচালনা একাস্তই অসস্তব। ম্যাকাইভার (71019) বলেন, 
“জনসাধারণের সম্মতির অন্ুবর্তী না|! হলে বলগ্রয়োগ সকল সময়ই বিভেদ 
কৃষ্টি করে ।৮: 

পূর্বোক্ত আলোচন] থেকে এ সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, রাষ্ট্র ষদিও 
প্রয়োজনাহুসারে বলপ্রয়োগ করে, তবু বলপ্রয়োগই ন্বাষ্ট্রের একমাত্র লক্ষ্য নয় ক 
ধলপ্রয়োগকে রাষ্ট্রের ভিত্তিরপে গণ্য করা যেতে পারে না। রাষ্ট্র নিছক 
বলপ্রয়োগের প্রতিষ্ঠান নয়। ম্যাকেজি (712026%216) বলেন, “বিচক্ষণ 
শাসনকর্তা ভেতর ও বাহির উভয় দিক থেকেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বাসন] করে 
এবং হখন এক্সপ সম্প্কলাভে সে ব্যর্থ হয় তখনই বলপ্রয়োগ অনিবার্ধ হয়ে 
পড়ে। স্ৃতরাং বলপ্রয়াগই রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্-এ কথা বলা যুক্তিযুক্ত নয়। 
যেখানেই শালনব্যবস্থা আছে, সেখানেই তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সম্ভাবনা 
আছে এবং বলপ্রয়োগের দ্বারাই প্রতিরোধকে ব্যাহত করতে হয় । মাতাপিতা, 
শিক্ষক এবং শিল্পপতিরাও কোন-ন1-কোন ধরনের বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হুন, 
তবু এ কথা কেউ বলবে না যে, তাদের সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য হল বলগ্রয়োগ 1৮9 
গিসবার্ট (0১82) বলেন, “রাষ্ট্র দি কখনও বলপ্রয়োগ না করত, তবু রাষ্ট্র 
রাষ্ট্ই খাকত। বলগ্রয়োগের ভূমিকা হুল পরিপূরক এবং উপায়ন্বরূপ ।ঃ 
সুতরাং রাষ্ট্রের ভিতি বলপ্রয্বোগ, এ মত গ্রহণযোগ্য নয়। 


৮, আইন্ম-প্রপক্সন্ন ক্রভাব্ণোে লা (106 56565 &ও 
[৪ £৬61) £ 

আমর ইতিপূর্বে দেখেছি, রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা! পরিচালনার জন্ত শাসনযন্ত্ 
বা সরকার গঠন কর] হুয়। এই সরকারের তিনটি প্রধান বিভাগ আছে ; যথা. 
(ক) আইন-প্রণয়ন (,681818056), (খ) শাসন (20101190801) 
এবং (গে) বিচারবিষ্তাগ (0516181)। রাষ্ট্র বিভিন্ন আইনকান্থন ও 
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১৭৩ সমাজার্শন 


প্রতিষ্ঠানের মারফত শাসন-ব্যস্থা পরিচালিত করে। যে রাষ্ট্রের আইনবব্যবস্থা 
যত উন্নত সে রাষ্ট্র তত বেশী হুসংগঠিত। রাষ্ট্র যেসব আইন প্রণয়ন করে, 
তা সকল সময়ই একপ্রকার হয় না বা কোন রাষ্ট্রে যদি একাধিক জাতি বসবান 
করে, তবে কোন কোন বিষয়ে বিভিন্ন জাতির জন্ত বিভিন্ন ধরনের আইন 
প্রণয়ন করা হয়। তবে সকল আইনই কেন্ত্রীয় সরকারের বার! অন্মমোদিত 
হয়। সুসংগঠিত রাষ্ট্রে সকল সময় আইনগুপিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করার 
দরকার হয় না। অধিকাংশ মানুষ ম্বতংক্ফুর্ভাবে আইনকাহ্ুন মেনে 
চলে এবং মনে করে যে, এ সব আইনকান্থনের মাধ্যমে তাদের উদ্দেস্ঠই সাধিত 
হচ্ছে৷ 

বস্ততঃ, রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে মাচুষের ইচ্ছাই প্রকাশিত হয়। 
তবু রাই যে আইন প্রয়োগ করার কতৃপক্ষ তা অস্বীকার করণ চলে না। 
প্রয়োজনের সময় ষদি রাষ্ট্র আইন প্রয়োগ করতে না পারে তাহলে রাষ্ট্রে 
প্রণীত আইনের সঙ্গে লোকপ্রথা, রীতিনীতি ও নৈতিক নিয়মের কোন 
পার্থক্য থাকে ন1। সমাজ-জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় কোন বিষয় সম্বন্ধে 
কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর] হলে সেই সিদ্ধাস্তকে কার্যকরী করার দারিত্ রাষ্্রের। 
ফেমন, ব্যকির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্তই প্রতিটি দেশে আমরা পুলিসী-ব্যবস্থা 
প্রত্যক্ষ করি, যে পুলিসীবব্যবস্থার স্থায়তায় রাষ্ট্র বলপ্রয়োগ করে থাকে। 
স্থতরাং বলপ্রয়োগের দিকটিকে উপেক্ষ! কর! সমীচিন নয় । 

তবে বলপ্রয়মোগকে রাষ্ট্রের অন্ততম প্রয়োজনীয় উপাদানরূপে গণ্য কর] হলে « 
যথাযথভাবে যাতে তা করা হুয় তা দেখা দরকার । ম্যাকেঞ্ি (71207672)6) 
বলেন, “এ কথা সতা যে, শেষ পর্যস্ত বঙ্গ দিয়ে বলকে ঠেকাতে হবে এবং রাষ্টের 
কর্তব্য তার নাগরিককে রক্ষা কর। এবং আইনকে প্রয়োগ কর। 1৮ 
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রাষ্ট্র ১৭১, 


১৫ | ল্রা্ট্রেল্র -সাহাভিক্ষি কামাল (06০ 5০০৪] 
[0100650188 ০0£ 856 9656) 

বর্তমান সমাজের এমন কতকগুলি কাজ আছে যেগুলির দায়িত্ব রাঈ ভিন্ন 
আর কারও পক্ষে গ্রহণ কর! সম্ভব নয়। আবার এমন কতকণ্চলি কাজ 
আছে যেগুলির দায়িত্ব কোন রাষ্ট্রই গ্রহণ করতে পারে না। ম্যাকাইভার 
ও পেজ (7120167” 279. 7246) রাষ্ট্রের এসব কার্ধাবলীর শ্রেণীবিভাগ 
করেছেন।! 

() বিশেষ ধরনের কাজ যা কেবলমাত্র রাষ্ট্রের পক্ষেই কর! 
জম্ভব (দ0006003 চ06০0]1187 00 00০ 5086): এমন কতকগুলি 
সামাজিক কাজ আছে যার দাযিত্ব গ্রহণ কর1 কেবলমাত্র রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব | 
রাষ্ট্রের পক্ষেই জটিল সমাজ-জীবনে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবতিতা প্রতিষ্ঠা কর! 
সম্ভব, যেহেতু প্রয়োজনানুসারে বলপ্রয়োগ করার অধিকার ও ক্ষমত্তা একমাত্র 
রাষ্ট্রের আছে। ব্যাপক আইনকান্থন একমাত্র বাই্ই প্রণয়ন করতে পাৰে 
এবং সমাজের সকলকে স্ুখ-স্থবিধা ও সমান স্থযোগ দেয়! একমাত্র রাষ্ট্রের 
পক্ষেই সম্ভব৷ প্রত্যেকটি মান্য যাতে তার স্জনীমূলক শক্তিকে প্রকাশ করার 
জন্য সুস্থ ও উপযুক্ত পরিবেশ খুঁজে পায়, তার ব্যবস্থা কর! একমাত্র রাষ্ট্রের 
পক্ষে সম্ভব। সকলের পক্ষে বাধ্যতামূলক কতকগুলি কর্তব্য স্থির করাও 
রাষ্ট্রের কাজ। নুস্থ ও ভদ্র জীবন যাপনের জন্য সর্বনিয্ মান রাষ্্র্ট নির্ধারণ 
করতে পারে। রাষ্রের অধীনস্থ অন্ঠান্ত ক্ষমতাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার 
অধিকার একমাত্র রাষ্ট্রেরই আছে )এবং রাষ্ট্রের মধ্যে যে অসংখা প্রতিষ্ঠান 
বা সংগঠন বর্তমান, সেগুলিকে সংযোজিত করার বিরাট দায়িত্ব একমাত্র 
 ক্বাষ্ট্রের পক্ষেই গ্রহণ কর? সম্ভব। ম্যাকাইভার ও পেজ (10167 2%৫ 


46) বলেন, “সংক্ষেপে রাষ্ট্র হল, জনসাধারণের শৃঙ্খলা রক্ষার অছি ও 
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১৭২ সমাজদর্শন 


কিন্ত কেবলমাজ জাইন-শৃহ্ধল1 রক্ষাতেই রাষ্ট্রের কাজ শেষ হয় না। 
বন্ততঃ আইন ও শৃঙ্খলা! বৃহত্তর সামাজিক নীতির প্রকাশ এবং লেই নীতির 
উপর রাষ্ট্রকে সমধিক গুরুত্ব আবোপ করতে হয় । বনু প্রকারে শৃঙ্খলা রক্ষা 
কর যায়। (কাউকে অতিরিক্ত স্থযোগ-স্থবিধা দিয়ে বা সকলকে সমান স্থযোগ 
দান করে বা ছুর্বলকে শক্তিশালীর বশীভূত করেও শৃঙ্খল বজায় রাখ যায়। 
কিন্তু স্তায়ের ভিত্তিতেই সামাজিক রীতিনীতিগুলি নির্ধারিত হওয়া গ্রয়োজন। 
যার যা প্রাপ্য তাকে তা দেওয়াই হুল ন্তায় (]036106)। কিন্তু কার কতটুকু 
প্রাপ্য তাস্থির করাই কঠিন ব্যাপার । কঠিন হলেও এ দাক্বিত্ব রাষ্রই পালন 
করতে পারে, কারণ সমাজের সকল লোকের উপর একমান্্র রাষ্ট্রেরই সার্বভৌম 
ক্ষমতা আছে । যারা বাষ্টের আইন অমান্ত করে এবং অপরের অধিকারে অযথা 
হপ্তক্ষেপ করে তাদের শান্তিবিধান করা রাষ্ট্রেরই কাজ। রাষ্তডরের মধ্যে 
আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খল! বজায় রাখ! ছাডাও রাষ্ট্রকে অন্ঠান্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে কুটনৈতিক 
সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে হয়।' অন্ান্ত বন্ধুভাবাপর রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ও 
সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে তোলাও রাষ্ট্রের কাজ। 

(11) যে সকল কাজের জন্য রাষ্ট্র উপবুক্ত (0০01015৪ £০0: 
15100 60০ 50806 15 ৮611 82265) £ এমন কতকগুলি কাজ আছে 
যেকাজগুলি সম্পাদন করার পক্ষে অন্তান্ত সংগঠনের তুলনায় রাষ্ট্রই বেশী 
উপযৃক্ত। প্রাকৃতিক সম্পদগুলিকে (26051 155০0010০53) রক্ষা করা 
বাষ্টরেরই কাজ। অনেক ময় অনেকে ব্যক্তিগত স্থার্থপিদ্ধির জন্ত প্রাকৃতিক 
সম্পদের অযথা অপচয় করে; সেসব ক্ষেত্রে রাষ্রের হম্তক্ষেপ একান্তই 
প্রয়োজন । এই কারণেই রাষ্ত্রকে দেশের সাধারণ সম্পদ ও শিল্প সংক্রান্ত 
বিভিন্ন আইনকানুন প্রণরন করতে হয়। 

ব্যকিগত সম্পদকে সুরক্ষিত করা এবং উন্নত করার দারিত্বও রাষ্ট্রেরে। এ 
প্রসঙ্গে শিক্ষাদান ব্যাপারে রাষ্ট্রের দায়িত্বের কথা এসে পডে। ব্যক্তির মধ্যে যে 
্ষমত1 ও ছনন্ত সম্ভাবনা সুপ্ত হয়ে আছে, তাকে আবিষ্কার করার ও পরিপূর্ণ 
সুযোগ দিয়ে বিকশিত করার যেস্তমান দারিত্ব তা অন্ত কোন বেসরকারী 
লংগঠনেক উপর সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেওয়! সম্ভব নয় । অবনত এ প্রসঙ্গে একট! 


রুট ১৭৩ 


কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখ! দরকার যে, শিক্ষানীতি ও শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার 
সাধনের মুল দায়িত্ব থাকবে শিক্ষাবিদদের হাতে । থাষ্ট্র অনাবশ্তক হস্তক্ষেপ না 
করে কেবলমাত্র বাইরে থেকেই সে ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করবে । শিক্ষা-সংক্রান্ত 
সকল ব্যাপারে রাষ্ট্রের অত্যধিক হস্তক্ষেপ শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ব্যাহত করবে। 
ম্যাকেছি (71120761286) বলেন, “রাষ্ট্রের কাজ হবে অভিনেতাদের অভিনয় 
করার জন্ত উপযুক্ত রজষধ্চ তৈরী করে দেওয়া, অভিনয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
বর] নয়।”॥ 

উপযুক্ত শিক্ষার ব)বস্থা কর! ছাভাও বার সমাজকে আরও নানাভাবে উন্নত 
করে তুলতে পারে । বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্ত ব্যবস্থা কর, শিল্পকলাঁকে 
উৎসাহ দান করা, রাষ্ট্রের অধিবাদীদের নানারকম স্থখ-স্থবিধার স্থবন্দোবস্ত 
করা, জনকল্যাণ সম্পকাঁয় বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহ করা, সমাজকে নীতি-সম্পকাঁয় 
বিভিন্ন বিষয় জানার স্থযোগ দান কর! প্রভৃতি নানা জনছিতকর কার্ষের 
ছারা সমাজকে উন্নত কর! রাষ্্রের পক্ষেই সম্ভব। অন্তান্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে 
এ সকল আংশিক দারিত্ব গ্রহণ করা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ 
কর] সম্ভব নয়। 

(411) যেসকঙজগ কাজের পক্ষে রাষ্ট্র অনুপযুক্ত (৩০ 10203 £০£ 
আ1)01) 055 506 25 111 80860) £$ এমন অনেক ধরনের কাজ আছে 
যেগুলি করতে রাষ্ট্র অন্নপযুক্ত এবং এ ধরনের কাজ বেসরকারী প্রতিষ্ঠানই 
হন্দরভাবে করতে পারে। রাষ্্রের কর্তৃত্ব সমগ্র সমাজের উপর | সমাজের 
ব্যাপক সমস্ত! সম্পর্কে উপায় নির্ধারণ করাই বাষ্ট্রের কাজ। কিন্তু মানুষের 
ব্যভিগত আশা, আকাঙ্কা, স্বার্থ, উদ্দেশ্ত অনেক সময় এতই সীমিত যে, 
সেখানে রাষ্ট্রের পক্ষে হস্তক্ষেপ কর সন্তব নম্ব। বেসরকারী ক্ষুদ্র প্রতিঠানগুলিই 
এ সকল প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে । এছাড়া আছে বৃহতরর স্বার্থ যা মানুষকে 
একত্রিত করে। ধর্মসম্প্কণন এবং সংস্কৃতি-সম্পকায় স্থার্থও এর অস্তভূ্ত। 


2, 45055 05511068818 6০ ট০5185 জ 80188)19 ৪৮৪৪6 102 6৪ 80609 18065 6৮৪ 
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১৭৯ সমাজদর্শন 


ব্যক্তিগত প্রয়োজন বিচিত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। এসব 
প্রয়োজন মেটাতে বাট মোটেই উপযুক্ত নয়। যে সকল সংগঠনে উপর 
রাষ্ট্রের মতে! বিরাট দারিত্ব ভত্ত নেই, তারাই পারে এসব ব্যক্িগত 
প্রয়োজনকে সংরক্ষিত করতে । 

(ঘ) যেসব কাজ রাষ্ট্র সম্পার্ষদ করতে অক্ষম (650০2028 
1১100 £95 50806 19 1150989811৩ 06 7021501002188) £ রাষ্ট্রের পক্ষে 
জনসাধারণের মতামত প্রকাশ করাকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ কর! সম্ভব নয়। 
বাষ্ট হয়ত প্রকাশ্ঠভাবে মতামত প্রকাশ করাকে বন্ধ করে ধিতে পারে, কিন্তু এ 
হুবে বলপ্রয়োগ ছাডা কিছুই নয়। ম্যাকাইভার ও পেজ (41201%27 27% 
72286) বলেন, “যে কোন মতামত সত্য বলে দাবি করে এবং এই দাবির পক্ষে 
বলপ্রয়োগ হল একান্তই অসংগতিপূর্ণ 1৮ 

ব্রাষ্ট্রের পক্ষে নৈতিকতা বা মানুষের নীতিবোধকে নিয়ন্ত্রণ কর] সম্ভব নয়। 
রাষ্ট্র ব্যক্তির প্রকাশ্ত আচরণকে নিয়ন্ত্রর করতে পারে। কিন্তু নীতিবোধ 
বাইরের জিনিস নয়, অন্তরের জিনিপ, তার উপর রাষ্ট্রের কোন যথার্থ কৃ 
নেই। রাষ্ট্রের পক্ষে ধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভব ুনয়। ইতিহাসই প্রমাণ 
করে, ধর্ষকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে রাষ্ট্র কতথানি বিপর্যয়ের স্যষ্টি করেছে। 
সামাজিক প্রথা, রীতি-নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করাও বাষ্রের পক্ষে সকল সময় 
সম্ভব নয়। 

সংক্ষেপে বল! বেতে পারে, মাস্থষের আচরণের যেগুলি অন্তরঙ্গ দিক 
সেগুলি এবং এবং মানুষের সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রিত কর] রাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব নয়। সংস্কৃতি 
বিজ্ঞান, কল1-**এগুলির গতিকে হয়ত বাষ্্র কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করতে 
পারে কিন্ত সমাজের অভ্যন্তরস্থ বিতিন্ন শক্তিই এগুলিকে সঞ্জীবিত করে রাখে 
এবং এগুলির গতিপথ নির্ধারণ করে। সে কারণে রাষ্ট্রের পক্ষে এগুলিবে 
সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ কর। কখনও সম্ভব নয় এবং বাঞ্ছনীয় নয়। 
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সবাই ১৭৫ 


৬) ল্লা্র এন নভিতোন্র (0705 56865 8100 11015186) 2 
 ঝ্রাষ্ট্রের সঙ্গে নীতিবোধ, বা নৈতিকতার সম্পর্ক নির্ধারণ প্রসঙ্গে আমরা ছুটি 
প্রশ্নের লন্মুধীন হই। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের পক্ষে নৈতিক নিয়ম মেনে চলা কতদূর 
সম্ভব এবং দ্বিতীয়তঃ, বাষ্র ব্যক্তির মধ্যে কতটা] পর্যন্ত শীতিবোধ জাগিয়ে 
তুলতে পারে? 
প্রথম প্রশ্থটি বিতর্কমূলক | অনেকে-_যেমন ম্যাকিয়াভেলি (74207£511,) 
এবং তার সমর্থকবৃন্দ মনে করেন যে, বাষ্র নৈতিক নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য নয়৷ 
রাজনৈতিক দিক থেকে ছল, চাতুরী, বিশ্বাসঘাতকতা৷ অনেক সময় সমর্থনযোগ্য, 
কারণ রাজনীতিতে উদ্দেন্ত অন্থুযায়ী উপায় অবলম্বন কর] প্রয়োজন । ধার! 
মনে করেন রাষ্ট্রের ভিত্তি হল বলপ্রয়োগ, তার1 নৈতিকতার সঙ্গে রাষ্ট্রের কোন 
সম্পর্ক আছে বলে মনে করেন না1। অপর দিকে প্লেটে। (212০), আারিস্টটল 
(97£59616), ম্পিনোজো  (57£%8022), হেগেল (39891) প্রভৃতি 
মনীধীগণ মনে করেন, ব্াষ্রী যে সকল আইন প্রণয়ন করে সেগুলির পিছনে 
ঠনতিক সমর্থন থাক! প্রয়োজন । যেহেতু সমাজের অস্তভূক্ত ব্যক্তির এস্বং 
সংঘ ও প্রতিষ্ঠানগুলি নৈতিক নিয়য মানতে বাধ্য, রাষ্র সর্বোচ্চ সামাজিক 
সংগঠন চিসেবে এই নিম্বমের ব্যতিক্রম হতে পারে না| তাদের মতে রাষ্ট্রের 
প্রকৃতিই হুল নৈতিক। তাদের কাছে, যা বৈধ তা নৈতিকতার প্রকাশ। হেগেল 
রাষ্কে নৈতিক নিয়মের যূর্তরূপ বলে গণ্য করেন । রাষ্ট্রের যদিও বলপ্রয়োগের 
ক্ষমতা থাকা যুক্তিযুক্ত, তাহলেও রাষ্ট্রের ভিত্তি যে বলপ্রয়োগ নয় এ আমর 
ইতিপূর্বে জেনেছি। রাষ্ট্রের ভিত্তি হুল ন্যাযপরায়ণত1 (501০6) এবং কেবলমান্ত 
বলপ্রয়োগের দ্বারা এই স্তায়পরায়ণতার মর্ধাদা রক্ষিত হতে পারে না। ম্যাকেনঞ্জি 
(11208%2£2) বলেন, “কেবলমাআ বলের উপর ষে €নতিকতার ভিত্তি, সে 
নৈতিকতা নৈতিকতার অস্বীরূতি” (800. 150151105 £০00060. ৪110015 
| 03 10:08 28 016 00888010006 1009:31165) 1 রাষ্ট্র ঘি নীতি-বিগহিত 
পন্থা অবলঘ্ধন করে, রাষ্রের় অস্তভূক্ত নাগরিকবৃন্দও সে সকল পন্থা অবলম্বন 
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করবে, ফলে সমাজ-জীবনের শাস্তি ও শৃঙ্খলা! একেবারেই ভেঙ্গে পড়বে । ব্যক্তি 
এবং রাষ্ট্রে কার্ধের মধ্যে যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, ভাল-মন্দের বিচার 
উভয় ক্ষেত্রেই কর! হয়। স্থতরাং ব্যক্তি এবং রাষ্ উভয়কেই নৈতিক নিয়ম 
মেনে চলতে হুবে। 


দ্বিতী় প্রশ্ন হল, রাষ্ট্র ব্যক্তির মধ্যে নীতিবোধ কতখানি জাগিয়ে তুলতে 
পারে? আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, বাধ্যতামূলক নীতিবোধ কোন 
নীতিবোধ বা নৈতিকতা নশ্ব। মানুষ শ্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজের পরমকল্যাশ 
লাভের জন্ত নৈতিক নিয়ম মেনে চলে। এ নৈতিক নিয়ম হুল বিবেকের 
অবদান । গ্তরাং রাষ্রেব পক্ষে বাইরে থেকে ব্যক্তিকে নীতিনিষ্ঠ করে তোলা 
সম্ভব নয়। তবে রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে ন! হলেও পরোক্ষভাবে, বিশেষ করে 
শিক্ষার মাধ্যমে এই নীতিবোধকে নাগরিকদের মধ্যে সক্রিয় করে তুলতে পাবে । 
আমর1 ইতিপূর্বে দেখেছি যে, শিক্ষার দারিত্ব রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং নৈতিক 
শিক্ষাকে রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে দাধারণ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করতে পারে । তাছাড়া, 
আইন প্রণয়ন করেও কিছু কিছু নৈতিক অকল্যাণ দুরীভূত কর! যেতে পারে । 
অবন্ত এ হল অনেকটা নেতিবাচক কাজ, অর্থাৎ মানুষের নীতিনিষ্ঠ হওয়ার 
পথে যেসব অন্তরায় দেখা দেয় এবং যেসব প্রলোভন মাণ্ুষকে নীতিভ্রষ্ট করে 
সেগুলিকে দূর কর!। প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তিকে নীতিনি্ঠ করে তোলা! বাষ্ট্রে 
পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, রাষ্ট্রের নিয়মকাহ্ছন হচ্ছে বাধ্যতার ব্যাপার আর 
নৈতিক নিয়মের ক্ষেত্রে মানুষ গ্েচ্ছায় নৈতিক নিয়ম মেনে চলে, কোন বাইরের 
চাপে বাধ্য হয়ে নৈতিক নিয়ম মানে না। সে কারণে হ্বস (208683), বেন 
(24) প্রমুখ চিস্তাবিদ্গপগ যখন বলেন যে, রাজনৈতিক নিয়মই হল 
নৈতিক নিয়ম, তখন রাজনৈতিক নিয়মের এবং নৈতিক নিয়মের মধ্যে যে 
বৈশিষ্ট্গত পার্থক্য বর্তমান, তা তার! ভূলে যান। বাধ্যতামূলক নীতিবোধ 
কোন নীতিবোধই নয়, সে কারণে রাষ্ট্র কাউকে নীতিনিঠ হবার জন্ত 
বাধ্য করতে পারে না, কেবল নীতিনিষ্ঠ হবার অন্ত তাকে_ উৎসাভিত, 
কমতে পায়ে । 


রাষ্ট্র ১৭৭ 
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মান্ষের সমাজ-জীবনে রাষ্ট্র এবং পরিবার উভয়ের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 
পরিবারকে কেন্জ্র করেই মানুষের প্রথম জীবনের শুরু হয়। সমাজের আইন ও 
শৃঙ্খল! বজায় রাখার জন্ঠ রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব একান্ত প্রয়োজন । পরিবার বাষ্ট্রের 
অধীন । কি অবস্থায় বিবাহ মারফত নরনারীর মধ্যে পারিবারিক বন্ধন স্যষটি 
হতে পারে এবং কি অবস্থায় সে বন্ধন ছিন্ন কর যেতে পারে তা রাষ্ট্র অনেক 
ক্ষেত্রে নির্ধারণ করে । তবে প্রচলিত ধর্মীয় আচার-আচরণকে রাষ্র স্বীকৃতি 
না দিয়ে পারে না। বস্ততঃ, বিশেষ প্রয়োজন দেখ! ন1 দিলে পরিবারের 
আভ্যন্তরীণ বা বাহিক ব্যাপারে ব্রার হস্তক্ষেপ করে না। অধিকাংশ রাষ্ট্র 
কেবলমাত্র পরিবারের পক্ষ থেকেই যখন রাষ্ট্রের হুস্তক্ষেপ প্রার্থনা কর1 হয় 
তখনই রাষ্ট্র হ্ণ্ক্ষেপ করে। 

মানুষের সামগ্রিক জীবনের উপর রাষ্ট্র এবং পাঁরবার উতভ্ভয়ই প্রভাব বিস্তার 
করে? সেহেতু পরিবার এবং বাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবন। বর্তমান ॥ প্রেটে। 
(21৫০) এই বিরোধকে হ্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং তার চ২০০০11০ গ্রন্থে 
তিনি রাষ্্রের অভিভাবকদের তাদের পারিবারিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে 
চেয়েছেন । পরিবারের কাজ শিশুর উপযুক্ত যত্ব নেওয়া যাতে সে সুস্থভাবে 
বড হুয়ে উঠতে পারে। যদিও এ দাসত্ব স্বভাবত:ঃই পরিবারের উপর ন্তপ্ত 
থাকে, তবু এ দাত্িত্ব রাষ্ট্রেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দারিত্ব। শিশু একটু বড় 
হলেই তাকে শিক্ষা দেবার দায়িত্ব অনেক বাষ্টী নিজের হাতে গ্রহণ করে। 
তাছাড়া, রাষ্ট্র সম্তানের উপর মাতাপিতার ব্যবহার এবং সম্পত্তির ব্যবস্থারও 
নিয়ন্ত্রণ সাধন করে । অবশ্ত পরিধার যদি রাষ্ট্রের আদর্শান্ুষায়ী সুসংগঠিত 
হয় তাহলে রাষ্ট্রের সঙ্গে তার বিরোধের কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। 

অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যেভাবে তার নাগরিকবৃন্দকে স্থশিক্ষিত করে বৃহত্তর 
সমাজ-জীবনে তার আত্মবিকাশের পথকে প্রশস্ত করে দিতে চায়, পরিবার হয়ত 
তার বিরোধিতা করে এবং সেন্প ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব এবং মাতাপিতার কর্তৃত্বের 
মধ্যে বিরোধ দেখ! দিতে পারে । অনেক সময় মাতাপিতা সন্তানের শিক্ষার 
ব্যাপারটিকে অবহেল! করেন বা! দারিজ্র্যবশতঃ সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে 
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পায়েন না। অথচ বৃহত্তর জনসমাজের দাবী যে, প্রতিটি শিশুই উপযুক্ত শিক্ষানাভ 
বরুক। এরূপ ক্ষেত্রে পারিবারিক ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অনিবার্ধ হয়ে পড়ে। 

আবার রাষ্ট্রই শিশুর পুরোপুরি দারিত্ব গ্রহণ করুক, এ ধারণাও যুক্তিযুক্ত 
নয়। অনেক সময় রা হয়ত নিজের কোন বিশেষ স্বার্থিসিদ্ধি করার আন্ত 
ব্যক্তিকে ব্যবহার করতে পারে। বাট্রাণ্ড রাসেল (76/02%8 1855611) 
বলেন, “পরিবারের শ্থান ষদি রাষ্ট্র দখল করে, তাহলে গুরুতর বিপদের 
সম্ভাবনা আছে। মাতাপিতা সাধারণতঃ সম্ভানকে ভালবাসে এবং তাদের 
রাজনৈতিক পরিকল্পনার উপাদান মনে করে ন1। রাষ্ট্রের এরূপ মনোভাব 
থাকবে তা আশা কর! যেতে পারে ন1। শাসনকর্তার! যে সকল শিশুদের 
জীবন নিয়ন্ত্রণ করেন, তাদের কখনও চোখে দেখেন না এবং পরিচালকের 
পর্যায়তৃত্ত বলে তারা মান্বকে লক্ষ্য হিসেবে মনে না করে কোন কিছু গঠনের 
উপাদানকপে গণ্য করতেই হয়ত বিশেষ উপযুক্ত 1”: এক্সন্য রাষ্ট্রের পক্ষে 
সন্তানের পুরোপুরি দায়িত্ব গ্রহণের কোন প্রশ্ন আসে না। সাধারণভাবে বলা 
যেতে পারে যে, পরিবারের কোন নীতি যদি ব্রাষ্ট্রবিরোধী না হয় বা এদের 
অধ্যে বিরোধ দেখ! ন1 দেয়, তাহলে পরিবার বাষ্রের অধীনস্থ হয়েও তার কার্য 
স্ষ্ুভাবে সমাপন করতে পারে এবং রাষ্ট্রও পরিবারের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ না করে নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারে । 


১৯১৯ সন্রক্ান্তেন্ বিভিন্ন (6010009 0£ 30501001008) 2 


সরকারের রূপ বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন 
নিয়মান্গসারে সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেছেন । প্লেটে! (212০) পাচ 
ধরনের সরকারের কথা বলেছেন । আারিস্টটল (/£5018) বলেছেন ছর 
ধরনের । এ ছাড় বিভিন্ন লেখক নানাভাবে সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেছেন । 


রাষ্ট্রের ক্ষমতা কতজন লোকের উপর নাস্ত” আছে তার ভিত্তিতে আযরিস্টটল (4+$59412) 
সরকারকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। প্রস্তোকটি বিভাগের আবার ছুটি করে ক্কপ থাকতে 
পারে--একটি শ্বাভাবিক ব1 বধার্থ 0০:81) রূপ এবং অপরটি এর বিকৃত (99:56:68) 


1, 8965150 28698601 ১ 8৫০175206 0 80106 25668 17119, 
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নপ। সরকারের উদ্দে্ হদি কলাপজনক হয় তাহলে নে সরকার শ্াতাবিক, আর সরকারের 
উদ্দেঞ্ঠ যদি জনকম্যাপযূলক ন। হয়ে স্বার্থগুগক হন তবে গে দরকার হল বিকৃত। যদি একজন লোকের 
উপর রাষ্্রের ক্ষমত। স্তস্ত থাকে তাহলে রাঙ্গতস্্ব (10050), বদি কয়েকজনের উপর ক্ষমতা স্স্ত 
থাকে তাহল অভিজাততন্র (8085০০:55) এবং যদি বহুজনের হস্তে ক্ষমতা! সপ্ত থাকে তবেতা 
হপ গাতগ্র (291165)। এর! হুগ ম্বাতাবিক রূশা। এদের বিকৃত রূপ হচ্ছে বথাক্রমষে £ 
(১) শ্ৈরাচাবতস্থ (8005 0: 70382০06180), (২) ধনিকতস্থ (01175:9)5 ) এবং 
(৩) জনতাতস্্র (0808092505% )। ম্যাকেন্রি (7120787856-)র মতে সরকারের যে বিভিন্ন 
শ্েনীবিভাগ কব! হয়েছে তার মধো বধার্থ মুল বিভাগ ছুটি। বধা--(১) ধনিকতন্্র (01158:02) 
এবং (২) গণতন্ত্র (09200901805) 

সাধারণতঃ সরকারকে ধনিকতন্ত্র এবং গণতন্ত্রে শ্রেণীবিভক্ত কর! হ্য়। 
আবার ধনিকতন্ত্র এবং গণতন্ত্রকেও শ্রেণীবিভক্ত কর! যেতে পারে। ধনিকতন্ত্ 
হতে পারে সত্যিকারের অভিজাততন্ত্র যাতে প্রকৃত জ্ঞানী এবং গুণী ব্যক্তিরাই 
দেশের শাননভার গ্রহণ করেন। এর বিপরীত ক্ষেত্রে এক শ্ণৌর স্বার্থপর 
ক্ষমতাপ্রিয় লোক দেশের শাসনক্ষমতা করায়ত করতে পারে। যদি অভিজাত" 
তথ্থে দেশের শাসনক্ষমত! প্রকৃত গুণী ব্যক্তির উপর স্থিত হয় এবং শাসনকতারা 
নিজেদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য না রেখে জনগণের কল্যাণের আদর্শে উদ্দ্ধ হয়ে 
দেশের শাসনকাধ পরিচালনা করেন, তাহলে সে অভিজাততন্ত্র প্রকৃত গণতন্ত্রের 
কাছাকাছিই চলে যায় । গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে শাসনব্যবস্থা নাগরিকদের উপর ন্তত্ত 
হতে পারে । কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্রের জনসংখ্যা এত অধিক ও রাষ্ট্রের আয়তন 
এত বৃহৎ যে, গণতান্ত্রিক শাসন প্রত্যক্ষ না হয়ে পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক হতে 
বাধ্য। সেক্ষেত্রে এই শালনব্যবস্থ। দক্ষ বা নিপুণ ব্যক্তিদের হাতে, কিংবা ধনীদের 
অধীনে অথবা বক্কাদদের আধিপত্যে থাকতে পারে। সুতরাং য্যাকেঞ্জির 
1 112078216 ) মতে সরকারের ষে বিভিন্ন প্রকার শ্রেণীবিভাগ করা হয় ত1 
ধূব ধরাবাধ। নয় । যে-কোন সুদংগঠিত সরকারকে জনকল্যাণের আদর্শে উদ্দ্ধ 
ইয়ে দক্ষতার সঙ্গে শাসনকার্ধ পরিচালন! করতে হবে । কেউ কেউ মনে করেন 


* 103003:807+ শবাট ব্ঠ$মানে সাধারণতঃ যে অর্থে বাবত হয় 4+5360406 মে অর্থে বাবার 
করেন নি। আকইটবাঃ 7067570 23435670 5 & 1960: ০£ ভা৪০ত০ 190110800৮5 ; 
288৪৪ 289-190, 
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যে, সরকারের মূল্য নির্ভর করে রূপ বা আকারের উপর নয়, তার অস্তশিহিত 
তাৎপর্ষের উপর। কিন্তু ম্যাকেজি (8426797756) বলেন, পবস্বর নিকর্য তাক 
রূপের ছারা প্রভাবিত হয়” (706 50101015৪0৮ 0০ 108 50200611081 
8:760060 ৮5 006 000.) 1 কিন্ত কোন বস্ত বা বিষয়ের স্ধপ ও নিফর্ষকে কি 
এঁ ভাবে পৃথক কর! যায়? প্রশ্ন করা যায়, কোন্‌ ধরনের সরকার সবচেয়ে 
ভালভাবে শাসনকার্ধ চালাতে পারে ? নাগরিকদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে 
এবং তাদের চিন্তা ও ইচ্ছার সঙ্গে সংগতি রেখে যার1 শাসনব্যবস্থা পরিচালন। 
করেন তাদের যে-কোন ধরনের শাসনব্যবস্থাকেই শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত কর! 
যেতে পারে । আসল কথা হল, ধারা শাসনব্যবস্থা পরিচালন! করেন তাদের 
জনগণের উপযুক্ত প্রতিনিধি হুওয়া উচিত। তার! হবেন জ্ঞানী, গুণী, বিদ্বান. 
বুদ্ধিমান এবং জনকল্যাপের আদর্শ ই হবে তাদের একমাত্র আদর্শ। 


, ৯২। ব্লাত্ছ্রর পুক্ষভি সম্পর্কে ন্হিভিন্ল সন্ভন্বান্ 


রর 
(10416616106 10650116501 602 80575 ০: 56866) £ 
রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ যদিও বাাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়, 
তবু রাষ্ট্রেরে উদ্দেন্ত ও আদর্শ নির্ধারণ করার জন্য এগুলি সমাজদর্শনেরও 
আলোচ্য বিষয়বন্ত | এ মতবাদগুলির মধ্যে মাত্র উল্লেখযোগ্য কয়েকটির 
আলোচন1 নীচে কর? হুচ্ছে। 


(ক) ব্রাষ্ট্ী হল ব্যক্তিসন্বাবিশিষ্ট (77:6 56566 ৪৪ 765991) : 
কোন কোন লোক মনে করেন রাষ্ট্র তার অন্তর্ভক্ত ব্যভিদের ব্যক্তিসত্। ছাড়াও 
এক অতিরিক্ত ব্যক্তিস্বার অধিকারী । একজন শরীরধারী ব্যক্তি ব্যক্তিং, 
ব্যকিস্বাতস্থয, আত্মসটে্িতাঁ এবং ইচ্ছার অধিকারী। রাষ্ট্র ব্যক্তিসঘার 
অধিকারী হওয়ার জন্ত উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী । একজন স্বাভাবিক 
ব্যক্তির মতো! রাষ্ট্রও ইচ্ছা করতে ও কাজ করতে পারে। কয়েকজন জার্মান 


চিন্তাবিদ এই মতবাদের সমর্থক, রাঞ্চলি তাদের মধ্যে একজন । ব্রাঞ্চলি 


1 21807917265 : 09015685801 500191 5011080097 : 2986 14559 
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181780712) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে রাষ্ট্রকে পুকষরূপে কল্পনা করেছেন। 
ভার মতে বাষ্ট্র পুরুষ, গীর্জা! হলস্ত্রী। সে যাই হোক, বহু বিষয়ে মানুষের 
কার্ধাবলীর সঙ্গে বাষ্ট্রেরে কার্ধাবলীর সাৃশ্ঠ লক্ষ্য করেই এ মতবাদের সমর্থকবুন্দ 
রাষ্ট্রের উপর মাস্থষের ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন । 


সহ্মাল্পো5ম্মা £ 

কিন্ধ এ মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। মানুষের সঙ্গে বাষ্্রের অবশ্য কেক 
বিষয়ে সাদৃণ্ত আছে কিন্ত ভাবলে রাষ্ট্রকে বখার্থ ব্যক্তি বা যান্ুযরূপে কল্পনা 
করা যেতে পারে না। ব্যক্তি যেমন পূর্ব থেকে বিচার-বিবেচনা করে কাজ 
করতে পারে বা তার কাজেন্ জন্ত যেমন তাকে দায়ী কর! হয়। তেমনি যে 
কোন প্রতিষ্ঠটনকেই দায়ী করা যেতে পারে। তা বলে তাকে ব্যক্তিন্ধপে কল্পনা 
করা যেতে পারে না। বস্ততঃ রাষ্রের ব্যাপারে দাযিত্ব কার, এ শ্হির করা 
অনেক সময় কঠিন হয়ে পডে। কার্ধতঃ, রাষ্ট্রের দায়িত্ব স্তপ্ত কর] হয় কোন এক ব! 
একাধিক ব্যক্তির উপর ধার! রাঙ্র বিভিন্ন শাঁসনকার্ধ পরিচাঁলনা! করেন । 
স্থতরাং বিশেষ ব্যক্তির উপরেই বাষ্রেব শাসনভার ন্যস্ত থাকে, রাষ্ট্রের পক্ষ 
হয়ে ষারাই কার্য পরিচালন! করেন। এজন্য বাষ্রকেই বাক্তি মনে করা কোন 
কারণেই সংগত নয়। আঙ্গিক মতবাদে (0£82015 7560:5) এ বিষয়ে 
'আলোচন! কর] হয়েছে। রাষ্্রকে পুরুষন্ূপে গণ্য কর! শুধুমাত্র অযৌক্তিক 
হা এ ব্যাপার । 

) রাষ্ট্র সম্পকীয় দার্শনিক মতবাদ (7১5 [911103010181081 
০ ০0 002 96866) £ দার্শনিক 7278, 70766, 17624919 28052772 
ডা ২৯০8, 
এবং 0729% _এ মতবাদের সামর্থক। এ মতবাদ অনুযাযী রাষ্রকে অতিমানবীয় 
ব্যক্তি (92021: 020501381) রূপে কল্পনা করা হয়েছে । প্লেটো (72120) এবং 
আযরিস্টটল (87754০%9. এর ধারণা থেকেই রাষ্ট্রের শ্বরূপ সম্পর্কে এই দার্শনিক 
তত্ব বা মতবাদের উত্তব। প্লেটো! (212০) এবং আাবিস্টটল (275560112)-এর 
মতে রাষ্ট্র হল স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রের মধ্যে থেকেই মানুষ তার জীবনকে 
1. চতুর্থ অধ্যায়ের ৪নং অংশ ভর্টব্য। 
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সর্বাঙগ মুন্দর করে তুলতে পারে । জার্মান দার্শনিক কান্ট (72%)-ও রাষ্ট্রের 
কর্তৃত্বকে এশ্বরিক অবদান বলে কল্পনা করেছেন । কাণ্ট (72%)”এর পর জার্মান 
দার্শনিক ছেগেল (76491) রাগ্রের উপর দেবত্ব বা অতিমানবীয় সত আরোপ 
করে রাষ্ট্রকেই দেবত] বলে কল্পনা করেছেন । হেগেল (128861) বলেন, “এই 
মরতে স্বর্গীয় ভাবের মূর্তরূপ বাষ্ট ।%: তাঁর মতে রাষ্ট্রের মধো বসবাস করেই 
ব্যক্তি তার প্রকৃত ত্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে, সেজন্ত ব্যক্তির পরম কর্তব] 
হল রাষ্ের সভ্য হওয়া (718 1718196560৫ 15 0 192 ৪. 10610601006 
50806) 1৮99 রাষ্ট্রের ইচ্ছা রাষ্ট্রের অধীনগ্ক ব্যক্তিদের প্ররুত ইচ্ছার সমন্বপ্ন | 
একেই বল] হয় সর্বগত ইচ্ছা (£017679] আ111) ৷ এই সর্বগত ইচ্ছাই বাষ্ট্রের 
কার্ধকলাপের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। একজন্ঠ রাষ্ট্রের প্রতি আশ্ুগত্য স্বীকার 
কর! প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য । ব্যক্তি তার নাগরিক কর্তব্য মথার্বীতি 
সম্পাদন করেই নিজের সত্তাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে এবং যদ ব্যক্তি 
এ কর্তব্য সম্পাদন করা থেকে বিরত হয় তাহলে সে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্রকে 
হারায় । হেগেলের (71642) মতে নৈতিকতা মূর্তরূপ গ্রহণ করেছে রাষ্ট্রে 
মধ্যে । তীর মতে রাষ্ট হল একটি আত্মসচেতন নৈতিক সত্তা । 
বোসান্কোয়েটের (058%9%8) মতবাদ অনুযায়ী মানষের প্রকৃত ইচ্ছা 
এবং অপ্রকৃত ইচ্ছার মধ্যে পার্থক্য আছে । হুবহাঁউস (20579%52) বলেন, 
“ডক্টর বোসানকোয়েট (707, 8052%9%20-এর মতে আমর! যাকে জানি সেই 
বাস্তব ইচ্ছার অন্তরালে একট। গভীর যথার্থ ইচ্ছ। আছে যা! হল বাস্তব ইচ্ছার 
সুসংগঠিত ও সম্পূর্ণভাবে সংগতি বা সামঞজস্যযুক্ত রূপ ।%3 কোন ব্যক্তির ইচ্ছা 
যদি রাষ্ট্রের ইচ্ছার বিরোধী হয় তাহলে মনে করতে হবে যে সেই ব্যক্তি তার 
প্রকৃত ইচ্ছার ছার পরিচালিত না হয়ে অপ্রকৃত ইচ্ছার হ্বার1 পরিচালিত হুচ্ছে। 
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ব্যক্তির উধ্রে রাষ্ট্রের স্থান। ব্যক্তির উধ্র্ধে রাষ্ট্রের নিজদ্ব ইচ্ছা আছে, 
অধিকার আছে। যেহেতু সর্বগত বা সর্বসাধারণের ইচ্ছা রাষ্ট্রের মাধ্যমে 
প্রকাশিত হয়, সেহেতু রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার কর প্রতিটি ব্যক্তিরই অবশ্ঠ 
কর্তব্য। রাষ্ট্র সকল রকম সমালোচনার উধের্বে। রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির ইচ্ছার 
সংঘর্ষ বা! বিরোধিত! দেখ! দিলে ব্যক্তিকেই তার ইচ্ছা পরিবতিত করে রাষ্ট্রের 
ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছার সামগ্রস্য স্থাপন করতে হবে। 

বোসান্কোয়েট (3952/77%8) যদিও দার্শনিক মতবাদকে সমর্থন করেছেন 
এবং ব্যক্তির উধের্ব রাষ্ট্রের স্থান নির্দিষ্ট করেছেন, তবুও ব্যক্তির ব্যক্তিস্বাতস্ত্যের 
সম্পূর্ণ বিলোপ-সাধনের কথা তিনি সমর্থন করেন নি। ব্লাষ্ট্রের কাজ হুল 
ব্যক্তির আত্মবিকাশের পথে যেসব অন্তরায় বর্তমান সেগুলিকে অপসারিত 
করে ব্যক্তির আত্মবিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ গডে তোল1। বোসান্কোয়েট 
(7305489551) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিষে বলেছেন, "রাষ্ট্র হল সেই সমাজ 
যা সাধারণতঃ আইনসংগতভাবে বলপ্রয়োগ করার সংগঠনরূপেই স্বীকৃত 
হয়ে আসছে |”: গ্রীন (৫/66%)-ও ব্যক্তির মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি 
দিয়ে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের সীমা নির্দেশ করেছেন। ব্যক্তির অধিকারকে উপযুক্ত 
স্বীকৃতি দ্রিলেই রাষ্ট্র ব্যক্তির আনুগত্য লাভের প্রকৃত অধিকারী হয়। গ্রীন 
(0/69%) বলেন, “সমাজ-প্রদত্ত কতকগুলি ক্ষমতালাভের জন্য ব্যক্তির ষে 
দাবী বা অধিকার এবং ব্যক্তির উপর ক্ষমতা! প্রয়োগের জন্য সমাজের যে অনুরূপ 
দাবী, উভয় নির্ভর করছে এই শর্তের উপর যে, নৈতিক জীব ছিসেবে মানুষের 
কর্তব্য কর্কে পূর্ণ করার জন্ত এবং নিজের ও অপরের চরিত্রের পূর্ণ বিকাশের জন্য 
এ ক্ষমতা ব্যবহার করতে হবে 1৮৪ 











4, শগুণ১৪ 862565 1৪ 61356 8001860 10802 18 00801608115 15900201950, ৪৪ & 021 


হস 10]]য 65891581708 10:06, ** 
-1905075065 2 12011990088108] 18600 ০01 6206 96869) 79869 189, 


2. 40156 01512 ০2:2166 0£ 6106 100151009] 6০ 19958 08:6510 0057678 8009৫ 
60 20 07 80918৮78200 608 6001068৮ 018100 01 900186 60 835:910185 08681 
৮০৪৪ ০56৪ 8155 100151055] 8115 258৮ 00. 6009 2506 61086 68989. ড০ 6৪ ৪7৩ 
109০68৪ঞান্য 6০ 68 10111107670 01 171%018 ০০৪6100 8৪ 17701] 05108, 60০ 8 
92606081 5611-78506102. 6০ 606 0 01 659 86587100108 66 0821906 020880662 
ঠহ 2017008511 800 08116::9. 


৮৮7,277 0766 5 05120010868 6£ ০01181081 00116581008 2885 98৭, 


১৮৪ সমাজদর্শন 
হ্যা ক্শাজ্্না £ 
প্রথমতঃ বার সম্পকীঁয় দার্শনিক মতবাদের সমালোচনায় বলা যেতে 
পারে যে, এ মতবাদ যে রাষ্ট্রের কথা বলে, সে রা হল আদর্শ রা, কোন বাস্তব 
রাষ্ট্র নয়। ল্যাস্কি (1.25£)-র মতে রাষ্ট্র সম্পর্কীয় দার্শনিক মতবাদ, আদর্শের 
সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্কের যে সমস্যা তার সন্তোষজনক সমাধান করতে পারেনি |) 
এক্স ফলে এ মতবাদ রাজনৈতিক বাধ্যতাবোধ ব্যাখ্যা করতে পারে না। 
ছিতীয়তঃ, এ মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রও ও সমাজ অভিন। কিন্ত এ ধারণা 
্রাস্ত। রাষ্ট্র ছাডাও সমান্জের মধ্যে নানারকম সংগঠন বর্তমান ; যেমন-_ 
শিক্ষাসম্পকয় সংগঠন, ধর্মীয় সংগঠন, অনৈতিক সংগঠন ইত্যাদি । 
তৃতীরতঃ, এ মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের ইচ্ছা সকল ব্যক্তির প্ররুত ইচ্ছার 
সমন্বয় এবং ব]ক্তির ইচ্ছা! যদি রাষ্ট্রবিরোধী হয় তাহলে সেই ইচ্ছ ব্যক্তির 
অপ্রকৃত ইচ্ছা, প্রকৃত ইচ্ছা নয়। বিস্ত ইচ্ছার এই বিভাগ মোটেই গ্রহণযোগ্য 
নয়। ল্যাস্কি (7,25%£) বলেন, “ইচ্ছার বিঙ্গেষণে এ মতবাদ মনভ্ুত্বের দিক 
থেকে পর্যাপ্ত নয়।৮2 ইচ্ছাকে এভাবে ভাগ কর! যায় ন1। 
চতুর্থতঃ, এ মতবাদ অনুযায়ী রাষ্র একটি অতিমানবীয়্ সততা, কিন্ত রাষ্ট্রের 
উপর দেব আরোপ করা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নয়। 
পঞ্চমতঃ, ল্যান্কি (72875) বলেন, “এই দার্শনিক মতবাদের আর একটি 
ত্রটি হল, এ মতবাদ ব্যক্ভিম্বাতস্ত্ের দ্বব্ূপকে বুঝতে পারে ন1।1” 5 ব্যক্তি 
যদ্দিও রাষ্ট্রের অধীন, তবু তার ব্যক্তিম্বাতস্ত্রকে উপেক্ষা কর] সমীচিন নয়। 
দার্শনিক মতবাদ যাল্্ষকে পূর্ণরূপে দেখে না। মানুষের মধ্যে যেমন বুদধিবৃত্ি 
আছে তেমনি প্রবৃত্তি আছে; মানুষ প্রবৃত্তি এবং বিচারশক্তি উভয়ের ছারা 
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পরিচালিত হয়। কিন্ত এ মতবাদ মানুষের প্রবৃত্তির দিকটিকে উপেক্ষা করে 
মানুষের বিচারশক্তির উপরই অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ বরে। এই আংশিক _ 
দৃটিভঙ্গীই এ মতবাদকে ক্রটিপূর্ণ করে রেখেছে। 


(গ) রাষ্ট্র অন্পর্কে মার্কলীয় মতবাদ (81818) "75605 ০৫ 
0:536866)£ এই মতবাদ অনুসারে মালিকশ্রেণী কর্তৃক শ্রমিকশ্রেণীকে 
শাসন করার জন্য রাষ্ট্র একটি যন্ত্র বা উপায় (176 90865 15 006 01281 
0 01883 1015.) | মার্কসীয় মতবাদ রাষ্ট্রের কোন অতিমানবীয় সত্ব স্বীকার 
করে না1। ভাববাদী দার্শনিক 17961, 78076 এবং 705279%6£ বার 
উপর যে আধ্যাত্মিক সত্বা আরোপ করেন মার্কসবাদ তা অস্বীকার করে। এ 
মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র হল প্রধানতঃ বলপ্রয়োগের প্রতিষ্ঠান এবং সমাজ 
ব্বির্ভনের এক বিশেষ স্তরে এই ব্রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে । অথনৈতিক পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে সমাজে যে ধন্গত বৈষমে;র শ্ষ্টি হল তার ফলে সমাজ কতকগুলি 
শ্রেণীতে বিভক্ত হলঃ কতকগুলি শ্রেণী উৎপাদনের উপকরণের উপর নিজেদের 
মালিকানাকে প্রতিষ্ঠিত কএল। এরাই হল পু'জিপতি শ্রেণী। এদের সংখ্যা 
স্বল্প হলেও উৎপাদনের উপকরণের একচেটিয়া অধিকার এদের হাতে । এই 
মালিকশ্রেণী কেবলমান্ত্র উৎপাদনের উপকরণের একচেটিষা অধিকারী নয়, 
সমাজের আইন-কানুনের প্রতিষ্ঠান, এক হিসেবে সব কিছুরই মালিক! এই 
মালিকশ্রেণী নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্ত শ্রমিকশ্রেণীর অগণিত জনসাধারণকে 
শোষণ করে। শ্রমজীবী] দিনের পর দিন শোধিত হওয়ার ফলে মালিকশ্রেণীর 
সঙ্গে তাদের বিরোধ বা সংঘধ দেখা দেয়। তখন এই মালিকশ্রেণী রাষ্ট্রের 
সহায়তায় এই শ্রমিকশ্রেণীর উপর শোষণ ও দমননীতি চালায়। এইভাবে 
বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যে অর্থনৈতিক সংঘর্ষ বা বন্দ দেথা দেয় তা রাজনৈতিক 
হবন্বের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। শ্রমিকশ্রেণী চায় মালিক শ্রেণীর হাত থেকে 
রাষ্ট্রের ক্ষমত! কেড়ে নিয়ে নিজেদের করান্বত্ত করতে । 


মার্ক (727%)-এর সহকম্ণ এঙ্গেল্স (724615) রাষ্ট্রের বিলুপ্তির 
(৬/:0561708 ৪৪ ০৫00৩ 30806) কথা! বলেছেন । সমাজের ম মধ্যে শ্রেণীর 
ঘন্ঘ চরঘে পৌছায় যখন সমাজে মাআ ছুটি শ্রেণী থাকে__এক শোষক- 


১৮৬ সমাজদর্শন 


পুঁজিপতির 7 দল আর এক শোধিত-শ্রমজীবীর দল, যারা হল সর্বহার! ; 
পুঁজিপতির দল আগ্রাণ চেষ্টা, করে এই শোধিতকে বশীভূত করে রাখার জন । 
কিন্ত পুঁজিপতি-সমাজের আভ্যন্তরীণ বিরোধের অস্তিত্বের ফলে সেই সমাজের 
ভাঙন ধরে এবং শ্রমিকশ্রেণী অধিকতর শক্তির অধিকারী হ্য়। অবশেষে 
মালিকশ্রেণীর সম্পূর্ণ বিলোপ সাধিত হুবে। সর্বহারাদের এই বিপ্লবের সঙ্গে 
পূর্ববাঁ বিপ্লবের পার্থক্য আছে। কার্ল মার্কস (1971 71275) বলেন, “পূর্ববর্তী 
সব এতিহাসিক আন্দোলন ছিল সংখ্যালঘুদের আন্দোলন বা সংখ্যালঘুদের স্বার্থে 
আন্দোলন । সর্বহীরাদ্দের এই আন্দোলন হল অসংখ্য সংখ্যাগরিষ্টের হ্বাথে 
অসংখ্য সংখ্যাগরিষ্ঠের সচেতন স্বাধীন আন্দোলন 1৮% পুঁজিপতিদের রাঠের 
জায়গা! দখল করবে শ্রযজীবীদের শাসনব্যবস্থা এবং ধনতাস্ম্রিক রাষ্ট্রের স্থলে সমাক্ত- 
তাস্ত্রিক বার প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু শ্রেনী-সংগ্রাম ব! শ্রেণীবিরোধ ততদিন 
একেবারে বিলুপ্ত হবে না যতদিন না জগৎ থেকে শোবকশ্রেণীকে সম্পূর্ণভাশে 
বিলুপ্ত করে এক শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ততদিন পর্স্ত রাষ্ট্রের অস্ভিত 
বজায় থাকবে । ম্ীরে ধীরে যখন বিরোধী শক্তি সম্পূর্ণভাবে বশীভূত হুবে, 
সমাজের বুকে খন আর কোন শ্রেণীবিরোধ থাকবে না, সমাজতান্ত্রিক ব্যবপ্ত' 
যখন দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকবে এবং ব্রাষ্ট্রের শক্তি প্রয়োগের 
প্রয়োজনীরতা ক্রমশঃ হ্রাস পাবে, তখন শেষ পর্ধস্ত শ্রেণীহীন সমাজ উদ্ভৃত হে 
এবং রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটবে (0176 9156 আঃ] 1076 ৪৪5) । এই 
শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থাই হল সমভোগাবাদ (050101200778900 )। 

মার্কপীয় মতাচ্ছসারে সমর্ভোগবাদের আদর্শই হল সর্বশ্রেঠ আদর্শ যার 
দিকে সমস্ত মন্তযাসমাজ ধাবিত কচ্ছে। 


শনহযাক্েশালিন্1 £ 
(১) মার্কসবাদীব1 মনে করেন যে রাষ্ট্র শ্বভাবতঃই একটি বল প্রয়োগের 
ষন্ত্র। একথা সত্য যে, শ ণী ছুবধলের উপর অত্যাচার ও উৎ 


সপ শম ও পর 


2, 411 00651008 10196071951 20591086068 সা 720591006068 01 10100016198 0: 10 
80817680688 01 10100101668, [106 101865050 20805520606 [5 85৪ ৪811-900801005 
10857508626 28058106256 01 805 12007006089 208101167 10 6086 1066086 01 6৪৪ 
10021861056 2008৯101067 ,৮---8575 2৫107, ট 


রাষ্ট্র ১৮৭ 


জন্ত কোন কোন স্গেত্রে রাষ্ট্রকে প্রয়োগ করেছে, কিন্ত তাঁর থেকেই এই 
সিদ্ধান্ত কর ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত নয় ষে রাষ্ট্র বলপ্রয়ৌগের যত্্রমাজ। 
(২) আধুনিক জনকল্যাণযুলক রাষ্ট্রের লক্ষ্য বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে 
রাষ্ট্রের নাগরিকবুন্দের জনকল্যাণ সাধন কর1। এই রাষ্ট্রের লক্ষ্য সব রকম 
শোষণ ও উৎপীড়ন বন্ধ করা ও গণতস্ত্রের মূল নীতিগুলিকে কার্ধকরী করে 
তোল] । প্রতিটি নাগরিক যাতে নিজের ন্বপ্ত গুণগুজিকে বিকশিত করে নিজের 
ব্যক্তিত্বকে বিকশিত কবতে পারে সেই উদ্দেশ্তে সকলকে সমান স্থুযোগ দেওয়! 
ও সকলের স্থার্থ রক্ষা করা জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের লক্ষ্য। কাজেই আধুনিক 
জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রকে বলপ্রয়োগের যন্তবপে আখ্যাত করণ যেতে পারে না। 
(৩) মার্কসবাদীর1 রাষ্ট্রের উৎপত্তির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন ত তা যথার্থ নয়। 
কেবলমাত্র অর্থ নৈতিক কারণের সাহায্যেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিকাশ ব্যাখ্যা 
করা সমীচীন নয় । জাগতিক প্রয়োজন ছাড়াও, অন্তান্ত প্রয়োজনও রাষ্ট্রের 
উৎপত্তির ব্যাপীরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। 
(৪) আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় শ্রমিকদের শ্বার্থরক্ষার জন্য প্রভূত 
যত্ব নেওয়া হয়। শ্রমিক সংঘগুলি শ্রমিকদের কল্যাণের দিকে এতই নজর রাখে 
যে পুঁজিবাদীদের পক্ষে শ্রমিকদের উপরে অত্যাচার চালান খুবই কঠিন হয়ে পডে। 
৫) মার্কসবাদ অনুসারে যখন সমাজে কোন শ্রেনীবিরোধ থাকবে না তখন 
রাষ্ট্রে সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটবে। ভবিষ্যতে থার্থ কোন বাষ্ট্র থাকবে কি থাকবে ন1 
মার্কসবাদের --তা নিয়ে আলোচন! চলতে পারে, কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন 
সমালোচন! ্থির_সিদ্ধান্তে-€শীছান যায় না! । যা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত 
তাহল দূর কল্পনার বিষয় যার কোন বিজ্ঞানসম্মত রূপ স্থির কর যায় না। এ 
গ্রসঙ্গে মার্কসবাদ অবৈজ্ঞানিক মতবাদে পরিণত হুচ্ছে। 

(৬) শ্রেণীহীন এবং রাষ্্রহীন সমাজ-ব্যবস্থা কল্পনার বিষয় $ বাস্তবে এই 
জাতীয় সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন আদৌ সত্ভব কিনা চিন্তার বিষয়। 

(ঘ) রাষ্ট্র সম্পকীয় যান্ত্রিক মতবাদ (702 5 90866 ও 16002- 

 )8 এই মতবাদের সমর্থকবৃন্দ রাস্রকে একটি বাসি যাত্্িক ৮ সং গঠন ক রূপে গণ্য, 
করেন। নস্ট কোন আঙজিক এঁক্য নয়, বরং বরং একটি কলিম যন্ত্র, ষেটি মানুষ তার 


১৮৮ সমাজদর্শন 


কতকগুলি উদ্দেন্ত সিহ্ধ করার জন্ত স্প্তি করেছে। একটি সামাজিক চুক্তি 
থেকেই রাষ্ট্রের উদ্তভব। একটি যন্ত্রের যেমন ইচ্ছান্ুসারে সংস্কার সাধন করা 
যেতে পাবে, বা তাকে নূতন করে গঠন করা যেতে পারে তেমনি ইতিহাসের 
নিয়মকে অগ্রাহথ করেও রাষ্ট্রের অন্ুবধপ পরিবর্তন সাধন করা যেতে পারে। 
পুরাতন অট্রালিকাকে ধ্বংস করে যেমন তার জায়গায় নতুন একটি অট্রালিকা 
নির্মাণ করা! যেতে পারে, তেমনি ইতিহালের নিয়ম ও ধারাকে অগ্রাহা করে 
পুরাতন রাষ্ট্রের স্থানে নতুন রাষথ্ী় সংগঠনকে প্রতিষ্ঠিত কর! যেতে পারে । 

এ মতবাদ অনুযায়ী ব্যক্তির স্বাধীনতাতে হস্তক্ষেপ ক্র! রাষ্ট্রের কর্তব্য নয়।, 
ব্যক্তির ভাল-মন্দ ব্যক্তি নিজেই নির্ধারণ করতে পারে । ব্যক্তি যাতে স্বাধীন. 
ভাবে কাজ করতে পারে রাষ্ট্রের কর্তব্য কেবলমাত্র তারই ব্যবস্থা করা। 
আভ্যন্তরীণ শাস্তি-শৃঙ্খল! বজায় রাখা ও বছিঃশক্রর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা 
করার জন্যই বাষ্ট্রের প্রয়োজন । রাষ্ট্রের কাজ হুল পুলিশী কাজ- রাষ্ট্রের কান 
হুল নেতিবাচক। জনকল্যাণমূলক কাজ করার এবং অকল্যাণ প্রতিহত 
করার প্রত্যক্ষ দািত্ব রাষ্ট্রের উপর নেই। এ মতবাদেরই অন্যতম রূপ হন 
স্বাচ্ছন্দ্য নীতি বা! অবাধ নীতি (1,25592 772৮5) । এ মতবাদের বিৰোধী 
মতবাদ হুল সমাজতস্্বাদ। 

হ্াক্পো০০্৭ £ 

রাষ্ট্র সম্পর্কীয় যাস্িক মতবাদ যথার্থ নয় এবং সেহেতু রাষ্ট্র সম্পর্কে এ 
সস্তোষগ্ধনক মতবাদরূণপে গৃহীত হতে পারে না। রাষ্ট্র মান্থষের ছারা হা 
কিন্ত সেকারণে রাষ্ট্রকে একটি যাস্ত্রিক বিষয়রূপে গণ্য করা চলে না। যেহেছু 
মাস্থযের দ্বার! স্থষ্ট সেহেতু রাষ্ট্র কোন অট্টালিকার লমতুল্য নয়। রাষ্ট্রে 
উৎপত্তির ব্যাপারে ইতিহাসের নিয়ম ও ধারার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। 
রাষ্ট্রের ভিত্তি জনগণের ইচ্ছা, কাজেই খেয়ালখুশীমত রাষ্ট্রের সংস্কারসাধন বা 
পুনগ্ঠন সম্ভব নয়। রাষ্ট্র পরম্পর বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির যাস্ত্রিক লমষ্টিমাত্র নয়, রাই 
পরস্পর নির্ভর বক্তির এঁক্য, যে ব্যক্তির! জনকল্যাণ সাধনের জন্ত পরম্পর়ের 
সঙ্গে সহযোগিত! করে। ন্বাষ্ট্রের কার্য নঞর্বক নয়, সদর্থক ? কারণ যে-কোন 
সভ্য রাষ্ট্র জনগ্গণের কল্যাণসাধনের জন্জ সংগঠনমূলক পরিকল্পনাকে কার্ধবরী 


বাই ১৮৯ 


করার জন্য সচেষ্ট হয়। প্রয়োজনে সব বাই্রকেই ব্যক্তিগত শ্বাধীনতায় 
হস্তক্ষেপ করতে হয় এবং বলপ্রয়োগ করতে হ্য়, জনকল্যাণের আদর্শকে 
কার্ষকরী করার জগ্চই এর প্রয়োজন দেখা দেয়। 


স্িহ্দাত্ঞ £ 


লামাজিক এঁক্যের দপ হল রাষ্ট্র (0১6. 3856 ৪৪ * 799০ 
০% 5০০91] 00585) £ “রাষ্ট্র সামাজিক ধ্রক্যের রূপ'__এই মতবাদই 
চরমপন্থী মতবাদগুলিকে এডিয়ে একটি মধ্যপপ্থা গ্রহণের সন্তোষজনক উপায়। 
এ মতবাদ জনকল্যাণের আদর্শকে কার্ধকরী করে তুলতে পারে। বাসের 
স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং বিকাশ আছে। রাষ্ট্রকে যস্ত্রদপে কল্পনা কর! কোন 
মতেই যুক্তিযুক্ত নয়। রাষ্ট্রের বিশেষ ধরনের কাজ আছে এবং এ কাজের 
সীমাও নিদিষ্ট আছে। রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের কল্যাণই রাষ্রের সর্বোচ্চ 
রক্ষ্য। গ্রীন (0759%) বিশেষ করে রাষ্ট্রের এই জনকল্যাণমূলক আদর্শের 
দিকটিকেই নির্দেশ করেছেন । একদিকে উগ্র ব্যক্তিম্বাতত্ত্যবাদ ও অপরদিকে 
সর্বগ্রাসী সমাজতন্ত্রবাদকে পরিহার করে রাষ্ট্রকে সমাজ-কল্যাণের পক্ষে একটি 
অপরিহার্ধ প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করাই যুক্তিযুক্ত। মানের জন্ত রাষ্ট্র, বাষ্ট্রের 
জন্ত মানুষ নয়? কিন্তু যেহেতু ভাল-মন্দের ঘন্দের মধ্য দিয়ে মানুষকে তার 
মহুষ্ুত্ব ধীরে ধীরে অর্জন করতে হয়, সেন্ড কোনরূপ নিয়ন্ত্রণমূলক প্রতিষ্ঠান 
1 সে চলতে পারে না। রাষ্্র হচ্ছে এরূপ নিয়নত্রমূলক প্রতিষ্ঠান, যার 
বিশেষ বিশেষ কতকগুলি ক্ষমতা, উপায় ও অধিকার আছে। 


সংন্ষিগুন্নাল্ল্র 


১। রাই মমাজ, সম্প্রদার, জনসাধারণ, দেশ প্রভৃতি থেকে শ্বতস্তর। সমাজ হল মানুষের 
ইচ্ছাকৃত যে কোন পারম্পরিক সম্পর্ক বা বিভিন্ন পারস্পরিক সম্পর্কের সমকিগত রূপ । সম্প্রদায় 
হল কোন নিদিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী জনসমি যারা শ্বাজাত্যবোধ দ্বারা যুক্ত। এক হিসেবে 
সমগ্র মনুষ্জাছিকেও একটি বৃহৎ সম্প্রদায় বলে ধর! যেতে পারে। জনসাধারণ তাকেই বলে 
যেখানে ক্ছু সংখ্যক লোকের মধ্যে ্রতিহ্গত ও ভাবগত একা দেখ। যায। ঘ্বেশ বলতে 
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১৯০ সমাজদর্শন 


সাধারণতঃ একটি তৃখণ্কে বোঝায় সেখানে কোন জাতি স্থারিতাবে বলবাস করে। বংশ সেই 
রকম জনসন যাদের প্রাকৃতিক গঠন, মনোভাব, অভ্যাস, চিন্তাধারা, অনুভূতি ও কার্ধ অঙ্গ 
ংশগত জননমঠি থেকে পৃথক করে রাখে। জাতি এক গভীর রাজনৈতিক চেতনা নম্পন্ন 
জনসনষ্টি, বারা একটি নির্দিই অঞ্চলে স্থাণ্রভাবে বাস করে এবং যাদের মধ্যে ধর্মগত, সংস্কৃতিগত, 
এতিহ্থগত, ভাষাগত, সাহিত্যগত প্রভৃতি এক ব| একাধিক বিয়ে একা বর্তমান। খগ্জাতি 
এমন একটি দল যার বাজির! গোষ্ীগত, ভাষাগত ব। অতীতে কোন বন্ধনের ছার! যুক্ত। 
রাষ্ট্রের শাদনযস্ত্র ব! সরকার হল এক বা একাধিক বাক্তির সবার গঠিত একটি প্রতিষ্ঠান য! 
আইন-প্রনয়ন করে এবং রাষ্টরের কর্তৃত্ব ও শাদনকার্ধ পরিচালনা করে। কিন্তু সরকার ও 
রা এক নয়। 

রা হল নির্দিষ্ট ভূখণ্ড হথারিতাবে বদবানকারী আইন অনুসারে সংগটিত জনসমষি বাদে 
একটি শাদনধাবন্থ! আছে এবং যারা বঞিঃশ্তির শাসন থেকে যুক্ত। রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য: 
(ক) নির্দিষ্ট তৃখণ্ড, €খ) জননমঞ্টি, গে) সরকার বা শাদনব্যবস্থা। ও (ঘ) সার্বতৌমিকত!। 

২। সমাজের বত লংঘ ও প্রতিষ্ঠান আছে তার মধ্যে রাষ্ট্র সর্বেচ্চ ব। সর্বাপেক্ষা অধিক 
ক্ষমতা দম্পন্ন ৷ সমাজের অন্তান্ত সংঘ ও প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনা কর1 এবং সমাজের শান্তি ও 
শৃঙ্খল! বজায় রাখা রাঃ্রর কাজ। তাছাড়া, আইন-প্রণপ্নন কর! এবং শাদনকার্ধ পরিচালন। 
কর! রা্রের দারিত্ব। সমাজ ও রা ভিন্ন। সমাজের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল করার জন্তই গাঙে 
প্রয়োজন। 

৬। রাষ্ট্রের স্বাভাবিক ভিত্তিকি? এ প্রশ্ন নির্ভর করছে কিন্ত অপর একট প্রঙ্থের উপর-_ 
সামাজিক জীবনে রাষ্রী কি একটি ম্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান? একথ! ঠিক বে, নিয়ন্ত্রণ ও শাসন 
ছাড়! সমাজ-জীবনের শৃঙ্থল! ও শাস্তি বজার থাকে ন!| এবং সেই হিসাবে রাষ্ট্রের প্রয়োজন 
আছে বা রা সমাজ-জীবনের পক্ষে একটি শ্বাতাবিক প্রতিষ্ঠান । কিন্ত তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে; 
কি ভাবে রাষ্ট্র সমাজে শান্তি-শৃঙ্খল! রক্ষ! করবে, বলপ্রয়োগের ছ্বার।? অর্থাৎ বলপ্রয়োগই কি 
রাহ্রের ভিত্তি? 

৪। আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্ধল! বঞ্জা রাধার জগ্গ ও বৈদেশিক আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষ। 
করার জগ্ত রাট্রকে বলপ্রয়োগ করতেই হর়। প্রশ্ন লং (ক) রাহ্রের পক্ষে বলপ্রয়োগ কি 
সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উপাদান? এবং (খ) রাষ্্রের বলপ্রয়োগের কি কোন সীম! আছে? 
প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, বল প্রয়োগ বারের লক্ষ বা তিত্তি নয়, একটি উপায় মাজ। ছিতীয় 
প্রঙ্গের উত্তরে বলতে হুয় যে, বলপ্রয়োগের একটি সীমা আছে এবং জনসাধারণের সম্মতি অনুসারে 
ও জনকলযাণের জঙ্ত মাত্র বলপ্রয়োগ সমর্থনযোগ্য। 

৫। রা্রের সরকারের তিনট বিভাগ £ (ক) আইন-প্রগযরন বিভাগ, খে) শানন বিভাগ ও 
€গ) বিচার বিভাগ । হসংগঠিত রাতে মানুষ শ্বতঃক্ু্ভাবে আইন-কাঙ্ছুন মেনে চলে এবং রাঃ 
“কেবলমাত্র প্রয়োজনানুমারে নাগরিকধের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্ত বলপ্রয়োগ করে থাকে । 


রাষ্ট্র ১৯১ 


৬। কতকগুলি বিশেষ কাজ আছে ব! একমাণ্র রাষ্ট্রই করতে পারে। েমন--আইন-কান্থুন ' 
প্রণয়ন, শান্তি-শৃঙ্খল! রক্ষা নায় অনুসারে বিচার ইত্যাদি। আবার কতকগুলি কাজ করতে 
রাষ্ট্রই সবচেয়ে উপযুক্ত । যেমন-_দেশের সম্পঙ্গ ও শিল্প বক্ষা এবং উন্নত কর, শিক্ষার বাবস্থা করা, 
জনকল্যাপমূলক কাজ কর! ইত্যাদি। অন্যদিকে কতকগুলি কাজ সব্থন্ধেরাষ্ইী মোটেই উপযুক্ত 
নয়, যেমন--ধর্ম সম্পকাঁর ও সংস্কৃতি সম্পকাঁপ কাজে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অবাগনীর়। সর্বশেষে, কোন 
কোন কাজ করতে রাষ্ট্র অক্ষম । যেমন--মানুষের নীতিবোধকে রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। 
সে কেবল ব্যক্তির বাছিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে । 

৭। রাষ্র ও নীতিবোধের সম্পর্ক সম্বন্ধে ছুটি প্রপ্ন আছেঃ (ক) রাষ্ট্রের পক্ষে নীতিবোধ 
মান নভ্তব কিনা? এবং (খ) রাষ্ট্র বাক্তির নীতিবোধ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কিনা 1 প্রথম প্রশ্ন 
নম্বন্ধে কারও কারও মতে রাষ্ট্র নীতি মেনে চলতে বাধা নর, তার পক্ষে ঘা সুবিধাজনক তাই নে 
করবে । আবার কেউ কেউ বলেন, রাষ্ট্রের নীতি মেনে চল! প্রয়োজন, নইলে সমাজ-জীবন 
ভেঙে পড়বে । দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে বলতে হুয় বে, রা্র বাক্তির নীতিবোধ নিগ্ন্্রণ করতে পারে 
ন। যেহেতু বাধ্যতামূলক নীতিবোধ কোন নীতিবোধই নয় | 

৮। সমাজে রাষ্ট্র ও পরিবার উত্তয়েরই স্থান গুকতপূর্ণ । সাধারণতঃ পারিবারিক ব্যাপারে 
রাষ্্রের হস্তক্ষেপ জন্ুচিত | পরিবার যদি রাক্ট্রবিরোধী ন| হয়, তবে শিশুর শিক্ষার ভার 
মাতাপিভার হাতে থাক! ভাল ; রা কেবল বাইরে থেকে সাধারণভাবে শিশুর শিক্ষাব্াবস্থ! 
নিয়নুণ করবে। 

৯। 4£0/16-এর মতে সরকারের ছয়টি রূপ £ শ্বাভাবিক রূপ তিনটি-_রাজতস্ত্র, অভিজাততন্ 
ওগণতন্ত্র। এদের তিনটি বিকৃত রূপ, বথাক্রমে-শ্বৈরাচারতন্ত্র, ধনিকতন্ত্র ও জনতাতন্ত্র | সয়কারের 
মুগ্য নির্ভর করে তার বাইরের ঝপের উপর নয়, তার জনকল্যাণমুগক শাসনকার্ষের দক্ষতার উপর। 

১*। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আছে £ (ক) একটি মত হুল, রা ব্াক্তি- 
নত্তাবশিষ্ট, কিন্তু এ মত ঠিক নয়। (খ) দার্শনিক মতান্ুদারে রা হল অতিমানবীয় ব্যক্তি 
যা গায়ত।বের মূর্ত প্রকাশ এবং ব্যক্তির উচিত বিন! দ্বিধায় রাষ্রের আনুগতা শ্বীকার করা। এ 
মওও গ্রহণযোগ্য নয়, রাই সমাজের একটি অংশ। কোন বাক্তির পৃথক সত্তাকে রাষ্ট্র গ্রাম করতে 
পারে না গে) মার্কপীয় মতবাদ অঙ্গুসারে রাই হল শ্রেণীবিশেষের স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার এবং 
ব$মানে পু জিপতির! রাষ্ট্রের সাহাযো শ্রমিকশ্রেদীকে শাসন ও শোষণ করছে। শ্রষিকশ্রেণীর 
বিপ্লবের ফলে ভবিষ্থতে শ্রেনীবিহীন সমাজ স্থাপিত হবার পর রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটবে। কিন্ত 
তবি্ততের সমাজ হুল কল্পনার বিষয়বস্ত, তার বাস্তব রূপ কেউ পূর্ব থেকে স্থির করে দিতে পারে 
পা। (ঘ) যাস্্রিক মতবাদ অন্গমারে বাকতিত্বাতহ্থা রক্ষা! করাই রা্রের প্রধান কাজ। কিন্ত এ মতও 
রন্তু । 0) রাই হল সামাজিক ইকোর মুর্ড রূপ, এ মতবাদটিই সন্তোষজনক ও গ্রহণযোগ) । 


নবম অধ্যায় 
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৯। শ্পিক্ষান্প সামাভ্িক্ি ভ্ঞাঙুশর্থখ (5০০18] 51%01- 
18081806 0£ 70008 1010) £ 


শিক্ষার ছুপ্রকার তাৎপর্য আছে। একটি ব্যক্তিগত ও অপরটি সামাজিক । 
ব্যক্তির পক্ষে শিক্ষা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা হুল শিক্ষার দ্বারাই ব্যক্তি তার 
গুণগুলিকে বিকশিত করে তুলতে পারে, তার পরিবেশের সঙ্গে সংগতিবিধান 
করতে সমর্থ হয় এবং মনুষ্যত্ব অর্জনে সমর্থ হয়। কিন্ত এ ছাডাও শিক্ষার 
একটা সামাজিক তাৎপর্য আছে । আদর্শ সমাজ তখনই গড়ে উঠতে পারে 
যখন প্রতিটি ব্যক্তি তার আচরণকে বিচারবুদ্ধির বার] নিয়ন্ত্রিত করে । সমাজ 
জীবনে প্রতিটি ব্যক্তিরই উচিত অপরের অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়।: 
সামানিক কা ও কিন্তু যে ব্যক্তি বিচারবুদ্ধির দ্বারা নিজের আবেগ, গ্রবৃততি 
উন্নতির জগ্ত শিক্ষা. এবং ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করতে না পারে তার পক্ষে অপরের 
8 অধিকারে হস্তক্ষেপ কর! খুবই ম্বাভাবিক। ব্যক্তি যদি 
অধিকার এবং বর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন না থাকে তাহলে সমাজ-জীবনের 
শান্তি ও এঁক্য বিশেষ ভাবে ব্যাহুত হবে এবং তাতে সমাজের উন্নতিও সম্ভব 
হবে না। এর জন্ত প্রয়োজন সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে শিক্ষিত এ 
নিয়মান্বর্তী করে তোলা! যাতে সে তার আচরণ বুদ্ধির দ্বার! নিয়স্্রিত করতে 
পারে এবং সমাজ-জীবনের শান্তি ও এঁক্য বজায় রাখতে পারে। তাছাডা, 
একমাত্র শিক্ষার মারফতই সমাজের উন্নতি সম্ভব। শিক্ষার এ হল প্রাথমিক 
উদ্দেন্ত। শিক্ষাব্যবস্থা এমনভাবে গঠন কর! দরকার, যাতে প্রতিটি ব্যক্তি 
নিজের পরিবার ও সমাজ-জীবনের গণ্তী উত্তীর্ণ হয়ে বৃহত্তর মন্ুয্-সমাজের 
কল্যাণের জন্ত তিস্তা ও চেষ্টায় ব্রতী হতে পারে। শিক্ষা ভিন্ন এরূপ আদর্শের 
চেতন! সমাজস্থ ব্যক্তির মধ্যে আনা সম্ভব নয়। 
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ব্যক্তি নিয়েই সগাজ। সমাজের উন্নতি বা অগ্রগতি ব্যক্তির উন্নতি ভিন্ন 
কখনই সম্ভব নয়। প্রতিটি বাক্তিকে সমাজ জীবনে তার অবস্থান অনুযায়ী 
সমাজের দ্বার! নির্দেশিত কতকগুলি কর্তব্য সম্পন্ন করতে হ₹য়। ব্যক্তির মধ্যে 
দায়িত্ববোধ ও সামাজিক চেতন! থাকলেই ব্যক্তি এই কর্তব্যগুি স্থচারু- 
রূপে সম্পন্ন করতে পারেন, শিক্ষার দ্বাবাই ব্যক্তির মনে এই দাত্রিত্ববোধ ও 
সামাজিক চেতনা স্থষ্টি করা যেতে পারে । যে সমাজে সুস্থ, শ্রমশীল, সচ্চবিত্র, 
আদর্শনিষ্ঠ, আধ্যাত্মিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা অধিক সে সমাক্ত যে তত 
উন্নত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্ত এসব গুণ একমাত্র শিক্ষার ছাঁরাউ 
বাক্ির বিকাশই বিকশিত হওয়া সম্ভব। স্ৃতরাং শিক্ষা মানব সমাজের 
শিক্ষার উদ্দেগ্ত অন্ততম প্রাথমিক প্রয়োজন । শিক্ষা ভি আদর্শ সমাজের 
কল্পনা! কর! যুর্খতারই নামান্তর । এ কারণে যেসব শিক্ষ প্রতিষ্ঠান নানাভাবে 
মান্থবকে শিক্ষিত করে তোলার জন্ত সচেষ্ট হয়, সমাজ-জীবনে সেগুলির অবদান 
এবং মূল্য অপরিলীম। সমাজদর্শনের কাজ এসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক 
উদ্দেশ্ব সম্পর্কে আলোচন। কর]। 


১) শ্পিল্ষা বুত্খাডিল সাপ্রান্প। তাহ (055 05555] 
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ইংরেজী 72520% শব্দটি এসেছে ল্যাটিন 72216 কথাটি থেকে, 
ধার অর্থ হুল প্রতিপালন করা ৫০ 012% 09) এবং ৪:০৪76--এই 
ক্রিয়াপদটির সঙ্গে যুক্ত, যার অর্থ হল উৎপাদন করা (6০ 1226 10103) । 
এই কারণে পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হল, কেবলমাত্র ছাত্রকে জান ও 
অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়ত করা নয়, বরং তার মধ্যে সেই সব অভ্যাস এবং 
মনোভাবের সৃষ্টি কর! যায় সহায়তায় সে কৃতিত্বের সঙ্গে ভবিষ্যৎ জীবনের 
সম্মুখীন হতে পারে এবং জ্ঞানকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে । প্রেটো 
(০1%০)-র মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছল ছাত্রের সামর্থ্য অনুযায়ী তার দেহ ও 
যনের সৌন্দর্য ও পূর্ণভাকে বিকশিত করে তোলা; ভিন ভাষায়, স্থস্থ শরীরে 
একটি সুস্থ মনকে (৪ 80020 1040 10 ৪. 30000 ০0) বিকশিত করে 

স--১৩ (৮ম ) 
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তোলা । প্রেটে। (০74০)-র মতে মনে জ্ঞানের সঞ্চার করাই শিক্ষার কাজ নয়, 
মনের মধ্যে স্বগ্ধ যে গুণগুলি আছে তার বেকাশ সাধন করাই শিক্ষার প্রধান 
উদ্দেশ্ত । আ্যারিস্টটল (4/15£018)-এর মতে শিক্ষার অর্থ যাস্ুষের বৃত্তিকে 
বিশেষ করে তার মনকে বিকশিত করে তোল! যাতে লে সত্য, শিব এবং 
স্থন্দরের ধারণাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে এবং এর মধ্যেই পূর্ণ স্থখ 
নিছিত। হোয়াইটকে্ড (75/72/6762) বলেন, “শিক্ষা হল কি ভাবে জ্ঞানকে 
কাজে লাগাতে হয় সেই কৌশল অর্জন কর11%: 

তার মতে শিক্ষা! শৈশব থেকেই ছাত্রদের যনে আবিষ্কারের আনন্দের অনুভূতি 
জাগিয়ে তুলবে । অপ্রয়োজনীয় এবং নিক্ষিয় ধারণ! ছাত্রদের মনে অনুপ্রারষ্ই 
কর। উচিত নয় কারণ তাহুলে ছাত্রদের মধ্যে বুদ্ধিগত জডতা৷ এসে যাবে। 

জন্‌ ডিউই (০০01% 1)%৮%)-র মতে শিক্ষা হল একটা সামাজিক প্রক্রিয়া 
য1 ব্যক্তিকে সামাজিক করে তোলে । তার মতে শিক্ষার উদ্দেন্ট সমাজের ব্বীরৃত 
আদর্শের সঙ্গে সংগতি রক্ষা! করে ব্যক্তির কার্ধকে নিয়ন্ত্রিত করা । শিক্ষার ব্যাপারে 
পরিবেশের স্থান খুবই গ্ররুত্বপূর্ণ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশের মধ্যে যদি কোন 
অবাঞ্ছিত বিষন্বের উপস্থিতি থাকে তাহলে সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে নিল করতে 
হবে। শিক্ষাই ব্যক্তিকে সামাজিক দিক থেকে উপযুক্ত করে তোলে । ডিউই 
(706%2)-র শিক্ষা সম্পক্কাঁয় ধারণা গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। 


ম্যাকেতি (712076%289) তার 4080%765 ০ 500821 2710807 
গ্রন্থে শিক্ষার তাৎপর্যকে ছর্দিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তার মতে শিক্ষাকে 
ব্যাপক অর্থে এবং সংকীর্ণ অর্থে ছুভাগে নেওয়া যেতে পারে। ব্যাপক অর্থে 
শিক্ষ/ হল এমন একট! প্রক্রিয়া যা আমাদের সমস্ত জীবন ধরে চলতে থাকে 
এবং জীবনের সব রকম অভিজ্ঞতাই এই শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে সহায়তা! 
করে। তিনি বলেন, “এই অর্থে এটি হৃল সাধারণ প্রক্রিয়া যার ঘারা আমাদের 
ব্যক্তিত্ব বিকশিত হস্ম এবং যার ছার! মান্থব তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে ও যে 


2, ৮2065656102) 18 805 89001816105 ০01 686 ৪৮ 01 658 26111886100 এ 


82005166869, 
স্্পু$ ঠা) 77616759602 81056 84006 ০৫ ৫০958100228 0886: 2868578, 2৪8৫০ 6. 
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বিশ্বে তার! বসবাস করে তার সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে উপলব্ধি কর্নতে 
পারে। ম্যাকেজি (7120%67585) ব্যাপক অর্থে শিক্ষা 


বলতে 
আত্মোপলবিকেই বোঝাচ্ছেন। 


আন্মোপনন্ধির (3616 16211580192) অর্থ 
কারান হত মানুষের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করা। হোয়াইটক্ডে 
(17/727522) বলেন, “শিক্ষার একটিমাত্র বিষম আছে 
এবং তাহুল সর্বভোভাবে প্রকাশিত জীবন 1৮9 যে-কোন মানব অনেক সদ্গুণের 
অধিকারী হতে পারে, কিন্তু সব গুণগুলিই যে ম্বাভাবিকভাবে পরিস্ফুট হয় ত! 
নয়; অনেক গুণ থাকে সুপ্ত হয়ে। উপধুক্ত শিক্ষার দ্বারাই মানুষের এই ম্ৃপ্ত 
খণকে বিকশিত কর! সম্ভব এবং তারই ফলে মানুষ নিজের অস্তপ্নিহিত মহৎ 
ও বুছৎ সত্তাকে আবিষ্কার করতে পারে। মানুষের আত্মোপলব্ধি তখনই আসে 
“খন তার জীবনে জ্ঞান, ইচ্ছা! ও অন্থৃভৃতির পূর্ণ সামঞ্জদ্য ঘটে । 
সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ম্যাকেছি (720%27286) 
বলেন, “সংকীর্ণ অর্থে একে মনে করা! যেতে পারে--আমাদের ক্ষমতাকে বিকশিত 
এবং অনুশীলন করার জন্ত সচেতনভাবে পরিচালিত যে কোন প্রচেষ্টা ৮5 
ম্যাকেছি (7450721956 )-র মতে ব্যাপক অর্থে যে শিক্ষার কথা বল! 
হয়েছে লে শিক্ষার অধিকাংশই মানুষ নিজের অজ্ঞাতসারে লাভ করে। 
জীবনের বিভিন্ন সম্নন্তা, প্রকৃতির প্রভাব ও প্রেরণা, মানুষের সঙ্গে মেলামেশা. 
জীবনের স্থযোগ ও সাফল্য এবং ব্যর্থতা ও ছুর্তোগ থেকে মানুষ এই শিক্ষা! লাভ 
করে। সংকীর্ণ অর্থে যে শিক্ষা সে শিক্ষা মানুষ সচেতনভাবেই গ্রহণ করে। 
[একেই বোঝাতে গিয়ে ডিউই (70928) ইচ্ছাযূলক শিক্ষা ([176506101921, 
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:19690072) কথাটি ব্যবহার করেছেন। সাধারণতঃ সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষ' 
বলতে বোঝায় খন রাষ্ট, পরিবার খা অন্ত কোন কর্তৃপক্ষ কোন একটি 
সংগঠনের বা ব্যবস্থার মাধ্যমে কোন উদ্দেশ্ত বা লক্ষ্য সাধনের জন্য তরুণদের 
ক্ষমতাকে বিকশিত করার ব্যবস্থা করেন। সমাজদর্শনে “শিক্ষা” কথাটিকে 
ব্যাপক অর্থে গ্রহণ না করে লংকীর্ণ অর্থেই ব্যবহার করা হবে। *শিক্ষ' 
কথাটিকে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করলে এর সামাজিক তাৎপর্ধটুকু অতি সহজেই 
পরিশ্ফুট হয়ে ওঠে। প্রথমে শিশুর শিক্ষার দারিত্ব স্তস্ত থাকে পরিবারের 
উপর । তারপর ধীরে ধীরে সে দাতিত্ব এসে পড়ে স্কুল ও কলেজের উপর ॥ 


৩। শ্শিল্ষচালল ভত্ঙ্গশ্য বা তশল্্য (0156 7908 ০ 
ছ0০868029) £ 


য-কোন স্থসংগঠিত সমাজে শিক্ষা দেওয়ার সুমহান দায়িত্ব কতকগু্ি 

নি প্রতিষ্ঠান ব1! বিশেষ ধরনের কর্তৃপক্ষের উপর ন্ত্ত করা হয়। প্রশ্ন হও 
এসব শিক্ষা! প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্ট কিবা কোন আদর্শ এসব শিক্ষ 
প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রিত করে? শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেস্ট সম্পর্কে বিভিন্ন বাতি 
বিভিন্ন অভিমত দিয়েছেন। প্লেটে! (21940), আযারিস্টটল (4/8510116 
এবং কোন কোন শিক্ষাবিদ মনে করেন, জ্ঞান অর্জনই শিক্ষার লক্ষ্য । আবার 
কেউ কেউ মনে করেন, সংস্কৃতিই (০810526) শিক্ষার উদ্দে্ । সংস্কৃতি অথ 
তারা বোঝেন ব্যক্তিগত মানসিক উন্নতি। 'হারবার্ট (৮৮৮৫) বাটাও 
রাসেল (297%7272 2%55911) প্রভৃতি ব্যক্তির মতানুসারে সৎ চরিত্র গঠন 
শিক্ষার উদ্দেস্ত। হারবার্ট স্পেন্সার (71076076 56706) পরিপূর্ণ ভাবে 
রা কে বেচে থাকার জন্ত যে-সব কর্ম করার প্রয়োজন তার 
বিতিনর শিক্ষাবিদের জন্ত শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত করে তোলাকেই শিক্ষার উদেষ্ঠ 
কিনি যনে করেন । রুশে! (20%5582%)-র মতে জীবনের 
সব গুণের স্বাভাবিক বিকাশকেই শিক্ষার উদেস্টন্ূপে নির্দেশ করা যেতে 
পান্ে। কোন কোন শিক্ষাবিদের মতে উত্তম নাগারিকতাই শিক্ষার লক্ষ, 
আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, ব্যক্তির সহজাত 'লামর্ধের আত্মগ্রকাশেঃ 


শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ১৯৭ 


যোগ দেওয়াই শিক্ষার লক্ষ্য। নান্‌ (পু. 2. 2$4%-এর যতে শিশুর 
স্যন্তস্বাতস্তের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনই শিক্ষার লক্ষ্য। ভিউই (5০7% 
7)8/2%-র মতে সামাজিক কর্মকূশলতাই শিক্ষার উদ্দেপ্ত। পেস্তালোজি 
(12656219225£ )-র মতে স্থসামঞ্জন্ত পূর্ণ ব্যক্তিত্ (68775175 [০15029- 
1 ) শিক্ষার লক্ষ্য। 

উপরিউক্ত অভিমতগুলর মধ্যে যথেষ্ট সত্যতা আছে সত্য, তবু এই 
সকল অভিমতের মধ্যেই শিক্ষার উদ্দেশ্ঠকে খুঁজে পাওয়া যায় না; কারণ 
এরা মান্তষের জীবনের কোন বিশেষ একটি দিকের উপরুই গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন। এই কারণে কোন কোন শিক্ষাবিদ শিক্ষার একাধিক উদ্দেগ্টের 
কথা বলেছেন । 

জোয়াড, (9০৫4)-এর মতে শিক্ষার একাধিক উদ্দেন্ত বা লক্ষ্য আছে। 
তার মধ্যে মধ্যে তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য £ যথা) (ক) ছেলেমেয়েদের জীবিকা অর্জনের 
জন্য উপযুক্ত করে তোল। ; (খ) গণতাস্রিক, রাটে যাতে লগরিক হিসেনে 
তার্খা কাজ করতে পারে তার জন্ত তাদের উপযুক্ত করে তোলা এবং 
(গ) তাদের মধ্যে ঘত সুপ্তশক্তি এবং কৃতি আছে তাদের ? বিকশিত শিত করে সৎ, 
জীবন যাপন করার জ্ তাদের সমর্থ করে তোলা 1; 

মানুষের জীবনের যে বিভিন্ন দিকের বিকাশের কথা৷ উপরে বলা হয়েছে, 
শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্তের মধ্যে এই সব কটিই অন্তরুক্ত হবে, বিশেষ কোন 
একটি দিক শিক্ষার লক্ষ্য হতে পারে না। শিক্ষার লক্ষ্য সম্পূর্ণ মানুষটিকে 
শিক্ষা! দেওয়া, ব্যক্তির সমগ্র ব্যক্তিত্বের উন্নতি সাধন কর]। শিক্ষার লক্ষ্য 
চল ব্যক্তির আত্মপোলবিতে সহায়তা কর। 

সাধারণ জীবনে আমরা দেখি, একজন মাসুম একটি পরিবারতৃক্ত ব্যক্তি 
হিসেবে, একটি জাতির অন্তর্ুক্ত নাগরিক হিসেবে এবং সমস্ত মনুষ্য জাতির 
অস্তভুস্ত একজন সভ্য হিসেবে শিক্ষালাভ করে। বদ্দিও মানুষের জীবনের এ 
তিনটি স্তরের মধ্যে একট! নিবিড সংযোগ আছে তবু এ তিনটি স্তর অনুযায়ী 
মানুষের শিক্ষাপদ্ধতি ভিনন। 


২১০১৪0০2290 £ ৯১০৪৪ 2085086100) 2866 ৪9, 


১৯৮ লযাজাদর্শন 


সমাজের যূল কেন্দ্র হল পরিবার । পরিবারের মধ্যেই ব্যক্তির প্রথম শিক্ষা 
শুরু হয়। পরিবারের মধুর পরিবেশ, মাঁতাপিতা, ভাইবোন ও আত্মীযম্বজনের 
সহানুভূতি, সমবেদনা ও ভালবাসা ব্যক্তির শিক্ষা-জীবনকে করে তোনে 
ত্বতঃস্ফুর্ত, স্বায়ী ও প্রাণবন্ত। কিন্ত যে বৃহত্তর পরিবেশে ব্যক্তিকে ভবিষৎ 
জীবনে প্রবেশ করতে হবে তার বথা যদি বিস্বৃত হুওয়] যায় তাহলে এ শিক্ষা 
শিক্ষার বধার্থ আদর্শ হবে স্বার্থকেন্দ্িক ক্ষুদ্র ও অর্থহীন । পরিবারের সীমিত 
গণ্ডির মধ্যে থেকে ব্যক্তির শিক্ষা যর্দি সীমাবদ্ধ ভাবে 
গড়ে ওঠে, ব্যক্তি যদি কেবলমাত্র নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধি করার কথ! ভাবে, 
উচ্চতর আশা, আকাঙ্ফা, বৃহত্তর সমাজ-জীবনের চেতনা! যদি তার মধ্যে না 
জাগে,তাহলে সমাজের দিক থেকে এরপ ব্যক্তি উপযুক্তব্াক্তি নয় ।* কেবলমাত্র 
নিজের প্রয়োজনে রুটি রোজগার কর] এবং জীবনের বৃহতর অর্থ ও উদ্দেস্ঠকে 
বিস্বৃত হুওয় ক্রীতদাসত্বেরই লক্ষণ। 
পরিবারের ক্ষুদ্র গপ্ডির মধ্যে মান্থষের প্রথম শিক্ষাজীবন শুরু হলেও মানবের 
পরিচয় সেখানেই শেষ নয়। মান্য একট! জাতির বা সমাজের অন্তর্ভুক্ত এবং 


বাক্তির সামাজিক মানুষের এই পরিচয়ে নিহিত আছে তার বুহতর দানি, 
দায়িত্ববোধ জাগ্রত সাধনের কর্তব্য! তাকে তার সমাজের ইতিহাস ৫! 
কর! শিক্ষার উদেস্ত  এতিহকে জানতে হুবে, সমাঁজ-জীবনের আশা-আঁকাজ্কা$ 
জীবনধারার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিতে হুবে। 

কিন্ত এ ছাডাও আছে মান্ধষের আর এক বুছত্তর পরিচয়। মানুষ কেব 
পরিবার বা সমাজেরই সভ্য নয়; সে বৃহ্ত্বর মনুস্য সমাজের বা আস্তর্জাতি 


* গিসবাট” (07566%4) মানুষের বৃহত্তর দুষ্টিঘ্গীর কথ! উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছে 
-প্মানুষ এবজন পরিশ্রমী কমা ঝা! একজন নক্ষ কারিগরের চেয়ে অনেক বেশী। এর থেদে 
বড় কথা, তাকে বৃহত্তর কব সম্পার্গন করতে হুবে এবং উচ্চতর আশাকে পরিপূর্ণ করে তু? 
হবে। (41152 15 19 0056 860 5 26510. স০:062 0৫ & 88110) 817৮) 1 জা)৪) 
20015 2৩ 0085 109 6 01188 (৩ 01601087556 80৫ 00187562 680175810 6০ 10111.) 
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সমাজের (106605800208]1 9০9০1665) সভ্য । মানুষে মাস্থুষে বর্ণগত, 
দ্বেশগত ও জাতিগত যত পার্থক্যই থাক না কেন, প্রতি মানুষের মধ্যে আছে 
মন এবং অনুভূতি যার ছার! মানুষ পরস্পরকে বুঝতে পারে, জানতে পারে, 
পরের ছঃখ, সহানুভূতি ও সমবেদনা উপলব্ধি করতে পারে।* বস্ততঃ, বন্ছ 
প্রভেদ ও পার্থক্য সত্বেও মূল বিষয়ে মাস্ষে মানুষে কোন ভেদ নেই। বর্তমান 
যুগে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্কার 
ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ভ্রুত উন্নতির ফলে আন্তর্জাতিক সমাজ প্রতিষ্ঠা 
বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে । এ কারণে কেবলমাত্র আস্তর্জাতিক নিয়ম 
অনুসারে নিয়মকান্থনের জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। প্রতিটি মানুষকে এমন শিক্ষায় 
শিক্ষিত হতে হবে, ষাঁতে সে তার মানদিক, সামাজিক, নৈতিক, ইচ্ছামূলক 
এবং সৌন্দর্য সম্পকীঁয় শক্তিগুলিকে বিকশিত করে নিজের বিশ্ব-মানবত্ব উপলব্ধি 
করতে পারে । এর ফলে ভবিষ্যতে এক বন্ধুত্বের এবং ভালবাসার যোগন্থঞ্জে 
সমন্ত জাতি বাধা পডবে এবং পরস্পরের মধ্যে এক মধুর সম্পর্ক গডে উঠবে । 
আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার এই হল প্রধান লক্ষ্য-প্রক্কত মান্য গডে তোলা, 
মানুষের পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে বিকশিত কর]। 

শিক্ষা হল একটা গৃতিশীল প্রত্রিয়া। শিক্ষার উদ্দেপ্তী কেবলমাত্র 
ছান্রদের পুথিগত বিদ্যা দান করা নয় । যে জ্ঞানকে ব্যবহারিক ক্ষেত্তে গ্রসোগ 
করা যাবে নাসে জ্ঞানের ব্যবহারিক উপযোগিতা নেই। হিল্ভা জেবা £ 
(72524 ০৮৫)-এর মতে আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দোষক্টি 
দেবি তার প্রধান কারণ, আমর1 এখনও মনে করি যে সাংস্কৃতিক ও নৈতিক 
আদর্শের বুঝি কোন পরিবর্তন নেই, সেগুলি স্থির ও অপরিবর্তনীয়। সে 


"গিসবাট” (058) বলেন, “এতে মানুষের প্রকৃতির সবচেয়ে অন্তরঙ্গ দিক--মানুষের 
বাত্তিত্ব এবং তার সধচেয়ে বাহিক দিক-_আত্তর্জাতিক সদাজ, পরম্পরের সঙ্গে মিলিত হয়।" 
(6 18 8815 6096 605 20096 4061175%69  882608 01 1010090) 1086৩:0---108088 
26150081165 -- 800 168 22086 68306827791] ৪৪৪০৬---1066208610081 ৪0০$96---210886,% 

03676 : 010.09006108518 0£ 39০910106 ॥ 7886 929. 

15 775126 9285 ২ 756 70370870108 01 00290881020, 188৩ 195, 


২০০ সমাজদর্শন 


কারণে অনেকে মনে করেন যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য যুবকদের মনে কতকগুলি 
স্বীকূত সত্য ও মুল্যের ধারণ অন্ুপ্রবিষ্ট করে দেওয়া? কিন্তু এ ধারণ! ভ্রাস্ত। 
ছিল্ডা জেবা (17126 2৮৫ )-এর মতে শিক্ষার্থীর অনুরাগ, সামথ্থ্য, প্রবণতা 
ও প্রয়োজানের দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন | শিক্ষার্থী এবং তার পরিবেশের 
মধ্যে একট। গতিশীল আস্তর সম্পর্ক বর্তমান এবং উভদ্বের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের 
মধ্য দিয়েই শিক্ষণীয় বিষয়ের নতুন তাৎপর্য শিক্ষার্থীর কাছে উদ্ঘাটিত হুয়। 


৪ | ল্িচ্ঠাজলক্জেল্র কার (006 হ100610108 0£ 61৪ 9০18001) £ 


বিদ্যালয়ের প্রাথমিক কাজ শিশুকে শিক্ষা] দান করা, শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে 
তাকে পড়তে, লিখতে ও অঙ্ক কষতে শেখান এবং মাধ্যমিক স্তরে একটা 
নির্বাচিত পাঠ্যহ্থচী অন্তষায়ী তাকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া। কিন্ত এ 
ছাডাও বিদ্যালয়ের আরও গুরুতর দায়িত্ব রয়েছে, বিদ্যালয়কে শিশুর চরিত্রগঠন 
ও ব্যক্তিত্বের উন্নতি সাধনের দায়িত্ব নিতে হুয়। বিদ্যালয় 
শুধুমাত্র লেখাপড়া শিক্ষা দেবার প্রতিষ্ঠান নয়, সামাজিক 
শিক্ষাদানেরও একটি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান । বিছ্যালয়ের কাজ শিশুকে বৃহত্তর 
সমাজ-জীবনের দীক্ষা দেওয়া! । বিদ্যালয়ের একট] নিজদ্ব পরিবেশ আছে এবং 
বিষ্ভালয়ের কাজ শিশুকে এই পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া । এই 
পরিচয়ের মাধ্যমেই বুছত্তর সমাজ-জীবনের সঙ্গে শিশুর পরিচয় ঘটে, বিষ্তালয়ের 
নভন পরিবেশে শিশুর মধ্যে “আমরা ভাব (আ০-০6116) জাগ্রত হয়, 
শিশু শিক্ষা করে অপরেরু সঙ্গে সক্রিয় লহযোগিত1 করে কিভাবে কাজ করতে 
হয়। শিশুর শ্রেণীকক্ষ (01885 £০০22), খেলার মাঠ, এবং পাঠ্যস্থটী-বহ্ভূর্ত 
ক্রিয়াকলাপ এই “আমরা-ভাব' জাগ্রত করার উপযুক্ত মাধ্যম । 

ডিউই (105%69) বিদ্যালয়ের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কার্ধের উল্লেখ করেছেন। 
প্রথমূতঃ, সেই পরিবেশের স্ষ্টি কর] যার হার1 শিশুর মানসিক উন্নতি দাধিত 
হয়। দিতীয়ত:, সেই বিষরগুলি হে থেকে পরিবেশকে মুক্ত রাখা যাঁর হারা শিং খীবার ছারা শিশুর 


বিন্কালয়ের কর্তবা 


15 10605097505 80৫ 10000861005 2, 99-21, 


শিক্ষা -প্রতিষ্ঠান ২০১ 


মানসিক উন্নতি ব্যাহত, হয় এবং তৃতীয়ত একটি বৃহত্র ও উচ্চতর 
পরিবেশের হুট কর] । 

ম্যাকেঞ্জি ( 119079%26 )-এর মতে শিশুর আত্মবিকাশের দারিত্ব তার 
উপর ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্ব ওঠে না যে জনজীবনের মাঝে সে বেডে উঠবে 
বি্ভালয়ের কাজ তার পরিচয় তাকে দেওয়া । সে কারণে সমাজে যাদের সঙ্গে 
শিশুর শিক্ষায় সে মিলেমিশে থাকে, তাদের ভাষা! তাকে শিখতে হবে 
পরিবেশের প্রভাব এবং এই ভাষার মধ্যেই নিহিত থাকৰে সমাজের উদ্দেশ্ত ও 
আদর্শ, আশা ও আকাজ্ষ1। শিশুকে ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে এই শিক্ষা দিতে 
₹বে এবং সহানুভূতির সঙ্গে তার প্রয়োজনগুলিও বিবেচন। করে দেখতে হুবে। 

বিদ্যালয়ের দারিত্ব সমাজের এঁতিহোর মধ্যে ষ! কিছু সবচেয়ে শুভ ও শ্রেয় 
তার সঙ্গে শিশুর পরিচয় করিয়ে দেওয়া। ছোট ছোট গল্পের মাধ্যমে সুন্দর 
তাবগুলি তাদের মনে জাগিয়ে তুলতে হবে। যেসব নিক্মমকান্ুন এই সব 
এতিহৃকে সুনির্দিষ্ট এবং স্থায়ী করে তুলেছে সেই নিয়মকানুন সম্বন্ধেও তাদের 
জ্ঞান দেওয়া, বিস্তালয়ের কাজ । 

তারপর শিশ্তকে পরিচিত করে তুলতে ₹বে তার চারপাশের পরিবেশের 
সঙ্গে। প্ররুতিকে জানতে শেখানোর মাধ্যমেই তার মনকে বিকশিত করে 
তুলতে হবে। প্ররুতিকে পর্যবেক্ষণ করতে করতে শিশু চিন্তা করতে শিখবে । 
তার থেকেই আবে মানুষের জীবনকে জানার ইচ্ছা, তার থেকেই ইচ্ছে হবে 
মাস্ষের ইতিহাসকে জানতে । 

কিন্তু শুধুমাত্র জ্ঞান সঞ্চয় করে লাভ নেই, যদ্দি ন1 তাকে কাজে লাগান 
শি শিক্ষার হয়। সেঞজন্ত জ্ঞানকে যাতে কাজে লাগান হয় সে বিষয়েও 
বিতর বাপ শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে। শিশুর কল্পন। শক্তি, সজনী 
শক্তি ও মৌলিক চিন্তা শক্তিকে বিকশিত করে তুলতে হুবে। যেকোন 
জিনিসের প্রয়োজনের দিক এবং তার সৌন্দর্যের দ্িক-_উভত দিক সম্পর্কেই 
যাতে সে লচেতন হয় সে দিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । মানসিক উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে শিগুর দৈহিক উন্নতির দিকেও বিভালয়ের লক্ষ্য দিতে হবে। সে 
কারণে শিশুকে দিতে হবে খেলাধূলার সুযোগ । শিশু যাতে নির্দোষ আমোদ 


২৪২ সমাজার্শন 


প্রমোদে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারে এবং সৎ অভ্যাস অনুশীলন করতে 
পারে বিচ্যালয়ের সে দিকেও নজর দিতে হবে) তার ফলেই সে শিখবে কি 
করে সমবেতভাবে কাজ করতে হয়। তারপর বালক-বালিক। যখন সাবালক 
ও সাবালিক1! হুয়ে উঠবে তখন শ্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, পারিবারিক 
সমস্য! সম্পর্কে তাদের কিছু কিছু সুস্পষ্ট জ্ঞান দেওয়া প্রয়োজন । 

বাউ্রাগড রাসেল (92702172 28%55911)-এব যতে বিচ্যালয়ের ভরে 
শিশুদের সেই বিষয়গুলিই শিক্ষা দেওয়! উচিত যেগুলি সকলের প্রয়োজন 
শিক্ষার পরবত্তা স্তরে কোন বিষয় সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা! প্রদান কর! উচিত। 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সর্বাধিক স্বাধীনতা থাক! প্রয়োজন ; কেননা, 
ত্বাধীনতার সংকোচন শিশুদের মৌলিক চিস্তাশক্তির বিকাশ এবং তার বুদ্ধিগত 
অনুরাগের পথে বাধার শ্যগ্টি করে। ছাত্রদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের যণি 
কোন বিষয় পাঠ করার জন্ত বাধ্য কর! হুয় তাহলে শিক্ষার প্রতিই তাদের 
বীতরাগ জন্মায় । রাসেল (1855611 ) তার 22022052772 50019! 
01292 গ্রন্থে বলেছেন যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ছাত্রদের উপর 
ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষার উদ্দেশ্ত, সহযোগিতার পরিবেশের মধা 
থেকে যাতে ছাত্ররা কোন বিষয় সম্পর্কে নিল দিদ্ধাস্তে আসতে পারে। 

স্থৃতরাং বিদ্যালয়ের ছুটি প্রধান কার্ধ--একটি হুল শিশুর জ্ঞান বৃদ্ধি করা, 
বুদ্ধিকে উন্নত কর, তার দৃ্িকে ব্যাপক করা, এবং আর একটি হুল তার 
সাম]ক্বিক কর্মকুশলতাকে উন্নত করা, তাকে সুনাগরিক হুতে শিক্ষা! দেওয়!। 


কাল্লিগক্রী ম্পি্ষা বা স্বন্ভিমুক্পন্ক শ্পিল্কা। (1602101 

0 ৬0০86601381] 17016881078) 2 
ইতিপূর্বে শিশুর যে শিক্ষার কথা উল্লেখ করেছি, সে শিক্ষা হুল সাধারগ 
শিক্ষা (6606191 6৫0861072), যার সহায়তার শিশু নিজেকে ভবিযাতে 
রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিকরূপে গডে তুলতে পারবে। কিন্তু সাধারণতঃ প্রত্যেক 
শিশুরই বিশেষ কোন একটি দিকে প্রবণতা! থাকে এবং তার সামর্থ অনুযায়৷ 


2, 8570217 2%588900 5 030656100 80৫ 9০০1] 0:08, 88৩ 83০ 
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তাকে কোন বিশেষ এক ধরনের কারিগরী শিক্ষা! গ্রহণ করতে হুবে, যার দ্বার! 
ভবিষ্তৎ জীবনে সে নিজেকে স্থপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হবে। কারিগরী বা 
বৃত্তিমূলক শিক্ষা হল সেই শিক্ষা যা কোন ব্যক্তি বা শিশুকে দেওয়] হয় যার 
সহায়তায় সে দক্ষতার সঙ্গে বিশেষ কোন কাজ করতে সমর্থ হবে। যেমন 
তাঁত বোনা বা কাঠের কাজ করা ইত্যাদি। এই শিক্ষা শিল্পসংক্রান্তও 
হতে পারে এবং কৃষিসংক্রাস্তও হতে পারে । অনেকে মনে করেন যে, কারিগরী 
শিক্ষার সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার বিরোধিতা আছে । কোয়াইটহেড (17/71667,629) 
তার বিরোধিতা করে বলেন, “কারিগরী শিক্ষা এবং সাধারণ শিক্ষার মধ্যে 
বিরোধের ধারণা ভ্রাস্তিজনক। কারিগরী শিক্ষা যথার্থ হতে পারে না যদি 
তা সাধারণ শিক্ষা না হয়-সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়। যা কৌশল এবং 
বুদ্ধিসম্পককীয় দৃষ্টিভজী প্রদান না করে|”! প্রাচীন দার্শনিক প্লেটো এবং 
আ]ারিস্টটল বৃত্িমূলক বা কারিগরী শিক্ষাকে নিরুষ্ট ধরনের শিক্ষা বলে 
গণ্য করতেন । তাদের যতে এই ধরনের শিক্ষা বুদ্ধ এবং সৌন্দ্যবজিত। 
কারিগরী বা বৃত্তিমূলক কিন্তু ব্তমান যুগে এই দৃষ্টিভঙ্গির আমুল পরিবর্তন ঘটেছে। 
শিক্ষার প্রয়োজনীয়ত! নান কারণে বর্তমান যুগে কারিগরী ব| বৃত্তিমূলক শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করাহয়। প্রথমতঃ, আধুনিক যুগে 
জীবিক। অর্জনের বিষয়টি খুবই জটিল আকার ধারণ করাতে, এই শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছে । দ্বিতীয়তঃ, বর্তমান যুগ বৈশিষ্ট্য 
অর্ভনের যুগ্ন বা বিশেষজ্ঞের যুগ্ন, সে কারণে প্রতিটি বৃত্তির উপযোগী বিশেষ 
ধরনের শিক্ষা অর্জনের প্রয়োজন আছে। তৃতীয়তঃ, এই বৈভ্তানিক যুগে 
অনেক বৃত্তিতে বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতির ব্যবহার করতে হয়, যার জন্য 
বিশেষ ধরনের শিক্ষার গ্রয়োজন | চতুর্থতঃ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা! ব্যতীত সমাজের 
সমস্টিগত উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না। পঞ্চমতঃ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা 
মানুষকে স্বাবলম্বী হয়ে জীবিকা অর্জনে সক্ষম করে। 


1, [56 10618006818 6660 9 (90001061810 ৪. 81062%1) 6000861070 18 
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11625] 800 700 1106751 6010086100. 1310 19 006 (80102110918 6086 18 00 
80108610 0100) 0085 006 12000 ৮012) 16000201009 800. 17086)180081 518100,” 
»- 17771676060 2 81208 ০1 10100851010 800 06৮৪: 7:988) ৪, 2889 14, 


২০৪ নমাজদশন 


সাধারণতঃ বৃত্তিমূলক শিক্ষা বলতে বিশেষ এক ধরনের শিক্ষাকেই বোঝান 

হয়। ডিউই (10299). মতে বিশেষ কোন একটি বৃত্তির দিকে নজর 
রেখে ব্যক্তিকে শিক্ষিত কর! অসম্ভব। প্রতিটি ব্যক্তি 

একটি মাত্র বৃত্তির 
মাধমে শিক্ষা পূর্ণতা একাধিক বৃত্তির অন্ত উপযুক্ত হতে পারে এবং যে-কোন 
লাভ করে না একটি বুত্বিকে যদ্দি অন্তান্ত বৃত্তি থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন 
করা যায় তাহলে তা হয়ে পডে অর্থহীন। কোন একজন ব্যক্তি কেবল- 
মাত্রই শিল্পী হতে পারে না; তার পরিবার, তার বন্ধু, তার পরিবেশ এ সবের 
জন্তও তার অন্তান্ত বৃত্তি থাকতে পারে। স্থতরাং তার শিক্ষার বৃত্তিমূলক দিকে 
নজর দেবার সময় তার অন্ঠান্ত বৃত্বিগুলিকে উপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত হবে না। 
"হার বৃত্তি নিয়ে সে এত বেশী মত্ত হতে পারে ৰা সেই বৃত্তি এত বেশী বিশিষ্তা 
অর্জন করতে পারে যে, যার ফলে সে ভন্তান্ত বিষয়গুলি উপেক্ষা করতে পারে। 
কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেন্ত ত1 না হওয়াই বাঞুনীয় ,* 

বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি ব্যক্তির কোন মানসিক প্রবণতা আছে কিনা তা 
পূর্ব থেকে নির্ধারণ করেই তবে তাকে এ স্থযোগ দিতে হুবে। গিসবার্ট 
(0:56) বলেন, “এ ধরনের তালিমের ছুটি প্রয়োজনীয় দিক হল যে, 
বর্তমান সমাজের পক্ষে এর প্রয়োজন আছে এবং যখন যথার্থভাবে দেওয়া হয় 
তখন এর একটা শিক্ষাপ্রদ মূল্য আছে ।”! তবে গিসবার্ট 
(285620-এর মতে এই তালিম কখনও সাধারণ 
শিক্ষার স্থান গ্রহণ করতে পারে না। 


বৃত্তি নির্বাচন 


* ডিটই (75858) বলেন, “শিক্ষার উদ্দেম্ত এই প্রবণচাকে উৎসাহিত কর! নয়, বরং এর 
বিকান্ধ আন্মরক্ষার বাৰগ্য1 করা, যাতে অনুসন্ধিৎহ্ধ বিজ্ঞানী কেবলমান্ত্র বৈজ্ঞানিক ন1 হন, শিক্ষক 
কেবলমাত্র বিদ্যাভিমানী বাক্তি নান বা পাদরী কেবলমাত্র সেই ব্যক্তি না হন ধিনি পোশাক 
পরেন” 17617761618 200৮ 6065 00811068801 60009961020 60 108662 6018 86006280) 
৮০৮ 25861 60 8516008:6 9251085 166 ৪০ 608৮ 609 891688150 100 0158 819] 
096 08706917006 80160061816, 606 68802092091] 618 090850609, (0৪ 
91816710706] ০09 20৩ ৪ 6159 01060 920৫ ৪০ 6, )। 

108069  10920097%03 5204 10309561020, 2888 960. 
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ভিউই (1056) তার 47067907209 019৫ 752 %০2:5০%১ গ্রন্থে শিক্ষার 
বৃতিমূলক দিক সম্পর্কে আলোচন! করেছেন। তাঁর মতে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে 
কেন্দ্র করে নানারকম ভূল বোঝার সম্ভাবনা! আছে। অনেকে মনে করেন এই 
শিক্ষা হল নিচ্ছক ব্যবহারিক এবং হয়ত কেবলমাত্র অর্থকরী । তিনি বলেন, 
“বৃত্তি আর কিছুই নয় যা ব্যক্তির জীবনের কাজগুলিকে এরূপ নির্দেশ দেয় যার 
ফলে কাজগুলি হয় সুসম্পার্দিত এবং কাজের ফলাফলগুলি হয় তার শ্বজনের 
পক্ষে হিতকর ৮1 স্থতরাং কোন বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে বল! যেতে পাবে 
যে, আধুনিক সমাজে সাধারণ শিক্ষা এবং কারিগরী শিক্ষা উভয়েরই গুয়োজন 
আছে। উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই এবং ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ্রে 
অন্ত উভয়েরই প্রয়োজন । 


৬।|। উচ্চ স্পিক্ষা (7161561 85011080010) £ 


উচ্চশিক্ষা বলতে সারারণতঃ আমর] বিশ্ববিগ্ভালয়ের শিক্ষাকেই বুঝে 
থাকি। বিশ্ববিদ্ভালয়ও সাধারণ শিক্ষা! দিয়ে থাকে, তবে স্কুলে বা কলেজে 
যেমন বিভিন্ন বিষয়ে সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হয়, বিশ্ববিচ্যালয়েও বিশেষ বিশেষ 
বিষয়ে এই শিক্ষা! দেওয়া] হয়ে থাকে । শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার 
এক বিশেষ মর্ধাদ1 আছে। বিশ্ববিষ্ভালয় শিক্ষার মানকে উন্নত করে ছাত্রদের 
দৃ্টিভঙ্গীকে ব্যাপক করে, ব্যক্তির আশা-আকাক্ষার উপযুক্ত লক্ষ্য নির্ধারণ 
করে এবং বিভিন্ন ধারণা ও চিস্তার সঙ্গে ব্যক্তির পরিচয় স্থাপন করে 
তার চেতনাকে তীক্ষ করতে সহায়তা করে। এ শিক্ষা মানুষের কুচিকে 
উন্নভ ও মনকে সংস্কারমুক্ত করতে সাহায্য করে। বিশ্ববিগ্ালয় শিক্ষার্থীর 
কল্পনাশক্তিকে উহদ্ধ করে। হোয়াইটকেড (77772667622) তার 
10161518565 272. 07917 75254096078” প্রবন্ধে এই বিষয়টির উপর খুব 
গুরুত্ব আবোপ করেছেন এবং তিনি বলেনঃ “বিশ্ববিদ্যালরের কাজ কল্পন। এবং 
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২০৬ সমাজদর্শন 


অভিজ্ঞতাকে মিলিত কর11”. এই শিক্ষার সাহায্যে মান্ুষ নিজের মতামত 
সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা করতে পারে এবং প্রয়োজনমত তাকে প্রকাশ 
করতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আত্মবিঙ্লেষণ, আত্মসংঘম ও আত্ম- 
নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা এনে দেয়। 

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হছুমাধুন কবির (ঢু. 2₹-2৮৮)-এর মতে বিশ্ববিস্ভালয় হল 
সেই স্থান যেখানে মানুষ মুল্যের সর্বোচ্চ ধারণার সঙ্গে পরিচিত হয় এবং 
সেগুলিকে তার ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনীয় উপাদানব্পে গ্রহণ করার সৃযোগ পায়। 
বাটলার (1.8. 8%19)-এর মতে “বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্ট ও আদর্শ হল জানের 
সংরক্ষণ জ্ঞানের প্রসার এবং জ্ঞানের ব্যাখ্যা | মেকমৃনে (9. 7110781549)-র 
মতে বিশ্ববিদ্যালয় হুল বিশেষ করে সাংস্কৃতিক জীবন এবং সাংস্কৃতিক প্রগতির 
কেন্দ্র। ল্যান্কি (7,25%)-র মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া 
কিভাবে তথ্যকে সত্যে রূপাস্তব্রিত করতে হয়। 

নিউম্যান (749%/52%) বলেন, “এ তাকে শিক্ষা দেয় কিভাবে বন্তকে 
তার যথার্থরূপে দেখতে হয়, ঠিকভাবে আসল বিষয়টিকে ধরতে হয়, 
চিন্তাকে জটিলতা থেকে মুক্ত করতে হয়, ভ্রান্তিকে নির্ধারণ করতে হয় ও 
উচ্চশিক্ষার অবাস্তরকে বাতিল করতে হয়।”৪ এ শিক্ষা! মানুষকে 
উপযোগিতা শেখায় কোন্‌ পরিবেশে কিভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে 
নিতে হয়। এ শিক্ষা মান্ষের মধ্যে দেবার এবং নেবার ক্ষমতাকে বাড়িয়ে 
দের যাতে প্রয়োজনমত যেমন সে দিতে পারে, আবার প্রয়োজনমত সে গ্রহণ 
করতেও পারে। সংক্ষেপে বল! যেতে পারে যে, জগৎ সম্পর্কে এক সংগতিপুরণ 
ও পূর্ণাজ চিত্র চোখের সামনে তুলে ধরাই শিক্ষার, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার 
উদ্দেশ্য । য্দি কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান শিক্ষার এই আদর্শ সামনে রেখে নিজ 
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শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ২৩৭ 


কাজে ব্রতী হয়, তাহলেই সে শিক্ষ! ব্যক্তির আত্মবিকাশে সহার়ত। করতে 
পারবে এবং সঙ্গাজ-জীবনকে সর্বাজনুন্দর করে তৃলতে পারবে । 

সমাজ-জীবনের সঙ্গে বিশ্ববিস্তালয়ের একট ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে । সমাজের 
প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ দারিত্ব আছে। সমাঞ্জকে তার অনেক কিছু 
দিতে হষেঃ কিন্তু সমাজ-্জীবনের প্রকাশ্ঠ প্রয়োজন মেটানই তার একমান্জ 
কাজ নয়, তার কাজ এর থেকেও বেশী। নাস (22557) বলেন, “সামাজিক 
সংগঠনের প্রতি বিশ্ববিদ্ভালয়ের কর্তব্য আছে বল! মানে এই নয় যে, সমাজ যে 
নব দাবিব্যক্ত করে কেবল সেসব দাবি সে মেটাবে । সমাজের কি চাওয়। 
উচিত সে সম্পর্কেও বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সচেতন করে তুলবে এবং যে সমস্ত 
যথার্থ অভাব সমাজের আছে সেগুলিও পূর্ণ করার চেষ্টা করবে |”! 

অবস্তক একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাধারণ শিক্ষা সকলের পক্ষে 
উপযোগী হলেও উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে ব্যক্তির মানসিক প্রবণতা, গ্রহ্ণ-ক্ষমতা 
বা সামর্থের দ্রিকে বিশেষ করে লক্ষা রাখতে হবে| ম্যাকেজি (212076,216)-র 
মতে এর জন্ত যাছুষের জীবনের সাধারণ সমন্তাগুলিকে সুস্পষ্টভাবে ও 
পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে হুবে। 


৭। স্প্রিস্ুর্রকক শ্শিজ্কা (501901500106825 চ:৫০৪61011) 2 


বুল, কলেজের শিক্ষা ছাড়াও ম্যাকেজ্ি (712076%252) আরও এক প্রকার 
শিক্ষার কথা বলেছেন য। হুল পরিপূরক শিক্ষা । আসলে স্কুল-কলেজ আমাদের 
যে শিক্ষা দেয় তাতেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়, এ ধারণা খুবই ভ্রমাত্বক। কোন 
বিশেষ ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করার একটা পথ নির্দেশ করাই স্থল এবং 
কলেজের শিক্ষার লক্ষ্য । কিন্তু যাদের অবসর বা! আধিক সংগতি কিংব! 
কোন কারণে যাদের শিক্ষাপীবনে আকন্মিকভাবে কোন বাধার স্যরি হয়ে 
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২০৮ সমাজার্শন 


শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি ঘটে, তাদের জন্তই এই পরিপূরক শিক্ষার ব্যবস্থা 
পাঠচক্র, বত্তৃতা, কিংবা শিক্ষামূঙ্গক সংঘ এই পরিপূরক শিক্ষা প্রদান করতে 
পারে । 

শিক্ষার উদ্দেশ্টে প্রতিটি ব্যক্তিকে সৎ নাগরিকে পরিণত করা এবং বৃহত্তর 
জীবনে তার নিদিষ্ট সামর্থ্য ও মানসিক প্রবণতা অন্ষায়ী তাকে কর্তব্য সম্পাদন 
করার শক্তি দেওয়া । কিন্ত মাস্থব সামাজিক জীব, যে শিক্ষাই সেলান্ড 
করুক না৷ কেন, সমাজ-জীবনে সকলের সঙ্গে মেলামেশ! করেঃ সকলের সঙ্গে 
সহযোগিতা করে তাকে তার উদ্দেশ্ত সাধন করতে হবে। সেকারণে তার 
সামর্থ্যানুধায়ী তার নির্দিষ্ট কর্মের দিকে নজর দিতে গিয়ে তার শিক্ষাকে 
সংকুচিত কর! কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়। হ্ৃতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈভিত্রয 
থাকা অবশ্তই প্রয়োজন । এ ছাড়াও নির্দোষ আমোদ-প্রমোদের মাধ্যমে? 
অনেক কিছু শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী বর্তমান, কিন্ত এই 
বিভিন্ন শ্রেণীর-জনসাধারণের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে পরস্পরকে 
উপলব্ধি করার প্রচেষ্টাও শিক্ষার জগতে এক প্রয়োজনীয় বিষয় । 


৮1 লা এনহ শিশল্ষচা (056 56566 810৫. 12000080070) 2 
তি ীািশী 


(রাষ্ট্র এবং শিক্ষার সম্পর্ককে কেন্ত্র করে ছুটি মত দেখা যায় । কোন কোন 
লেখক মনে করেন যে, যেহেতু শিক্ষার উদ্দেস্ট ব্যক্তিকে ভাল নাগরিকে পরিণত 
করা, সেহেতু শিক্ষার দাক্রিত্ব সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তির উপর ছেডে দেওয়া যুক্তিযুক্ত 
নয়। ব্যক্তিকে শিক্ষিত করার বিরাট এবং স্থ্মহাঁন দারিত্ক, কেবলমাত্র রাষ্ট্রে 
উপর ন্তত্ত হওয়াই বাঞনীয়। অপরপক্ষে, অন্তান্ত লেখকর। বলেন যে রা 
অনেক ক্ষেতে শিক্ষাব্যবস্থাকে নিজের আয়ত্বে এনে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে নিজের 
শিক্ষা বাপারে রাষ্্রের রাজনৈতিক উদ্দে্ঠসাধন করেন এবং শিক্ষকদের শ্বাধীনতা 
দ্বায়িত্ব সন্বন্ে ছাট মত করণ করে তাদের বেতনভূক চাকুরেতে পন্িণত করেন। 
তাদের মতে, শিক্ষ! হল সাঙাজিক বিষয়, রাজনৈতিক বিষয় নয় এবং শিক্ষকদের 
উপরই ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষিত করার দায়িত্ব অর্পণ কর! উচিত, শিশুর 
শিক্ষাব্যবস্থা নির্ধারিত হুওয়া দয়কার তার ব্যকিগত মানসিক প্রবণতা অনযার' 


শিক্ষ1-প্রতিষ্ঠান ২০৯ 


এবং শিক্ষকদের শিক্ষা! ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাক প্রয়োজন ও তীদের দায়িত্ব 
পালনের পূর্ণ স্বাধীনত। এবং সুযোগ দেওয়। দরকার । শিক্ষা ব্যাপারে রাষ্ট্রের 
হস্তক্ষেপ কর! ঠিক নয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি9 শিক্ষ1 ব্যাপারে রাষ্ট্রের 
নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত রাখাই যুক্তিযুক্ত । 

পূর্বোক্ত ছুটি মতবাদই চরম মতবাদ; সেহেতু একটি মধ্যপন্থ। অবলম্বন 
করাই যুক্তিযুক্ত। প্রথমতঃ, শিক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রের যে করণীয় [কিছু নেই, 
তাঠিক নয়। একটা! সুনির্দিষ্ট সংগঠন _.ছাডা শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হতে 
পারে না এবং যেহেতু রাষট্রই সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশীল সংগঠন, সেহেতু রাষ্ট্রের উপর 
এ দায়িত্ব আংশিকভাবে না এসে পারে ন!। অপরপক্ষে শিক্ষাব্যবস্থার উপরে 
রাষের অত্যধিক বর্তৃত্ব বা হন্ডক্ষেপ শিক্ষার বিভিন্ন প্রয়োজন, অবস্থা ও 
ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে শিক্ষাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কোন যান্ত্রিক পথে 
পরিচালিত করে এবং তা ব্যক্তির উন্নতি ও বিকাশের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকব | 
তাছাডা» শিক্ষকদের ং উপর অযথা! আধিপত্য করে করে শিক্ষকদের স্বাধীনতা হুয়ুণ 
কর! প্রকৃত গ্ণতা্িক আদর্শের বিরোধী | ক্রব্যাকার (0.9. 87607) 
বলেন, “রাষ্ট্র যেমন স্কুল ঠতরি করতে পারে তেমনি পরিবার, গীর্জা, শ্জি- 
প্রতিষ্ঠান এবং অন্তান্য ম্বেচ্ছাযূলক সংগঠনও তাই পারে। ম্থৃতরাং শিশুদের 
শিক্ষা্ন বিষয়ে একচেটিয়! অধিকার দাবী করার ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিঙ্গেকে 
সতর্ক রাখতে হবে।”॥ গিসবার্ট (9:55 বলেন, “শিক্ষার ব্যাপারে 
রাষ্ট্রের একচেটিয়া! অধিকার বা! কোন বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুছে 
বিপক্ষত। কর! প্রকৃত গণতন্ত্রের সঙ্গে অসংগতিপুর্ণ।৮2 

সুতরাং মধ্যপন্থা, অবলম্বনই যুক্তিযুক্ত । শিক্ষাব্যবস্থার উপরে বাষ্ট্রের কর্তৃত 
হবে খুবই _সীমিত। ম্যাকেঞ্সি (2420%9%229)-র মতে রাষ্ট্রের কাজ হল 
শিক্ষাব্যবস্থাকে যথার্থভাবে কার্ধকরী করার জন্য উপযুক্ত স্বযোগের ব্যবস্থা করে 
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২১০ সমাজদশন 


দেওয়া এবং এই স্থযোগগুলির যথার্থ সহ্যবছার হচ্ছে কিন! সেদিকে লক্ষ) 
বাধা । রাষ্ট্রের কাজ হুল অর্থনৈতিক সাহায্যের ছার! শিক্ষাব্যবস্থাকে দৃঢ় 
ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত কর, উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা কর! এবং তাদের 
স্বাধীনভাবে কাজ করার পুর্ণ সহ্বযোগ দান কর1। যেহেতু সমাজের বিভিন্ন 
বিষয় এবং শক্তিগুলিকে সংযোজন করার একমাত্র কর্তৃপক্ষ হল বাষ্র, সেহেতু 
শিক্ষাসম্প্কীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাষ্ট্রের সকল রকম সহায়ত] প্রদান করা. 
শিক্ষাবাবস্থার রাষ্রেরে উচিত। বাষ্র শিক্ষাবিদ্দের সহারতায় নতুন নতুন 
8৬৮ টা পরিকল্পনার সাহায্যে বা বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্দের পরিকল্ীনাকে 
উচিত অনুমোদন করে এবং শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্ত যে-কোন 
পরিকল্পনাকে সহায়তা করে শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নত করে তুলতে পারে। 
রাষ্ট্রের মধ্যে সকলেই যাতে শিক্ষালাভ করার সম্পূর্ণ সুযোগ পায় তার জন্য 
প্রয়োজন রাষ্ট্রের সব রকম প্রয়োজনীয় উপাদান দংগ্রহ করাঃ শিক্ষাব্রতী এবং 
উদ্োগী ব্যক্তিদের সহায়তায় অশিক্ষা এবং অজ্ঞতাঁকে দুরীভূত কর1। 

উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমেই সুশিক্ষিত, সচ্চবিত্র ও দায়িত্বশীল নাগরিক 
টি হতে পারে। রাষ্ট্রের কাজ হল শিক্ষাব্যবস্থাকে সুসংহত ও ন্ুগঠিত 
করতে সহায়তা করে এমন দাক্সিত্বশীল নাগরিক কৃষ্টি করা। ক্র"্যাকার 
(9.9. 874820/27) বলেন, “ছাত্রকে_এই নিশ্চয়তা দিতে হবে যে তাবে, 
নাগরিক হিসেবে নয়, পরস্ত ব্যক্তি হিসেবে শিক্ষিত করে তোল হবে। রাষ্ট্রে 
মুখপাত্র বা হাতিয়ার রূপে নয়, তাকে একটি বিশেষ লক্ষ্য হিসেবে শিক্ষিত কর] 
হবে । তার মানে এই নয় যে, ভাল ব্যক্তির শিক্ষা এবং ভাল নাগরিক শিক্ষার 
মধ্যে কোন বিরোধিতা আছে; এট1 হুল কেবলমাত্র ম্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, 


এক্ষেত্রে ছুটি ভিন্ন ধরনের মূল্য বর্তমান, যে বিষয়ে ধে-কোন গণতন্ত্রকে অন্ততঃ 
অবিরত সচেতন থাকতে হবে ।” £ 
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৯। শ্পিক্ষার্ল চ্গম্শন্িক্ ব্লাক (01১110900151০9] 


5৪101561010 ০016 :0009.61918 

সমাজদর্শন যেহেতু সামাজিক আদর্শ ও মূল্যের বিচার করে, শিক্ষার ক্ষেত্রে 
'বিিন্ন মাদর্শের আপেক্ষিক যূল্য বিচার করা সমাঞ্দর্শনের কাজ। শিক্ষার 
লক্ষ প্রসঙ্গে যদিও এই আলোচনা কর! হয়েছে তবু শিক্ষার আদর্শ সম্পর্কয় 
কছেকটি দার্শনিক মতবাদের আলোচন! নীচে করা হচ্ছে : 

(০) তব জ্ঞান খাদক (বি ৪01:8119009) 2 

স্বতাববাদ অন্তসারে শিশুর স্বাভাবিক বৃত্তিগুলর বিকাশের পরিপূর্ণ স্থুযোগ 
দেওয়াই শিক্ষার আদর্শ হওয়! উচিত। এই মতের প্রধান প্রবর্তক হলেন রুসো 
10%5582) | কুলে গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থার তীব্র সমালোচন1 করেন। 
[রযতে যেহেতু শিশুর বিকাশ ও বর্ধন স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া 
৫00181 0:00635), সেেতু শিশুর শিক্ষাব্য ব! যদি প্রতিক বা স্বাভাবিক 
বানি পথে অগ্রসর না হয়ে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে অগ্রপর 
বঙজিরবিকাশ হয়, তাহলে সেই শিক্ষাব্যবস্থা হবে ক্রটিপূর্ণ । শিশুর শিক্ষা 
হি ব্যবস্থা ষেন শ্বাভাবিকভাবে অগ্রন্র হ্য়। বাইরে থেকে 
1ন বাধা যেন শিশুর স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির বিকাশের পথে কোন অন্তরার 
িনাকরে। শিশুর বৃত্তিগুলির ম্বাভাখিক বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ স্যটি 
গাও শিক্ষার আদর্শের অস্তর্ুক্ত। যাস্ত্রিকতাবে পাঠ ঘুখস্থ করা, পাঠ্য 
পবয়ের অন্তনিহিত অর্থের তাৎপধ উপলব্ধি না করে পাঠ্যবিষয় শিক্ষা করা 
ব* তাঁর পুনরুৎপাদন কর! প্রতৃতি কৃঠ্মিতাপূর্ণ শিক্ষ ৷ শিশুর শিক্ষাব্যবস্থার 
শশ্তব সহজাত বৃত্তি এবং তার সঙ্গে সংগ্রিঃই আগ, শিশুর ইচ্ছা, কামনা, 
[দন প্রভৃতির প্রকাশের স্থষোগ থাক! দরকার । শিশুকে খেলাধূলার মাধ্যমে, 
[নন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দিতে হবে। শিক্ষার ক্েত্রে অতিরিক্ত বাধা নিষেধ 
শশুর শিক্ষাব্যবস্থার পথে এক প্রধান অন্তরায়। পাঠ।বিষয় যন শিশুর কাছে 
বাঝ বলে মনে ন। হয়। শিক্ষার ব্যাপারে যেন কোন বাধ্যবাধকতার মনোভাব 
শুমনে হষ্টি না হ্য়। শিশুর উপর জোর করে কতকগুলি আদর্শ চাপিয়ে 
9।| হলে, শিশুর ঘনে তার বিরুন্ধ গ্রতিক্রি*! দেখ। দেবে এবং শিক্ষার প্রতি 
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শিশুর স্বাভাবিক অনুরাগ দেখা দেবে না। শিক্ষায়তনের পরিবেশ যেন শিশুর 
নিকট আনন্জনক হম়্। শিশুর প্রথম দিকের শিক্ষাব্যবস্থাকে রুসে' 
নঞ্থক শিক্ষাব্ধপে (066961%০ 60062:002) অভিহ্িত করেছেন। নঞর্থক 
শিক্ষা! বলতে শিক্ষার অভাব বোঝায় না, বরং শিশুকে শিক্ষাদানের ব্যাপারে 
প্রাপ্তবয়স্কের প্রচেষ্টার অন্থপস্থিতি বা অভাব বোঝায় | শিশুর শিক্ষণ হবে প্রক্কতি- 
নির্ভর, প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে সামঞ্জশ্পূর্ণ এবং কেবলমাত্র প্ররুতি প্রদত্ত। 

পরবর্তীকালে রুসে! প্রবতিত পূর্বোক্ত শিক্ষা-আদর্শ অনেক শিক্ষাবিদ 
যেমন, পেস্টালোৎসি (22521022 হারবা& (72991), ফ্রোয়েবেজ 
(71099) এবং মণ্টেসরী (110%425507£) সমর্থন করেন এবং তাঁর অভিমতকে 
আরও সুস্পষ্ট কপ দান করেন। 


সমালোচনা £ 

এই মতবাদ শিক্ষার কোন যথাষথ আদর্শ উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়। শিশুর 
সব বৃত্তিকেই হ্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হুবার স্বযৌগ দেওয়াও শিক্ষার আদশ 
হতে পারে না। কারণ তাহলে শিশুর কুপ্রবুত্তিকেও শ্বাভাবিক বিকাশের 
স্থযোগ দিতে হয়। কিন্ত শিশুর কুপ্রবৃত্তিকে গ্বাভাৰিক বিকাশের সুযোগ দান 
না করে, সেগুলি যাতে আত্মপ্রকাশের স্বযোগ না পায়, বা সেই আবেগ 
কোন সৎপথে পরিচালিত হয় তার ব্যবস্থা করাই যধাযথ শিক্ষার আদশের 
অন্তর্ভক। প্রকৃতি প্রদত্ত বৃত্তিগুলির অব্যাহত প্রকাশই যদি শিক্ষার আদর্শ 
হয় তাহলে শিক্ষাদান করার প্রয়োজন থাকে ন1| আর যদি মনে কর] হয় শির 
স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির বিকাশ ও পরিচালনার জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন তাহগে 
কোন শিক্ষার আদর্শ শ্বীকার কর] দরকার, যে আদর্শ অঙ্ক্যায়ী এই পরিচালন 
কাধ সম্পাদিত হুবে। কাজেই স্বভাববাদীদের কোন উপযুক্ত শিক্ষ।-আদর্শকে 
হ্বীকার করে নিতেই হয়। 


(খ) প্রয়োগবাছ (01380980500) 2 
গ্রয়োগবাদীদের মতে সফল প্রবৃত্তি (6:816691-80051) অর্থাৎ বাস্তব 
জীবনে কার্যকারিতাই সত্যাসত্যেন্ন মানদণ্ড । কাজেই শাশ্বত সত্যের অন্ভিত 
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নেই। সত্য সদা পরিবর্তনশীল । প্রয়োজনাম্গলারে সত্যেরও পরিবর্তন ঘটে । 
পার্স (2৪%০৫), জেম্স (92165), ডিউই (106৮9), এবং শিলার (507%8112) 
গ্রয়োগবাদের সমর্থক। 

প্রয়োগবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শিক্ষার আদর্শ নিকপণের জন্ত সচেই্ হয়েছেন 
ডিউই (7)9/৮০%)। ভিউইর মতে মানুষের কাছে সবচেয়ে বাস্ত বিষষ হল 
অভিজ্ঞতা (63%96115509)1 শিক্ষার আদর্শ হল মানুষের অভিজ্ঞ ভার গুণগত 
উৎকর্ষ সাধন। তীর মতে পুরাতন শিক্ষা আদর্শ হুল ব্যক্তিকে তার 
অভিজ্ঞতাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে কার্যপিদ্ধ করতে শিক্ষা দেওয়া । কোন 
নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করে কতকগুলি শ্বাশ্বত সত্যের শিক্ষাদান শিক্ষার আদশ 
তে পারে না। শিক্ষার আদর্শ হল অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে অভিজ্ঞতার 
পূর্নগঠন ও পুনবিগ্তাস (155099500000101% 0 £০-018581315801018 ০0: 
6509৫1180০6) যাঁর দারা অভিজ্ঞতা আরও অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং পরবর্তী- 
অভিজতার পুনর্গঠন কালের অভিজ্ঞতার গতিপথ নির্ধারণে শিশুর দক্ষতা বৃদ্ধি 
ও পুনবিস্তাল পায়। অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ কোন আদর্শের উপর নির্ভর করে 
শিক্ষাদান কাধ সম্পাদিত হলে, শিক্ষা ফলপ্রন্থ হতে পারে না। কার্ধের মাধ্যমে 
শিশুকে শিক্ষাদান করতে হবে। শিশুকে «বলা অপেক্ষা কার্য করতে শিক্ষা 
দূতে হবে। শিক্ষার আদর্শ হবে অভিজ্ঞতার মধ) দিয়েই যেন শিশু কোন 
কিছুর মূল্য নিরূপণ করতে সমর্থ হয়। শিশুর চিন্তাই যেন অভিজ্ঞতাতে 
পারণত হয়| 


সমালো চন: শিক্ষার আদর্শ বাস্তব অভিজ্ঞতীভিত্তিক হওয়৷ উচিত 
এ অভিমত খুবই যুক্তিযুক্ত । কিন্তু প্রয়োগবাঁদীদের অভিমত সম্পূর্ণরূপে 
গ্রণধোগ/; নয়। কার্ধের সফলতাই কি সভ্য নির্ধারণ করে না কোন কিছু 
সত্য বলেই কার্দে সফপতা! লাভ হয়? উদ্দেশ্ট বা লক্ষ্য ক্ীকার করে না 
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২১৪ সমাজদর্শন 


নিলে অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন সম্ভব হত ন1। পদ্ধতি কোন উদ্দেশ্টের সঙ্গে যুকত। 
কার্ষের সাফল্যের মাপকাঠিতে পদ্ধতির মুল্য নিরূপিত হয় না। স্থায়ী ও শাখত 
সত্যের কোন অস্তিত্ব যদি না থাকে তাহলে প্রয়োগবাদীদের শিক্ষাদর্শের 
স্থািত্বও প্বীকার করা হেতে পারে ন'। 


গ) বাস্তববাদ্ধ (.০811379) £ 

বাস্তববাদীর| মনে করেন যে, শিক্ষার আদর্শ বাস্তব হওয়] প্রয়োজন | 
জীবনের কর্মক্ষেত্রে যা প্রয়োজনীয় শিক্ষার উদ্দেন্ত হবে সেই শিক্ষা দান করা, 
নিছক পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষার আদর্শ হওয়! উচিত নয়। ব্যাকরণ, ছন্দ প্রভৃতি 
অধ্যয়ন করাতেই শ্ক্ষি পরিসমাপ্ত হয় না। চারপাশের পরিবেশকে ভালভাবে 
জানাও শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত | হার্বাট স্পেন্সার, হাঝসলি প্রভৃতি এই যতবাদের 
সমর্থক। বাস্তববাদীদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য হবে ভাবী জীবনে কোন বৃত্ত 
অন্ত শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত করে তোলা । শিক্ষার সঙ্গে জীবনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ 
থাকা বাঞ্ছনীয় । বাভতববাদীর1 আধুনিক টজ্ঞানিক চিস্তাধারাকে শিক্ষা ্থচীর 
অন্তর্ভুক্ত করতে চান। সবরকম কুস'স্কার থেকে শিক্ষাকে দুরে রাখা একান্ত 
প্রয়োজন । বিজ্ঞানমুখী শিক্ষাই ব্যক্তিকে জীবিক! সংগ্রহে সমর্থ করে | নিছক 
কার্পনিক বিষয় বা অতীন্দ্রিয় সত্তার আলোচন! শিক্ষাহ্চীর অস্ত€ুক্ত না হওয়াই 
যুক্তিযুক্ত । 

সমালেো চন! £ শিক্ষা! অবশ্যই বাস্তবভিত্তিক হওয়া] প্রয়োজনীয় কিন্তু নিছক 
বৃত্তির জন্য "শক্ষা লাভ করলে শিক্ষার আদর্শ সীমিত হয়ে পড়ে । শিক্ষার উদেশ 
ব্যক্তির সমগ্র মানবসত্তার বিকাশ । যে শিক্ষা! সেই লক্ষ্য থেকে ন্চ্িত সেই শিক্ষা 
পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। কাজেই শুধু বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপরে গুরুত্ব আরোপ 
কর! যুক্তঘুক্ত নয়। বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কলা, দর্শন, নীতি এগুলির 
যথাযথ স্থান শিক্ষার কার্ধম্থচীতে থাকা বাঞুনীয়। 


ঘে) ভাববাদ (106811519) ং 
ভাববাদীদের মতে মান্থযের শিক্ষার আদর্শ হওয়া উচিত পুর্ণতালাজ। 
শিক্ষার আদর্শ হবে মানুষের হৃপ্ত গুণগুলিকে বিকশিত করে তার পূর্ণ সহাকে 


শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ২১৫ 


বিকশিত কর]। ব্যক্তিত্বের যখাষথ বিকাশসাধনই শিক্ষার উদোশ্ত । ব্যক্তিত্বের 
সর্বাঙ্গীন বিকাশসাধনই শিক্ষার লক্ষ্য। সমাজের মধ্যে বসবান করে, সামাজিক 
কর্তব্য পালন করে, অর্থাৎ কিন। সমাজের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ জীবন যাপন করে 
ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করতে হবে। ভাববাদীর| মনে করেন, 
জীবাত্মা বা ব্যক্তি পরমাত্ম! বা! বিশ্বচেতনার প্রকাশ । ব্যক্তি যে এক পরমচেতন। 
থেকে উদ্ধৃত, যথাযথ শিক্ষা ব্যক্তির মধ্যে সেই চেতনার স্ষ্টি করে এবং 
ব্যক্তিকে তার মধ্যে যে দেবত্ব প্রচ্ছর তাকে বিকশিত করতে উদ্ধদ্ধ করে। 
ভাববাদীরা মনে করেন যে যথাযথ শিক্ষাব্যবস্থায় সকল রকম শিক্ষার স্থ্ষম 
সমন্বয় সাবিত হসে। শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক শিক্ষা নয়, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষারও 
শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। যে শিক্ষা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সর্বাহীন 
বিকাঁশে সহায়ক শিক্ষাব্যবস্থায় সে শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করতে কোন বাধা নেই। 
কাজেই বৃক্তিমূলক শিক্ষাও প্রয়োজনীয়, তবে শিক্ষ! যদি শুধুমাত্র বৃত্তির 
উপযোগী হয়, তাঁহলে সে শিক্ষা হবে একদেশদশ্শ | ব্যক্তির স্বপ্ত গুণগুলির 


বিকাশ সাধন করে ব্যক্কিকে পূর্ণ মনুস্ত্ব অর্জনে সহায়তা করাই শিক্ষাদানের 
আদর্শ । 


সমালোচনা : ভাববাদীর! যে শিক্ষার আদর্শের কথা বলেছেন সেই শ্ক্ষা- 
দর্শের যথাযথ অনুধাবন কষ্টকর । প্রথমতঃ, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ 
সাধনের বিষয়টি ত্ববূহ এবং কিভাবে শিক্ষাব্যবস্থাকে গঠিত করলে ব্যক্তির 
ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধিত হবে তা নিরূপণ করাও সহজসাধ্য «য় । 
প্রকুতপক্ষে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সর্ধাীন বিকাশ সাধিত হয়েছে কিনা ত। 
নিরূপণ কর] কষ্টসাধ্য, কেননা বিষয়টি বিতর্কমূলক। তাছাডা, ব্যক্তি কোন 
অভ্ীক্দ্রির সত্তার প্রকাশ এই অভিমতও সকলে স্বীকার করেন না। 'আত্মোপ- 
লন্বি' শব্দটির ধখাষথ অর্থ অনেকের নিকট স্থম্পষ্ট নয়। 

মন্তব্য £ পূর্বোক্ত মতবাদগুলির মধ কোন একটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ মতবাদ 
নয়। ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গী সঙ্গে শ্বভাববাদ, প্রয়োগবাদ ও বাস্তববাদের দুষ্টিভঈ'কে 
সংযুক্ত করেই যথাযথ শিক্ষার আদর্শ নিরূপিত হয়া যুক্তিযুক্ত । 


২১৬ সমাজদর্শন 
, শংন্ষিতগুস্নান্ত 


১। ব্যক্তি নিয়েই সমাজ। সঘাজকে মুগঠিত ও উন্নত করতে হলে প্রত্যেক বাক্তিকে 
জনকল্যাণের আদর্শঃুসারে শিক্ষিত করে তুলতে হবে । বাক্তিত্বের বিকাশই শিক্ষার উদ্দেগ্ঠ। 


২। শিক্ষার ভাংপর্য সম্বন্ধে বিতিন্ন লেখকের ধারণা হল, ব্যাপক অর্থে শিক্ষ! বলতে বাত্তির 

গণ বাক্তিত্বকে বিকাঁশ করাব পদ্ধতিকে বুঝার এবং সে অর্থে জীবনই ব্যক্তির বাপক শিক্ষাক্ষেত্র। 

ংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা ছল কোন প্রতিষ্ঠানের মধা দিয়ে বাক্তির অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে ব্যক্ত ও বিকাশ 
করার বাবস্থা। 


ও। মানুষ একাধারে বাক্তি, নাগণ্রক ও খিশ্বধানব |] ব্যক্তি হিসেব মানুষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্্ 
পরিবার, যেখানে মানুষ সামাজিক গুণগুলি গ্রহণ ও গঠন করার প্রথম সযোগ পায়। ক্রমশঃ 
মানুষ বৃহত্তর সমাজ-জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয় ও তার সামাজিক দারিত্ববোধ অর্জন করাব 
প্রয়োজনীরত! দেখা দেয় এবং তাকে উপযুক্ত নাগরিকে পরিণত করাই হুল শিক্ষা উদ্দেন্ঠ । কিন্ত 
মানুষের আন্তর্জাতিক দারিত্বও আছে, সেজগ্ত তার আতন্তর্জাতিক-চেতনার বিকাশও শিক্ষার 
লক্ষা ছওয়! উচিত। 


&৪। বঠমানে শিশুকে বৃহত্তর সমাজ-জীবনের সঙ্গে পরিচিত করার দায়িত্ব বিদযালেরর | 
শিশুর আম্মবিকাশের জঙ্ভ তাকে দেশের ও জাতির এতিহা এবং ইতিহাস শিক্ষা, দেশের প্রাকৃতিক 
পরিবেশের সঙ্গে পরিচয়, তার হক্ননীশক্তির বিকাশ ও থেনাধূ্। এবং আমোদ-প্রমোদের সুযোগ 
দেওয়া! প্রয়োজন। 


«| সাধায়ণ শিক্ষ। ছাড়। শিশুর শ্বাভাবিক প্রবণতা অন্ুবায়ী তাকে কোন-না-কোন কারিগরী 
শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন । সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার মধ্যে কোন বিরোধ নেই, ববং 
শিশুয় বাক্তিত্বের বিকাশের পক্ষে তারা পরিপূরক। বন্ততঃ, একটিমাত্র বৃত্তির মারফত শিক্ষা 
পূর্ণত। লাভ করে না, একটি বৃত্তিকে অগ্াঞ্ড বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত করে শিক্ষাবাবণ্থ। গঠন কর 
প্রয়োজন। শিশুর মানসিক প্রবশত। অনুযায়ী বৃত্তি শিক্ষ! নির্ণন্ন করছে হবে। 


৬। বিখহিদালন় উচ্চশিক্ষার কেন্্র। বিশ্বব7্যালয় ছাত্রকে বিশেষ বিশেষ শিক্ষা দেয়। 
ছাত্রের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে উচ্চশিক্ষা! সর্বাপেক্ষা উপযোগী । বিশ্ববিদ্যালয় শুধু সমাজের 
প্রয়োজন মেটাবে না, সমাজের বার্থ প্রয়োজন কি হওয়। উচিত তারও নির্দেশ দেবে। 


৭| সকলেই বিদ্যালয় ব! বিশ্ববিদা।লয়ে শিক্ষালাভের হুধোগ পায় না, তাদের জন্ত পরিপূরক 
শিক্ষাবাবন্থার প্রয়োজন। 


৮। শিক্ষাবাবন্থা সম্পূর্ণভাবে রাহ্রের উপর থাকা! বাঞনীর নয়, আবার সপ্পূর্ণভাবে ব্যজিগত 
দারিত্বে ছেডে দেওয়! ভাল নয়। উপযুক্ত শিক্ষাবিদ্‌র1 দেশের শিক্ষাবাবন্থা পরিচালনা করেন ' 
রাই গরোক্ষভাষে সে-বাবন্থা নিয়ন্ত্রণ করবে। শিক্ষা ব্যাপারে রাষ্ট্রের দারিত্ব ধাকলেও তার 
গ্ষমত| হবে লীমাবন্ধ এবং ব।ঞ্জিকে দায়িত্বশীল নাগরিকে পরিপত করা হবে তার লক্বা। 


৯। শিক্ষার আদর্শের গাপেক্ষিক বিচার করার প্রসঙ্গে চারটি মতবাদ উল্লেখযোগা 
(১) খভাবধাদ, (২) প্রয়োগধাদ। (৩, বাস্তববান, (৪) ভাববাদ। কোন একটি মতবাদ ্বংসম্পৃ 


নয় ্ ভাববাদী দৃষটিভঙ্গীর সঙ্গে অভ্ভাপ্ত মতবাদের দৃিতঙ্গীর সংঘে!গই শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য 
আদশ। 


দম অধ্যায় 
সাংস্কৃতিক সংঘ 


(০10018] 48990019100193) 


২। সহি নকলে কি বুজি? (086 3৪ 0৪ 
128171106 ০01 (00]6016) 2 ] 

“সংস্কৃতি শব্টি ক্ষদ্রতর ও ব্যাপকতর, ছুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ক্ষুদ্রুতর 
নর্ধে সংস্কৃতি বলতে আমর] বুঝি মাঞ্জিত রুচি বা অভ্যাসজাত উৎকর্ষ । ডিউই 
(106,69) বলেন, “সংস্কৃতি বলতে বোঝার কোন একট! কিছু যার অনুশীলন 
কর! হয়েছে, যা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এ হুচ্ছে অপরিণত ও অমারঞ্জিতের 
বিরোধী ।৮ নৃতত্ববিদর! “সংস্কৃতি' শবটিকে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহার করেছেন। 
এই অর্থে আমাদের জীবনের সব দ্িকগুলিই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত | জ্ঞান, বিশ্বাস, 
কল! নৈতিকতা, রীতিনীতি, মানুষের অঞ্রিত বিভিন্ন অভ্যাস সবই সংস্কৃতির 
অন্তরূক্ত। এই ব্যাপকতর অর্থে খন সংস্কৃতি শবটি ব্যবহৃত হয় তখন তার 
ছুটি দিক আছে, পাথিব ও আধ্যাত্মিক | 

মান্ষেন্র প্রতিটি কাজ প্রত্যক্ষভাবেই ছোক বা পরোক্ষভাবেই হোক 
তার সামাজিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত । মানুষ ও 
তার পরিবেশের মধ্যে যে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়। চলেছে তার মূলে রয়েছে 
মা্গষের কোন-না-কোন প্রয়োজন। মাহ্থষের এই প্রয়োজনকে ছুটি দৃষ্টিভঙ্গী 
“থকে বিচার কর! যেতে পারে । প্রথমতঃ, পাঁধিব প্রয়োজন--যার জন্য মানুষ 
জমি চাষ করে, খাদ্য উৎপার্দন করে, নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করে, প্রকৃতির 
ভাণ্ডার থেকে খনিজ সম্পদ নিয়ে নিজের প্রয়োজনীয় বস্ত তৈরি করে। 

কিন্তু মানুষের আরও এক ধরনের প্রয়োজন আছে। সে প্রয়োজন হুল, 
সৌন্দর্ষ-সম্পকাঁয় এবং আধ্যাত্মিক (&,63056600 ৪00 38016081)। এরই 

1, +0016028 2788788 ৪6 16886 80208601708 ০091615১৪০১ 80009601728 2109062, 


[৪ 17 ০০9০88৫ 60 809 £৪ ৮7 :0:006.% 
স্1)60068 8 10608002905 820 20005861007 7568 143 


ব্উিছ সমাজদর্শন 


জন্ত মানুষ সংগীত শিক্ষ1 করে, কবিত' লেখে, সাহিত্য রচন] করে। পাধিব বস্ 
সম্পর্কে ষেমন মানুষের আগ্রহ কি ভাবে এই জিনিসগ্তলি উৎপন্ন কর! যাঁয 
তেমনি উৎকর্ষমূলক প্রয়োজন সম্পর্কেও মানুষের আগ্রহ কম নয়। সে কার”? 
দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় বস্ত ছাড়াও আমরা দেখি র'তি-নীতি, আচার 
ব্যবকারের বৈচিত্র্য, গ্রচলিত প্রথা, নান ধরনের অন্রঠান, বু রকমের প্রতিঠান 
এবং এগুলি মানুষের সঙ্গে তার সামাজিক পরিবেশের সম্পর্ককে বিভিন্নভাব 
প্রভাবিত করে; একে আমর] মানুষের সা স্কৃতিক দিক বলতে পারি। 

গিসবার্ট (0596) বলেন, “এ সকল বস্ত এবং আচরণের ধারা, পার্ণিল 
ও অপাধিব স্বার্থ এবং সম্তোষ_-এ সকল কিছুর জটিল সমগ্রতাকেই প্রাচীন এ" 
আধুনিক নৃতত্ববিদ্রা “স'স্কৃতি নামে অভিহিত করেছেন 1৮1 টাইলর (710 
বলেন, “দ'স্কৃতি হচ্ছে সমাজস্থ মানুষের অজিত জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, নীন্ 
নিয়ম, স'স্কার ও অন্যান্ত যে-কোন বিষয়ে দক্ষতার জটিল সমাবেশ 1৮9 * 

সংস্কৃতির" যে বিভিন্ন সংজ! দেওয়া হল সেগুলি লক্ষ্য করলেই দেখা 
যাবে ঘে সংস্কৃতি বলতে কেবলমাত্র মার্জিত রুচি, ব্যবহার বা অভ্যাসের 


1, গা?018 00202162 00016 01 07190688700. ৪৪ ০? ৮6085108177 01 0356611% 
00. 10217566015] 106679868 503 956181900610109, 198 17600. 06518096560 25 6৪] 


500 200060 2060:0201021988 ৮ 6108 78707 01 001507627 
05986 5 স10100812670668]৭ 01 80010105 ॥ 889 2: 


29, 1081850161৪ 6096 90000163: 1১016 আ)10 10010098 :0০160698 ৮:11 
87৮১ 200518, 19, 0086022 চি? 905 0৮086 65001118169 9০৫01190. ৮7 2062 881 
2091196 01 800166),* ৮৮৮17, 73, 10107 2 020016159 001601৩$ 7১828 1 

* ম্াস্নিত্ (81515102575 এর মতে সংস্কৃতি হল, “মানুষের তৈরি বন্ত ও একটি উপায় 
যার মাধামে গে তাঁর উদ্দগ সাধন করে।” (৪ 689 88001011001 190 800 88 010 
208৫1070 8976086 0210) 25 5:2018558 19 5007 ৮) 

"৮13, 10157020575 5 & 80161190 15607 ০1 00160:6 7509 

% অর্থ (0.0 7০৮7) সংস্কৃতির সংজ্ঞ! নির্ধারণ করতে শিয়ে বলেছেন “সংস্কৃত হর 
মাছুষের হুট সেদব উপার যেগুলি তাকে তায় জতাব মেটাতে সহায়তা করে।” ("শা 


10862870605 6০086155650 25 0280 60 9৭818817170 10 59561865108 2019 স৪0 6৪.) 
»-6 ০0 2৮4528০০191 177০৮182708 800 9০0181 12180017088 7 7০৯8 ]$ 


+ সয়োকির (7. 4. 80707 )১এর মতে ছুটি ধাক্তির চেতন ও অচেতন ববহারে? 
হেপাযস্পরিক প্রতিক্রিয়! ভার ফলে সৃষ্ট ও পরিবঠিত ব।কিছু তার লমর্ঈতাই দংস্ক'তি। গা 


শতে সাহিতা, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, ব৮1 সবই সংস্কৃতির অন্তভুক্ত ৷" | 
৮-30019] 802 0016075] 70510902108, ০] 1], 288৫ 1 


সাংস্কৃতিক সংঘ ২১৯ 


উৎকর্ষ বোঝায় না, সংস্কৃতি তার থেকেও বেশী কিছু। সংস্কৃতি হুল মাহ্ষের 
আচরণের সমষ্টি । মান্ু,ষর জাগণতক নৈপুণা ও কর্মকুশলতা, তার বিশ্বাস, আশা- 
আকাঙ্ষা, কলা, নৈতিকতা, রীতিনীতি, ভাষা, মূল্যবোধ সব কিছুই সংস্কৃতির 
অস্তভূক্ত। বিভিন্ন মানুদের মধ্যে উদ্দেশ্ট বা লক্ষোর বিরোধিতা দেখা দেয়। 
মান্গষ তার ব্যক্তিত্বের অনুশীলনের মাধামেই এ বিরোধিতা থেকে মুক্ত হতে 
পারে এবং এমন এক দৃষ্টভঙ্গী লাভ করতে পারে যাঁতে সকলে অংশ গ্রহণ 
করতে পারে। ম্যাকেজি (11907672265) 016, বলতে এই বিগত 
ব্যক্তিত্বের ([31510081 06150193115) জ্ন্তশীলনকেই বুঝেছেন । শিক্ষার 
ব্যাপকতর এবং সংকীর্ণ তর ছুধরনের তাৎপর্য আছে এবং ব্যাপকতর অর্থে 
শিক্ষা বলতে যা বোঝার তাই হুল “স*স্কৃতি'। ম্াকেঞ্জ (17555) বলেন, 
“সংকীর্ণ অর্থে এ হুল সমাজের জীবনে দীক্ষা লাভ করা, ব্যাপকতর অর্থে 


এ কল মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকে উন্নত কর", যার জন্ত সমাজ জীবন হল 
একটি উপায় মাত্র 1৮ 


অনেকে আবার সংস্কৃতিকে বিশেষ এক শ্রণীর লোকদের একচেটিয়া 
দজিনিস বলে মনে করেন, কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত । প্রতিটি 
ব্যক্তিরই সংস্কৃতিখবান হওয়ার অধিকার আছে এবং নিজের 
চেষ্টায় সে সংস্কৃতিসম্পন্ন হতে পারে । বস্তুতঃ, স'স্কৃতির মধ্যে ব্যক্তিগত এবং 


ধ* লাপিয়ার 128 7. 10176676)এর মতে “সংস্কৃতি হল, কোন সমাঞ্জের সভারা বংশ- 
পরম্পরার ধেসব জাচার, প্রথ! ও নন্ুষ্ঠান উত্তরা ধিকারগ্ত্রে লাভ কবে সেগুলি ।” 

৮48 21 1,719972 ২ ৪০০1০1০7 ; ৮6. 68 

* সংস্কৃতি সম্পর্কে ডিউই (78028) বলেন, "এ হুল ধারণ] ও কলার মুল্যাবধারণ এবং মানবীয় 

অনুরাগ জাগ্রত করার জন্য অনুশীলশ ।” (৮1619 08161586100 16 168090 60 80190186102 


০0110888 800 ৪7৮ 900 01980 00210৯0 1066:9816,) 
»-1068091 8 1092002805 950. 00000861017 0889 141, 


« হোয়াইটহেড 0775:5624) বলেন, "সস্কৃতি হল চিন্তার ক্রিয়াশীলতা। বং সৌনর্ষ 
ও মানবীয় অনুভূতিতে সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা ।” (0318079 18 ০151৮ ০0? 6560৪৮$ 20৫ 


2878061560685 6০ 088087 200 13018 16611 ৮.০) 
--77,8886002: 81108 ০01 70700551020 জিত 08081 ৪9 ৭, 
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বার্থ সংস্কতির স্বরূপ 
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সামাজিক ছুটি দিকই আছে। 'সংস্কৃতি” মান্থষের পণুভাবকে দূর করে। 
সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করেই মান্থষের সঙ্গে নিয়তর প্রাণীর পার্থক্য । সংস্কৃতিসম্পক্ 
ব্যক্তি জানে কিভাবে বুদ্ধিমানের মতো! আচরণ করতে হয়, সে পরিবেশের 
চাহিদা! অন্থযায়ী প্রতিক্রিয়া! করতে পারে। জ্ঞান মান্ষের বুদ্ধিকে উন্নগ্ত করে, 
সংস্কৃতি তার হৃদয়কে গঠিত করে । সংস্কৃতির সঙ্গে সামাজিক'লক্ষ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
বর্তমান । সংন্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি একনিষ্ভাবে তার সামাজিক দাত্িত্ব পালন 
করতে পারে, সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হলে সমাজের সংস্কৃতির 
সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা কর] উচিত। ব্যক্তির সংস্কৃতি সমাজের জীবনকে 
প্রভাবিত করে, আর ব্যক্কিয় জীবন সমাজের সংস্কৃতির ঘার1 প্রভাবিত 
হয়। সংস্কৃতিকে অনেক সময় কৃঞজ্সিম বলে গণ্য কর। হয়। কিন্তু বিশ্বের 
বিভিন্ন ব্যক্তির ও গোষ্ঠীর সংস্কৃতির সাধারণ উপাদানগুলি লক্ষ্য করলেই বোব। 
যাবে ষে, মাচুষের অনেক প্রয়োজনের মতন সংস্কৃতিও শ্বাভাবিক, কৃত্রিম 
কিছু নয়। 


ই সহ ক্্ুঞ্জি একর স্ভ্ডযজ্ঞা (00160728120 
0251118812019) £ 

[সিংস্কতি' ও “সভ্যতা” শব; দুটিকে অনেক সময় সমার্থক শব্বরূপে ব্যবহার 
কর। ক্য় যর্দিও তাদের সমার্থক শব্দরূপে ব্যবহার কর! চলে না। নৃতত্ববিদ্রা 
“সংস্কৃতি” শবটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবস্থার করেছেন । তাদের মতে জ্ঞান, বিশ্বাস, 
কলা, ৫নেতিকতা1, আচার-ব্যবার এবং সমাজের সভ্য হিসেবে মানুষের অজিত 
অভ্যাস ও কর্মক্ষমত1 সবই সংস্কৃতির অন্ততৃত্ত। সভ্যতা, বলতে তীর! বোঝেন 
মনুষ্ত সমাজের উন্নত স্তরে, শহরে এবং রাষ্ট্রে মান্ুয়ের যে বর্মকুশলতার 
আবিরাধ ঘটেছেঃ তার সমটি। 

কোন কোন লেখক মনে করেন, মানুষের আচরণের ছুষ্টি দিক আছে-_ 
বাইরের দিক এবং ভেতরের দিক | আচরণের বাইরের দিক হল সভ্যতা, 
তার ভেতরের দ্বিক হল সংস্কৃতি। এসব লেখকদের মতে সংস্কৃতির মাধ্যমেই 
"আমাদের প্রকুতি প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশিত হুয়। আমাধের চিষ্কা-ভাবনা, 
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কাজকর্ম, শিল্পকলা, নীতিবোধ, ধর্», আমোদ-প্রমোদ সব কিছুর মাধ্যমেই 
আমাদের সংস্কতির গ্রকাশ। বিভিন্ন বিষয়ের আকর্ষণ ও মূল্য হুল লক্ষ্য 
জানি ররর ও ক্রিয়া হল এই লক্ষ্য লাভ করার উপায়ঃ 
দিক সভ্াতা, ভিতরের আর মান্তষ যত রকম যন্ত্র বা উপায় নির্ধারণ করেছে 
দিক সংস্কৃতি সেগুলি সব মিলিয়ে হুল মানুষের সভ্যতা। পাখিব ও 
শিল্প-সংক্রান্ত যত রকম ব্যবস্থা বা কৌশল এবং মাম্থষের জীবনকে 
পরিচালিত করার জন্ত ৩ আধিক ও রাজনৈতিক সংগঠন, সবই সভ্যতার 
অস্ত ঠুক্ত। 

[বিভির লেখক “সংস্কৃতি” ও «সভ্যতার মধ্যে প্রভেদ করেছেন। কান্ট 
( 9 )-এর মতে নৈতিকতা সংস্কৃতির প্রয়োজনীয় উপাদান; সংস্কৃতি মনের 
আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, সভ্যতার সঙ্গে ব্যক্তির বাহ্‌ আচরণের সম্পর্ক। মেথু 
আরনন্ড (71%67,6% 211012)-ও মনে করেন যে, সংস্কৃতি হল আত্যস্তর্াণ 
প্রক্রিয়া, যেহেতু মান্ষের সমগ্র পূর্ণতাতেই সংস্কৃতি নিহিত, আর সভ্যতা 
বাইরের ব্যপার, যা বাহ্‌ ঘটনার উপর নির্ভর। ম্যাকাইভার (742156)-এর 
মতে সংস্কৃতি হল লক্ষ্য, সভ্যতা হল সেই লক্ষ্য লাভের উপায়। তীর ভাষায়, 
সভ/ত1 হল সংস্কৃতির যন্ত্র, শরীর বা] পরিচ্ছদস্বূপ। সভ্যতা, রাজনীতি, 
অর্থনীতি এবং যঙ্থরশিল্পের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে, আর সংস্কৃতি 
নিত্ষেকে প্রকাশ করে কলা, সাহিত্য, ধর্ধ ও নৈতিকতার মধ্য দিয়ে। 
আমাদের সংস্কৃতি হল আমর যা তাই, আমাদের সভ্যতা হল আমর1 যা 
বাবহার করি।৮3 

গিসবার্ট (3:56214)2 বলেন, “সভ্যতা হল বাহিক ও যান্ত্রিক, জনকল্যাণকর 
এবং উপায়ের সঙ্গেই এর সম্পর্ক। কিন্তু সংস্কৃতির কাজ যেহেতু লক্ষ) নিয়ে, 


| 00009 2000910 96869, 0, 395. 

2, হাত 015111986107 19 93691108] 800. 100901)810108], 0৮111681180 
800 00100091060 ০0015 ৮1) 100981085 13119 00180769৪8৪  09811706, 
50108159] 100) 93309, 15 170691108], 0168)10 8100. 0709], 
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সেহেতু এ হুল আভ্যন্ত ঈণ আঙ্গিক এবং সম্পূর্ণ। তিনি আরও বলেন, 
“সভ্যতা হুল যা আমাদের আছে, সংস্কৃতি হল আমর| য| তাই ।৮: 

সংস্কৃতি এবং সভ্যতার মধ্যে নিম্নলিখিত প্রভেদ লক্ষ্য কর] যায়। যখা,__ 

(ক) দক্ষতার ভিত্তিতে সভ্যতার পরিমাণ নির্ধারণ কর! যেতে পানে কিন্ত 
সংস্কৃতির বিচার হয় মানুষের মানসিক উৎকর্ষের মানদণ্ডে । সভ্যতার পরিমাপ 
করতে গিয়ে আমরা বাইরের উন্নতি লক্ষ্য করি, যেমন-__হাতে বোন! তাতের 
তুলনার় যাস্ত্ি ্গ তাতের ক্ষমতা অনেক বেশী। আর শিল্পকলার ক্ষেত্রে মতবিভেদের 
জন্ত কোন ভাগ চিত্র কারও কাছে হ্থন্দর, কারও কাছে অন্থন্দর | 

(খ) সভ্যতার অবদানগুলিকে সহজেই বোঝ] যায়, উপলক্কি কর যায়। 
সংস্কৃতির অবদান সাধারণ মান্থষ অত সহজে উপলব্ধি করতে পারে না। 
সাধারণ লোক সামান্ত শিক্ষা পেলেই আধুনিক যন্ত্রপাতির কলাকৌশল ও 
ব্যদ্ছার বুঝে নিভে পাঁরে। কিন্তু কোন লোককে কবিতা গ্রেখা বা ছবি 


আক] ভালে:ভাবে শেখালেই যে সেই বিষয়ে সে দক্ষতা লাভ করবে ত' নি 
করে বলা বায় না। 


(গ) লভ্যভার গতি যেমন ত্রুত সংস্কঠর পতি তেমন ভ্রত নয় । সংস্কৃতির 
গতি জনেক সময় বাধা প্রাপ্ত হর, ফলে একট৷ থমথমে নিশ্চল ভাব দেখ! দেয়। 
কখনও বা সংস্ক'ত হয় পশ্চাদগামী | 

(ঘে) সভ্যতার ক্ষেত্রে পরিণতি বা ফলাফল হাঙ্গ বড় কথা। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 
পরিণতির থেকে কাজটাই হুল বড, সেটাই হল লক্ষ্য। তাছাড়া, সভ্যভার 
ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা যত তীব্র, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা তত তীব্র নয়। 
মানুষ সৌন্দর্যকে নানাভাবে উপভোগ করতে পারে, বুদ্ধির সাধনায় নানাভাবে 
ব্রতী হতে পারে, ধর্ম সম্পকীয় অভিজ্ঞতাও বিভিন্নভাবে হতে পারে; এগুলি 
একতেও খিরাজ করতে পারে। কিন্তু সভ্যতার ক্ষেত্রে দেখি, আধুনিকতম 
সভ্যতার অবদান প্রাচান আবিষ্ষারকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে। 

(ড) সভ্যতা হল ক্রমবধিষুঃ, কেনন! মানুষ খুবাঁতনের পরিবর্তন বা উন্নতি 
লাঁধন করতে পারে কিন্ত সস্কৃতি তা নয়। কারণ সংস্কৃতি সরুলকেই নতুন করে 
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'অর্জন করতে হয়। সভ্যতা উত্তরাধিকারস্থত্রে লাভ কর] যেতে পারে, কিন্ত 
'ম'স্কৃতি অর্জন করতে হয়। 

পূর্বোক্ত পার্থক্যের মধ্যে সবগুলিই যে যুক্তিযুক্ত তা বল! চলে না। সংস্কৃতি 
9 সভ্যতার পার্থক্য লক্ষ্য ও উপায়ের পার্থক্যের সমতুল্য, তা বলা চলে না। 
কারণ সভ্যতার অবদানগুলির ত্বতঃ ও পরতঃ উভয় প্রকার মৃল)ই থাকতে 
পারে। বিজ্ঞানের অবদান যেমন বাহ্‌লক্ষ্য সাধন করে, তেমনি তার নিজস্ব 
মূলা আছে। সংস্কৃতির তুলনায় সভ্যতার গতি নিরবচ্ছিন্ন । এ অভিমতও যুক্তিযুক্ত 
ন়। হুবহাউস 8070%56) এবং হোয়াইটছেভ (77/75667629)-এর 
মতে নৈতিকতা ও ধর্মের সন্ুধ গতি লক্ষ্য কর1 যার, কোন নিশ্চল ভাব দেখা 
যায় ন1। সংকর তুলনায় সভ্যতার অবদানগুলির বিনিময় সহজতর, এ 
অভিমতও ঘুক্তিঘুক্ত নয়। আধুনিক আবিফারগুলির বিনিময় যেমন সহজ এই 
আবিষ্কারগুলির পিছনে যে জ্ঞানের ব্যাপার রয়েছে, ত| তেমন সহজে অপরকে 
জাশানে বায় না। 

সভ্যত। ও সংস্কৃতির মধ্যে গ্রভেদ থাকলেও একটির সঙ্গে আর একটির 
সম্পর্ক খুবই খনিষ্। জাতি এবং ব্যক্তির সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার 
স'স্কতির উন্নতি সাধিত হয় এবং সভ্যতার অবদানকে উপেক্ষা করে সংস্কৃত 
শিগ্েকে বিকশিত বা উন্নত করতে পারে ন1!। কাজেই “সংস্কৃতি ও “সভ্যতা, 
সমার্থক শব নয় বা এদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। সভ্যতাকে দংস্কৃতির একটি 
দি?রণে গণ) করাই যুজিযুক্ত। 


২৩। _হনহস্র্তশ্িল্র সামাভিক্ ভ্ঞাহুঞর্্থ (5৩ 9০০৪1 
160161081805 01 (00160:6) £ 


আমর] ইতিপূর্বে বলেছি যে, সংস্কণির সামাজিক এবং ব্যক্তিগত উভয় দিকই 
বঙমান। সাধারণতঃ মনে কর] হয় সংস্কতি হুল ব্যক্তিগত ব্যাপার, মাছুষকে 
মস্কৃতিকে বেজ্র কয়ে নিজের চেষ্টায় সং্কতিসম্পন্পন হতে হয় এবং খুব অল্প 
কোদ বিরোধ নেই সংখ্যক ব্যক্তিই এর অধিকারী হতে পারে। তবে সংস্কৃতিকে 
|কেন্্র করে কোন বিরোধ নেই, সকলেরই এতে অধিকার আছে। মা্ষ 
তার প্রা নীয় বন্ধ নিয়েপরম্পরের সঙ্গে বিরোধে মত হু, বিস্ত সংস্কৃতিতে 


নি সমাজদর্শন 


কেন্দ্র করে এ জাতীয় বিরোধিত। দেখা! যায় না। বিজ্ঞান, কল শিল্প, দর্শন এ 
সবের ক্ষেত্রে ষে বিভিন্ন মতবাদ ও মতভেদ দেখা যায় তাহুল সভ্যতার বিভেদ 
বা বিরোধ, সংস্কৃতির বিরোধ নয়। প্রয়োজনীয় বস্তর জন্য মানুষে মানুষে যে 
বিরোধিতা এবং যে প্রতিযোগিতা দেখা যায় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সেগুলি দৃষ্টিগোচর 
হয় না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সংস্কৃতির বিরোধ আমর] লক্ষ্য করি সে 
কেবল তার প্রাথমিক অবস্থায়; সংস্কৃতির প্রকৃত তাৎপর্ধ উপলব্ধি করতে 
পারলেই এ বিরোধিতা মিলিয়ে যায়। 
স্কৃতি যদিও ব্যক্তিগত অস্থশীলনের ব্যাপার তবু এর একটা সামাঞ্জিক 
দিক আছে। সংস্কতির প্রথম শুরু গোষ্টীকে কেন্দ্র করে। তারপর এই 
সংস্কৃতি অনেকটা ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরিণত হয়েছে এবং কালে এই সংস্কৃতি 
সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে বিশেষ কয়েকজন লোকের মধ্যে । সাহিত্য, কলা, দর্শ" 
এসবের প্রকৃত সমজদার অল্প লোকই, তবে এসব জটিল বিষয়কে সহজতর 
করার চেষ্টা কর! হুচ্ছে যাতে অধিক সংখ্যক লৌক এসবের রসাম্বাদ করতে 
পারে। ম্যাকেরি (114029216) বলেন, “তবু এ বিষয়ে জোর দেওয়া ভাল 
যে সংস্কৃতিকে আভিজাত্যের একচেটিয়া! দখল থেকে মুক্ত করার মধ্যে নিথিত 
বুয়েছে ভবিষ্যতের আশী11%হ 
কতকগুলি বিষয় লক্ষ্য করলেই সংস্কৃতির, সামাজিক তাৎপর্যের বিষয়টি 
উপলব্ধি কর! যায়। প্রথমতঃ, সমাজকে বাদ দিয়ে সংস্কৃতি বেচে 
থাকতে পারে না। আবার প্রতিটি মন্ুম্যসমাজের একট] সংস্কৃতি আছে। 
সমাজকে বাদ দ্রিয়ে সংস্কৃতি যেমন ব্যক্তির উদ্দেস্ত বা লক্ষ্য তেমনি সামাজিক 
পপ এ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যও সাধন করে। সংস্কৃতি সামাজিক 
না বা সংহতি সংরক্ষণে সহায়তা করে । সংস্কৃতি সমাজের এক 
কল্সযাণের পরিপোষক। সংস্কৃতি সমাজকে প্রভাবিত করে, আর সমা্ 
্‌ সংস্কৃতিকে বীচিয়ে রাখে। সংস্কৃতি মাঙ্গষের মনে মূল্যবোধ সঞ্চারিত করে 
তার সামাজিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। সংস্কৃতি সমাজের সভ্যদের মধ্যে 
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সাংস্কৃতিক নংঘ ২২৫ 


'আমরা-ভাব' ( অ৩-£০61126 ) জাগিয়ে তুলে সবাইকে এক এঁক্য ও বন্ধুত্বের 
বন্ধনে বেধে ফেলে। সামাজিক এঁক্য দূঢ় করার ব্যাপারে সংস্কৃতি সংহতি শক্তি 
রূপে ক্রিয়া করতে পারে। আবার সংস্কৃতির আদান-প্রদানের মাধামে বিভিন্ন 
সমাঞ্জের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক সুদৃঢ় হুয়।” কাজেই সংস্কৃতি সামাজিক এঁক্য 
ছাডাও, আন্তর্জাতিক এঁক্য হ্ষ্টি করার পক্ষে সহায়ক 

৪1 শনংসক্কত্ডিউ ভ্কীলন্নেল্র ভঙ্ষ্ষ্য (0510515৪৪09 590 
0৫ [00810 145) £ 

মানুষের পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের মাধ্যমেই নিহিত আছে মানুষের জীবনের 
পরমকল্যাঁণ। মাহুষ তার বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে খন কামনা, বানা, ইন্দ্রিয়- 
পরিতৃপ্তি ইত্যাদি নিয়তর বৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে, তখনই তার আত্ম" 
বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়। বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি মানুষের জীবনের পরম- 
কল্যাণ লাভের পক্ষে সহ্থায়ক। যেব্যক্তি সংস্কৃতিসম্পন্ন সে তার প্রকৃতি বা 
স্বভাবকে সম্পূর্ণভাবে বিকশিত করার জন্য বত্ববান হয় । জ্ঞানের অধিকারী হওয়া 
বা স্থন্দর বস্তর অধিকারী হুওয়াই সংস্কৃতি নয় ; সত, শিব ও সুন্দরের প্রতি 
ষে ব্যক্তি মানলিক প্রবণত। অর্জন করেছেন তিনিই প্ররুতপক্ষে সংস্ক্তিসম্প্ন 
ব্যক্তি। প্রকৃতি ও মানুষের জীবনের মধ্যে ষা নুন্দর তার প্রকৃত তাৎপর্য বা 
মূল্য উপলব্ধি করতে তিনিই সক্ষম। কাজেই পাধিব জগতের মাপকাঠিতে 


যদি তিনি দীন ও নিঃস্ব হন, আসলে তিনি এক মহান সম্পদের, এক অতুগ 
এশ্বর্ষের অধিকারী । 


বস্ততঃ, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জীবনের পরমমূল্যগুলির স্যত্টি ও 
মূল্যাবধারণের প্রচেষ্টা থেকেই সাংস্কৃতিক কেন্ত্রগুলির উৎপত্তি ঘটে থাকে । 
বুদ্ধি সম্পক্কী নৈতিক ও সৌন্দর্ষ সম্পর্কার মৃল্যগুলির সমন্বপ্ন থেকেই সাংস্কৃতিক 
কেন্দ্রগুলির উদ্ভব । অবনত সমাজভেদে এই মূল্যেরও পার্থক্য ঘটে। 

| শনাংক্তিক্ক সংহত ইন্বশিশল্ট্য_ (01081:806621:19008 ০01 
0010018] 88800810008) £ 

সংঘের উদ্ভব হ্য় তখন যখন কিছু লোক কোন একটি সাধারণ লক্ষ্যকে 
সামনে রেখে বা কোন সাধারণ উদ্দেপ্তীকে কেন্ত্র করে সংঘবদ্ধ হুম্থ। ম্যাকাইভার 

স.--১৫ (্ষ) 


২২৬ সমাজদর্শন 


ও পেজ (11201৮67 272 2246) বলেন, “উদ্দেন্সাধনের উপায় হিসেবেই 
সংঘ উদ্ভূত হয়|”; লক্ষ্যের তারতম্য অন্ষারী সংঘের প্রকৃতি নির্ধারিত হুয়। 
যখন কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী তাদের ব্যবসায়গত স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্টে 
সমেধেত হয় তখন তান্দের আমর1 ব্যবসায়ী সংঘ বলি। অঙন্গরূপভাবে 
খন সংস্কৃতির অন্ুণীলনকেই উদ্দেহ্য ও লক্ষ্যরূপে নির্ধারণ করে কিছু লোক 
সংঘবদ্ধ হয় তখন তাকে আমর! সাংস্কৃতিক সংঘ বলি। যেমন--পাঠচক্র”, ণশিল্পচক্র, 
“সংগীত সংঘ" ইত্যার্দি। সাংস্কৃতিক সংঘের মধ্যেই জীবনের সামাজিক এবং 
সংস্কৃতির দিকগুলির এক সমন্বয় দেখ! যায়। সাংস্কৃতিক সংঘ মান্থষের ব্যক্তিত্্ের 
স্থজনমূলক দিককে পরিতৃপ্ত করে। 

এই সব সাংস্কৃতিক সংঘের মারফত বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কার্ধ সম্পন্ন 
হুয়। মানুষ যাতে সন্তোষজনক ভাবে তার অবসর বিনোদন করতে পারে 
সাংস্কৃতিক সংঘ তার উপায় নির্ধারণ করতে পারে। সাংস্কৃতিক সংঘগুলির 
লক্ষ্য পাধিৰ উন্নতি সাধন নয়, জানের, মনের এবং চৰিজের উন্নতিসাধন | সত্য, 
শিব ও সুন্দরের সাধনা এবং স্থজনমূলক ক্রিয়ার পরিতৃপ্তি সাধনই সব সাংস্কৃতিক 
সংঘের প্রাথমিক কাজ। 

সাংস্কৃতিক সংঘের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যে বৈশিষ্ট্যের ছার 
একটি সংঘকে সাংস্কৃতিক সংঘরূপে গণ্য কর! যেতে পারে। 

প্রথমতঃ যে ভাবে অংশ গ্রহণ কর! হয় (77৩ 20006 ০ 198:- 
০£98102) সেইটি নির্ধারণ করে যেঃ কোন সংঘ সাংস্কৃতিক সংঘ, না অন্ত ফোন 
সংঘ। (কোন সাংস্কৃতিক সংঘ একটি প্রাথমিক গোঠী বা জনসমষ্টি হতে পারে, বা 
একাধিক গোঠীর সমন্বয় হতে পায়ে, বা কোন কেন্রীয় সংগঠনের ছার! নিয়ন্ত্রিত 
প্রতিষ্ঠান হতে পারে। বযঙ্দধি এই প্রাথমিক গোঠীর অন্তর্ভুক্ত 
ব্যতির়া! পরম্পরের সঙ্গে মিলিত ন1 হুন তালে সাংস্কৃতিক সংঘেষ উদ্দেশ্য 
কখনও সাধিত হতে পারে না। যদি কোন “সংগীত সংগ্ের” সভ্যতা! সংগত 
চর্চার জন্ত সমবেত না হন তাহলে সেই সংঘটিকে থাকতে পান্বে কিভাবে? 


1, 58888001661005 0656100 85 208808 02 2008665 01 865810158 10685888,% 
-৮0৫061৩৬ 68 20৫9 8 9991৬ ৭ 9986 &৪1, 
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অর্থাৎ কিনা সাংস্কতিক সংঘের সভযদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠ 
আন্তরিকতা বর্তমান। তবে সব সাংস্কৃতিক সংঘের সভারদদের যোগাযোগ যে 
একই ভাবে হুবে, সেরকম কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যেমন, আস্তর্জাতিক 
এমন সাহিত্যিক সংঘ আছে যার সভ্যতা পত্র বা পত্রিকাঁদির মারফত নিজেদের 
মধ্যে যোগাযোগ রাখেন । সাংস্কৃতিক সংঘের সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক 
উভয় দ্কই বর্তমান। কোন অর্থনৈতিক সংঘের কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য নেই। 
অর্থনৈতিক সংঘের কোন কোন সদস্য সংঘের সঙ্গে কোন রকম ব্যক্তিগত 
সম্পর্ক ন রেখেও লাভবান হতে পারে। সাংস্কৃতিক সংঘে পরস্পরের সঙ্গে 
মেলামেশার মাধ্যমেই উদ্দেস্ত সাধিত হয়; কিন্তু অন্তান্ত সংঘে মেলামেশা! 
নর, মেলামেশার ফলে যা পীওয়া যায় বা যা তার ফল (9:০০) 
সেটাই বড় & 

দ্বিতীয়তঃ, বিকল্প বাবস্থা গ্রহণের স্বাধীনতা (776 11020 01 ৪1661 
080৪3) সাংস্কৃতিক সংঘের অন্ততম বৈশিষ্ট্য । একাধিক সাংস্কৃতিক সংঘ 
পাশাপাশি থাকতে পারে । একটির সঙ্গে আর একটির কোন বিরোধের প্রশ্ন 
ওঠে না। সে কারণে আমর খুব ছোট সীমানার মধ্যেও একাধিক সাংস্কৃতিক 
সংঘ দেখতে পাই। মাহ্ুষ নানাভাবে শিল্পকলার অনুশীলনে ব্রতী হতে পারে, 
নানাভাবে আমোর্ব-প্রমোদ করতে পাবে, বিভিন্ন রুচি অন্থযায়ী বিভিন্ন ধরনের 
সাংস্কৃতিক সংঘ গঠন করতে পারে । 

এ বিষয়ে যে-কোন অর্থনৈতিক সংঘের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সংঘের পার্থকা 
খুব স্থম্পষ্ট। বিভিন্ন অর্থনৈতিক সংঘের মধ্যে যে শুধু একটা সমরূপতা! 
(801£0004$5) বর্তমান তা নয়; উপরস্ত অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের 
অর্থ নৈতিক সংঘকে পরস্পরের লঙ্গে যুক্ত করার জন্ত কোন-না-কোন কেন্ত্রীর 
নংগঠন থাকে। এ আমরা সাসস্কৃতিক ক্ষেত্রে দেখি না। 

সাংস্কতিক সংঘের এ বৈশিষ্ট্য থাক! শ্বাভাবিক। কারণ, হৃষ্টির স্বাধীনতা! 
নাখাকলে সংস্কৃতি নিশ্চল হয়ে পড়ে, সংস্কৃতির মৃত্যু ঘনিয়ে আসে 1) কিন্ত 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বদি উদ্দেতকে বথার্থভাবে লাভ করতে হয় তাহলে বিতিন্ 
সংঘের কাজের সমন বাধন একাস্তই অপরিছার্ধ। বিভিজি বংহের মায়ে 
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মান্থুষ যখন স্বাধীনভাবে সংস্কৃতির অনুশীলন করারু হযযোগ পায় তখনই 
সংন্কতির বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। (যদি এসব সংঘগুলিকে রাজনৈতিক বাঁ 
সাস্কতিক সে ও অর্থনৈতিক সংঘের উপর নির্ভর করতে হুয় তবে তাদের 
অর্থনৈতিক সংঘের নিজেদের স্বাধীন সত! বিসর্জন দিতে হবে এবং ফলে 
2০৪ সংঘগুলির যথার্থ উদ্দেন্ট সাধিত হবে না। সংস্কৃতির 
বৈচিন্ত্য ও স্বতঃদ্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ কখনও সম্ভব হয় নাষদি তার স্বাধীনতায় 
হ্ত্তক্ষেপ কর! হয় ॥ )সে কারণে জাতির সংস্কৃতির পরিপূর্ণ বিকাশের জন 
সাংস্কৃতিক সংঘগুলিকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত রাখাই 
বাঙ্ছনীয়। 

সংযোজন এবং একরূপতার শর্তগুলি (০০-০11086101 ৪100 13101 
1015) যা অন্ঠান্ত সংঘের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হম, সেগুলিকে যদি সাংস্বৃতিক 
সংঘের ক্ষেত্রে প্রয়োগ কর] হয় তাহলে ম্যাকাইভার ও পেজ (71019 
2%2 278৫)-এর মতে টনতিক, ধর্ম এবং সৌন্দর্য সম্পকীঁয় আবেগগুলিকে 
বিজাতীয় বাধানিষেধের দ্বারা হাত পণ বেঁধে রাখারই সমতুল্য হয় 
সমশ্রেণীতুক্ত করার ব্যবস্থা অন্তান্ত ক্ষেত্রে সফল প্রদান করলেও সাংস্কৃতিক 
সংঘের ক্ষেত্রে তা বিপর্যয়েরই টি করে। 


৬। লমাক্জেন্স উপল সাংস্কভ্িন্ক : জ-নুভ্টান 
ও্রত্তিউীত্ম্ঘন্ শ্রজ্ভঞান্য (706 1500806 0£ 0916018] 115961600015 
01) 9০০৫০%5) £ 


সমাজের উপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের প্রভাব অত্যান্ত গুরুত্পূর্ণ 
সাংস্কৃতিক অহুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সমাজস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে মূল্যবোধের চেতনা সধার 
করে, জীবনের পরম লক্ষ্য সম্পর্কে তাদের সচেতন করে 

টন উস তোলে, জানের প্রসার এবং বুদ্ধি ও চন্রিজের বিকা্ে 

পরষকল্যাণ লাতে সহায়ত] করে। ফলে মান্রষ ক্ষুদ্র স্থার্থবুছিকে অতিক্র 
মহ করে এক বৃহত্তর জীবনের সীমানার মধ্যে পদক্ষেপ করে। 
সাংস্কৃতিক জঙ্ুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি মান্ধুষের নী প্রতিভার বিকাশ সা 
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করে। শিল্প, কলা, সাহিত্যের মাধ্যমে এই স্থঙ্গনী প্রতিভার প্রকাশ ঘটে । 
ঝানগুষের জীবনের সল্প অন্ুভূতিগুলি নতুন কৃষ্টি কার্ধে নিযুক্ত হয়। বস্ততঃ, 
সাংস্কৃতিক অন্ু্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্ত মানুষের সপ্ত শক্তির পরিপূর্ণ 
বিকাশসাধনে ও মাস্ষকে চারিত্রিক পূর্ণতালাভে সহায়তা করা । ব্যক্তির 
জীবনের পরম লক্ষ্য আত্মোপলকি বা জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ। সমাজেরও 
লক্ষ্য সেই অস্ুকূল পরিবেশ স্থ্টি কর1যার মাধ্যমে ব্যক্তির জীবনের পরিপূর্ণ 
বিকাশ সম্ভব। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যক্তি ও সমাজের এই উদ্দেশ্য 
সাধনে সহায়তা করে। সমাজের উপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলির 
প্রতিক্রিয়! খুবই উল্লেখযোগ্য । 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সমাজন্থ ব্যক্তিদের পারম্পরিক মেলামেশার 
ও পরম্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের সুযোগ ত্যষ্টি করে। এই পারস্পরিক 
মেলামেশার মাধ্যমে মানুষের পারস্পরিক পরিচয় নিবিড 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান- 
গ্রতিঠান সমাজের হয়, ফলে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। তাছাড়া, সাংস্কৃতিক 
কাব! সংহতিকে অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি অন্ঠান্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিরর 
হান মধ্যে যে বিরোধ, সংঘাত তা দুরীভূত করে এবং সমাজের 
বক্য বা সংহৃতিকে সুদ করে । 
সাংস্কৃতিক অনুঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি অন্ত আরও একভাবে সমাজের উপর 
প্রতিক্রিয়া করে । সমাজ পরিবর্তনশীল এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতি্ানগুলি 
সমাজের মধ্যে নান! প্রকারের পরিবর্তন সাধন করে সমাজকে গতিশীল 
রাখে । সমাজের মধ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলির তই বিকাশ সাধিত 
য় ততই সমাজের মধ্যেকার কৃসংস্কার, ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রভৃতি বিদুরিত হয়, যা! 
নাস্তিক অনুষ্ঠান কিছু শুভ ও শ্রের তার প্রতিষ্ঠায় মান্য ব্রতী হয়। মানুষ 
প্রতিষ্ঠান সমাজকে গতানুগতিকতা ও প্রাচীনত্বের অন্ধ মোহ থেকে মুক্ত হয়ে 
পির রাত নতুনকে সাদরে বরণ করিতে চায় । এর ফলে সময় সময় 
সমাজ-জীবনে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কিন্ত যা কিছু হন্দর ওশ্রেয 
শেষ পর্যস্ত সমাজ তাকে গ্রহণ করে এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠীন-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
 আমাজের বিরোধেরও সমাপ্তি ছটে। স্থতরাং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্টান 
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সমাজগ্থ ব্যক্তি-মনের উন্নতিসাধন করে, সমাজ-জীবনকে সুন্দর ও আনন্দময় 
করে তোলে, সামাজিক এঁক্য ও সংহতি রক্ষার সহায়তা করে এবং বিভিন্ন 
দ্বেশের বিভিন্ন প্রতিঠানের মধ্যে সংযোগ সাধন করে আস্তর্জাতিক সৌহার্দের 
পথকে প্রশস্ত করে। 
সমাজেরও দেখা প্রয়োজন যাতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি 
সমাজের মধ্যে থেকে নিজ নিজ লক্ষা অন্যায়ী কার্ধ করতে পারে এবং যাতে 
প্রতিটি ব্যক্তি সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির সভ্য হয়ে সংস্কৃতির চর্চার স্থযোগ লাভ 
সহ ররর তোরণ করে, সমাছের সেই দিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । আবার 
সাংস্কতিক প্রতিষ্ঠান সংস্কৃতির চর্চার ছদ্মবেশে কোন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যাঁতে 
গুলিকে কাজ করার অসামাজিক কাজকর্মে লিগ হতে ন1 পারে, সে দিকেও 
উপযুক্ত হযোগ দেওয়। 
সমাজের সতর্ক দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। নিছক অভিনবত্ব ও 
বৈচিত্র্য সৃষ্টির অজুহাতে সমাজের নিয়মকানুন এবং কর্ম-পদ্ধতির বিরূপ 
সমালোচনা করে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজের এঁক্য ও সংহতি নষ্ট 
ন!করে, সমাজের লে সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। আবার সাংস্কৃতিক 
অন্ুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সহযোগিতা ন1 করে তাদের অগ্রগতির পথে 
অন্তরায় স্থষ্টি করাও সমাজের পক্ষে অনুচিত কার্য। 


সংশ্ষিগুল্নান্ত 


১। সংস্কৃতির নানা সংজ্ঞা আছে। সমাজস্থ মানুষের জান, বিখাস, শিল্পকলা, রীতিনীনি 
এবং ধতিহ ও সংস্কায়ের জটিল সমাবেশ হচ্ছে সংস্থতি। সংস্কৃতি একাধারে ব্যদ্িগত ও পক্ষান্তরে 
সাধাজিক। 

২। সভ্যতা ও সংস্কৃতি পরশ্রের উপর নির্ভরশীজ- সভ্যত1 বাইবের বন্ত, সংস্ুতি অন্তরের 
এশবর্ধ। সত্যতার পরিসাণ নির্ণর হয় দক্ষতার ভিত্তিতে, সংস্কৃতির মান নির্ণয় হয় আদর্শ বা সুলোর 
ঘার!। সভ্যতার জাবেদন আআ পক্ষাকৃত সহজজ্জ, সংস্কৃতির আব্দেন অভ্যাস ও অনুশীলনলন্ধ। 
সভ্যত| ত্রহগাষী, সংস্কৃতির গতি কমিক , ক্নও হ! সংস্কৃতি গশচ্চাদগামী। সঙাতার ক্ষে্রে 
কাজের কলকল বড় বখা। সস্কৃতির ক্ষেত্রে কাজই প্রধান লক্ষ্য, কাজের ফলাফল 
তণট। নয়। 


সাংস্কৃতিক সংঘ ২৩১ 


৩। সংস্কৃতিতে সকলেরই অধিকার । সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে যতবিরোধ দেখ! বায় তাহল 
সভ্যতার বিরোধ। নংস্কৃতি অতিজাতবর্গের যধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও তাকে সর্বসাধারণের মধ্যে 
বিভূত করার সময় এসেছে। 

৪। সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তির জীবনে পরহার্থ লাভের প্রতি একটি দ্বাতাবিক গ্রবণত! আছে 
এবং তাই মনু জীবনের লক্ষ্য। 

৫ | অন্কান্ত সংঘের মত সংস্কৃতি বিষয়ক সংঘ আছে এবং সাংস্কৃতিক সংঘের কতকগুলি 
নিজদ্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এর একট! সামাঞ্জিক দ্রিক আছে এই জর্থে বে, এর স্াদের মধে! 
যোগাযোগ অপরিহার্ধ। খিতীয়তঃ, একজন একই সঙ্গে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংঘের সভ্য হতে পারে। 
এখানেই অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সংঘের সঙ্গে এর পার্থকা। অর্থনৈতিক বারাজনৈতিক 
সংঘে সমরূাপত| ও একমতাবলম্বীত৷ অপরিহার্য, কিন্তু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমবপতা৷ ও একমতা 
বলম্বীতার উপর জোর দেওয়ার অর্থ সংস্কৃতিকে ধ্বংস কর|। 

৬| সমাজেব উপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠান-প্রতিান মানুষের নুপ্তশক্তির পরিপূর্ণ বিকাশসাধনে ও মানুষকে চারিক্রিক পূর্ণতা 
লাতে সহায়ত! করে, সমাজের একা ও সংঘতিকে নুদুঢ় করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-গ্রতি্ঠানগুলি 
সমাজ জীবনকে গতিশীল করে রাখে। সমাজের উচিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে কাজ করার 
হযোগ দেওয়া, কিন্তু যাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগ্ুলি সমাজ-জীবনে কোন বিরূপ 
প্রতিক্রিয়া হি করতে না পারে সে দিকেও লক্ষ্য রাখ! প্রয়োজন । 


একাদশ অধ্যায় 
গীর্জা 
(1006 (012502015) 


। গীর্জা ০শ্শি্য (001581:8066178609 0£ (136 (01081) ; 

ধর্মের ছুটি দিক আছে, একটি হল ধর্মের আভ্যন্তরীণ বা ভেতরের দিক, আয় 
একটি হল বাইরের দিক। ধর্মের আভ্যন্তরীণ দিক হুল, মানুষের সঙ্গে ঈশ্বর 
বাকোন লোকাতীত সত্তার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে যেসব ধারণা বিশ্বাস ও 
অনুভূতি এবং আবেগের সৃষ্টি হয় সেগুলি, আর এর বাইরের দিক হুল 
উপাসনা, অনুষ্ঠান ও 'আচার-পদ্ধতিঃ যাদের মাধ্যমে এই ধর্ম সম্পকীি অশ্থভৃতি 
প্রকাশিত হুয়। গিসবার্ট (0597) বলেন, “যে প্রতিষ্ঠান এসব বাহিক 
প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে সেই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে বর্তমান সময়ে গীর্জা 
হল! হয় ।”%1 

ম্যাকা ইভার (714016)-এর মতে গীর্জা হল এমন একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 
যা যাস্থযের সমাঁজ-জীবনের উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। তিনি 
শীর্জার ছুধরনের যোগাযোগ স্থষ্টি করার কথা উল্লেখ করেছেন । প্রথমতঃ, গীর্জার 
ধর ছিবিধ হৌগাবোগ মাধ্যমে মান্য কোন লোকাতীত সত্তার সে তার সম্প্ 
বোধার স্বাপন করে । অবশ্ত ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে তারতম্য আছে 
পরবং সকল ধর্মই লকল সময় কোন দেবতার বা! অলৌকিক সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস 
করে নাঁ। যেমন, বৌদ্ধধর্ম কোন দেবতার অ্ভিত্বে বিশ্বাস করে ন1। কিন্ত 
বিশ্বাস বলতে আমর! বুঝি মাচ্ছষের সঙ্গে মান্ছষ-উধর্ব কোন কিছুর সম্পর্ক 
(8০016 £6156105 0£ 2080 00 80195017108 55০130 2020)1 দ্বিতীয়তঃ 


এ ধর্মবিশ্বাস মানবের লামাজিক সম্পর্ককেও দৃঢ় করে। দীর্জাকে কেন্্র করেই 


115 শৃণ5 10861606100, 001009:060 18 688 প্9156100, 01 6১5৪9 108] 
চ0০96088 18 261171008 10881606100 1810) 107 1301500 610068 18 981166 66 00:00, 
04567 2 (01005107877515 ০1 59৩101065 7 2৮৪০ 196, 
* জবা £ এখানে স্পট বোধ বাঁচ্ছে ধে, চার্চ শবটিকে বযাপক অর্থে বাবহার কয়া হয়েছে এব 
সে অর্থে চার্চ, মঙ্গির, মসজিদ, সিভাগগ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের প্রতিষ্ঠা দগ্ডলিকে বোঝাচ্ছে। 


গার্জা ২৩৩ 


মাছযের যধ্যে সামাজিক মেলামেশা! হয়, সামাজিক সম্পর্ক দৃঢ় হয়। একত্রে 
উপাসন! করার জন্ত, প্রার্থনা করার জন্ত, দরিদ্রের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার উদ্দেন্তে 
এবং শিক্ষা ও আমোদ-প্রমোদ সম্প্কীয় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার জন্ত বিভিন্ন 
ধরনের মানুষ গার্জায় সমবেত হুয়। এসব কাজ সকল সময়েই যে ধর্ম সম্পর্কীয় 
তা নয়; তবে এ সকলের অন্তরালে যে প্র্ম সম্পকাঁয় আদর্শের অনুপ্রেরণা 
বিদ্যমান তা কোন মতেই অন্বীকার করা! যায় ন1। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, 
গীর্জা ছুধরনের যোগাযোগ হুষ্টি করেছে । একাধারে ঈশ্বর বা কোন লোকাতীত 
সত্তার সঙ্গে মান্ধষের যোগাযধোগ এবং অপর দিকে মান্থষের সঙ্গে মানুষের 
যোগাযোগ । ম্যাকাইভার ও পেজ (71201%2 2%2 7746)-এর মতে 
ধর্মে সাধারণতঃ ছুধরনের যোগাযোগ দেখা! যায়-_একটি মুখ্য এবং তাহল 
মানুষের সঙ্গে কোন অলৌকিক শক্তির সম্পর্ক এবং আর একটি গৌণ, সে 
সম্পর্ক মানুষের সঙ্গে মানুষের | £ 

১৫৫। শীভ্কপন্ সাহ্াাভিক্ি £হম্শিউ (9০০101051081 1109121- 
0800108 0£ 61১০ (010101:07) £ 

(ক) গীর্জা সামাজিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে (006 00000 

8120 90038] 13২68681756) ১ গীর্জাকে কেন্দ্র করে মান্য কোন লোকাতীত 
সততার সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপন করে। এই লোকাতীত সতায় বিশ্বাস মানুষের 
মনে এমন শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব স্্টি করে যে, মানুষ তার বাহক আচরণকে সংবত 
এবং নিয়ন্ত্রিত করতে বাধ্য হুয়। তাছাডা ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি এমন এক ভাব 
গভীরপূর্ণ পরিবেশে অন্ৃঠিত হুয় যে, মান্য তার আচরণকে সংযত ন! করে পারে 
না। বাহ্‌ আচরণকে সংযত করার নিয়মের নির্দেশ দিয়ে গীর্জা] ব্যক্তির নৈতিক 
উচ্নতি সাধন করে । গীর্জ| ব্যক্তিকে মন্দ পথ পরিহার করে সৎপথে চলার নির্দেশ 
দেয়। আচরণে সৎ ও ভ্ঞারপরারণ হতে শিক্ষা দেয় এবং সভ্যদ্ের মধ্যে 
এক্যবোধ ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে । 


৮ ৪-০০ 
2, +88118100, 1001558 860৩2] 6৮০৫০1৭ 6010020020100, 61888 01 2092) আট 
ও 0020-00520820 2০: 800 & 06101586156 60200728010100 0£ 3080. 181) 20821”? 
৮৮810021667 66 42৮06 89০০1০৮১2৮৮ 


হ৩৪ সমাজদর্শন 


(খ) দীর্জা ও কর্তৃপক্ষ (75 00:০৮. ৪0৫. 4১0৫900185) 2 
যেহেতু মানুষের ধর্মবিশ্বাসের বিষয়বস্ত লোকাতীত সত্তা! বা অপাধিব শক্তি 
মান্ুষের ইন্জিয়গোচর নয় এবং যেহেতু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাহায্যেও এই 
লোকাতীত সত্তাকে জান! যায় না, সেহেতু ঈশ্বরবিষয়ক উপদেশ ও বাণীর 
মাধ্যমেই একমাত্র এই লোকাতীত সতার স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হুওয়] সম্ভব । 
কিন্ত ঈশ্বরবিষর়ক এসব বাণী ও উপদেশের অস্তনিছিত তাৎপর্ষের ব্যাখ্যা 
একাস্তই প্রয়োজন এবং এর দারিত্ব স্তস্ত থাকে ধর্মহাজকদের উপর। তার! 
দীর্জা রক্ষণলীল এবং. ধর্মের এসব বাণীর উপযুক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করে ঈশ্বরের 
প্রবল কতৃবন্প্ন  ম্বরপকে ধর্মবিশ্বাসী জনসাধারণের কাছে তুলে ধরেন। 
সে কারণে ধর্মবিশ্বানী জনসাধারণের উপর গার্জার প্রবল কর্তৃত্ব বর্তমান । 
ধর্মযাজকদের মনোভাব সাধারণতঃ রক্ষণশীল এবং তারা মনে করেন যে, সব 
সত্যের একমাত্র ভিত্তি ও স্তস্ত হুল গীর্জা এবং তান্বাই একমাত্র উপযুক্ত 
কর্তৃপক্ষ ধার] ঈশ্বরের উপদেশ ও বাণীগুলিকে ব্যাখ্যা করে যথার্থ সত্যের 
সন্ধান মাচছষকে দিতে পারেন । এজন ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে নানারকন্ন অ প্রাকৃতিক 
ধারণাকে যুক্ত করে তার] তাদের কর্তৃতকে আরও সুরক্ষিত করতে চান । 

গীর্জার এই কর্তৃত্বের ফলে মানুষের ধর্মচেতন! শ্বাধীনভাবে নিজেকে প্রকাশ 
করতে পারে না। তাদের ধর্মচেতনা কতকগুলি বাধাধর! ধর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমে 
নিজেকে প্রকাশ করে এবং প্ররুত ধর্মবোধের স্থান দখল করে বাইরের কৃত্রিম 
নীতি, ঘোবণ। ও বাণী। মানুষের বিচারশক্তি চাপা পড়ে বায়, ধর্ম হয়ে পে 
বিচারবিধুক্ত (৫০87০801০) মতবাদেরই সমষ্টি। এমনকি একটা নিি্ 
কর্তৃপক্ষের ধর্মের ব্যাখ্যা দেবার অধিকার থাকাতে নতুন নতুন ব্যাখ্যার পথও 
অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। 

পুর্বে এই গীর্জার কর্তৃত্ব এতই ব্যাপক ছিল যে, সামাজিক পরিবর্তনের ফজে 
লমাজ-জীবনে যে নতুন ভাব, ধারণা ব1 চিস্তার আবির্ভাব ঘটত সেগুলি 
স্বত,স্ফর্ঠভাবে এবং হ্বাধীনভাবে প্রকাশের পথ পেত না। শুধু যে মান্ছষের 
ধর্মবিশ্বাস গীর্জার ছার! নিয়ন্ত্রিত হত, ত1 নয়; অধিকন্তু পরোক্ষভাবে, অনেক 
বিষয়ে গীর্জ! যাক্ছষের লাষাজিক জীবনকেও নিয়ন্ত্রিত করত । এয ফলে মান্থুষের 
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স্বাধীন চিন্তাধার! ব্যাহত হত ও সামাজিক চিস্তাধারার মধ্যে রক্ষণশীলতার 
রর্জার সামাজিক মনোভাব দেখা দিত। অবপ্ত সভ্যতার অগ্রগতি ও 
প্রভাব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বিচারক্ষমতা যতই বৃদ্ধি 
পাচ্ছে ততই গীর্জার এই নুক্ষণশীল ও অন্ুদার মনোভাব এবং তার একচ্ছত্র 
কর্তৃত্বের উপর আঘাত এসে পডেছে। 


গে) গীর্জা এবং জামাজিক পরিবেশ (019 01701010800 006 
90018] ছু5ড1:0130961)0) £ মানুষের সামাজিক পরিবেশ পরিবতনশীল। 
মানুষের চিন্তা, ধারণ! নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করে, নতুন নতুন কারণ 
নির্ণয় করে" যার জন্ত সামাজিক পরিবেশকে নতুনভাবে সাজিয়ে নেবার 
প্রয়োজন হয়। কিন্তু দেখা গেছে ষে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুনি অনেক সময় 
সামাজিক পরিবর্তনের প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে । এদের রক্ষণশীল মনোভাব 
নতুন ব্যবস্থাকে শ্বীকৃতি দেয় না এবং প্রগতিশীল জনমতের বিরুদ্ধেই নিজেদের 
আচার-অনুষ্ঠান, ক্রিয়া-গ্রক্রিয়াকে জোর করে মানুষের উপর চাপিয়ে দেবার 
চেষ্টাকরে। গীর্জা চিরকালই মনে করে যে, তার সত্য হচ্ছে চিরস্তন, নিরপেক্ষ 
সময় ও কালের গতির সঙ্গে যেন তার কোন যোগাযোগ নেই এবং তার জান 
ও বিশ্বাস অপরিবর্তনীয় ; স্থুতরাং সকল রকম সামাজিক অনুষ্ঠানকে ধর্মীয় 
মাপকাঠির মানদণ্ডে বিচার করে দেখতে হবে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব মেনে 
নিতে হবে| এর ফলেধর্মের সবার! সমধিত হুয়ে অনেক ক্ষতিকর সামাজিক 
ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে যেমন, ভারতে জাতিবিভাগ | ধর্মের সমর্থন থাকার 
জন্ত এসব ব্যবস্থ|৷ সাধারণ মান্থষের মনে এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে যে, 
স্বাধীনভাবে এসব ব্যবস্থার সমালোচন| কর] মানুষের পক্ষে কঠিন হয়ে পডে। 

অবশ্য যখন সমাজের অভ্যন্তরে কোন বিরাট পরিবর্তন দেখ! দেয় তখন 
ধ্মীয় অন্ুশাসনকে অনেক লময় লঙ্ঘন কর! হয়। এমন এক লময় ছিল যখন 
গীর্জার অন্থুযোদন সামাজিক এবং রাজনৈতিক দিক দিয়ে ছিল বাধ্যতামূলক । 
কিন্ত পরবর্তীকালে ধর্মসম্পর্কীয আলঙ্দোলন ধর্ম সম্পর্কে মততেদ স্যঙি করায় 
বিভিন্ন ধর্মসন্প্রদার়েত্ব উত্তব হল এবং প্রত্যেকেই দাবী করতে লাগল যে, ধর্মের 
ব্যাখ্যা দিবার ভিনিই একজন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ । ফলে, ছুটি প্রথা লমাজে দেখ! 


২৩৬ সমাজদর্শন 


দিল। প্রথমতঃ, ধর্ধের নামে নির্যাতন এবং দ্বিতীয়তঃ, ভিন্ন ধর্মমভাবলম্বীকে 
নিজ ধর্সমতে দীক্ষিত করা। গীর্জার লক্ষ্য ছিল তার নিজের আওতার 
ভেতর বিশ্বের সমস্ত লৌককেই নিয়ে আসা। তবে সে 
লক্ষ্যে উপনীত হওয়া! এখন আর কোন মতেই সম্ভব নয়। 
কারণ, বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের উত্তবের ফলে এবং বু ব্যক্তির গীর্জার সঙ্গে 
সম্পর্ক ছিন্ন করার ফলে গীর্জার এই সর্বব্যাপকতার আদর্শ আর কার্ধকরী হবার 
স্মযোগ লাভ করেনি । 

(ঘ) গীর্জা বলপ্রয়োগের হাতিম্নার (055 000:00 2৪ ৪0 
10900120606 0 700৮1) £ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উপর গীর্জার প্রভাব 
খুব বেশী। গীর্জ! তার ধর্মবিশ্বাসের মাধ্যমে যানুষকে নীতিনিষ্ঠ করে তোলার 
জন্ত কতকগুলি বিধিনিষেধ প্রণয়ন করে। শুধু মানুষের ব্যক্তিগত জীবন নয়, 
রাষ্্রের রীতিনীতিও গীর্জার ঘারা অনেক সময় নিয়ন্ত্রিত হ্য়। তাছাড়া 
অনেক গীর্জা প্রচুর সম্পত্তির অধিকারীঃ ফলে এসব গীর্জর কর্তৃপক্ষ ঘথেই্ 
শক্তির অধিকারী । কিন্ত: সাংসারিক ব1 এঁছিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্ত 
গীর্জা ধর্মের আদর্শকে পরিহার করে অতিমান্রাহন একিক ভাবাপন্ন হয়ে পড়ে এবং 
ক্রমশঃ গীর্জা রাজনৈতিক ব্যাপারেও যুক্ত হয়ে পড়ে। গীর্জার যাঁরা কর্তৃপক্ষ 
তার1ও ধীরে ধীরে ক্ষমতার লোভে উন্মন্ত হয়ে ওঠে। ধর্ম চায় সাংসারিক 
গীর্জা! ও পার্থিব বিষয় থেকে স্বতন্ত্র থাকতে । স্থতরাং গীর্জ। যদি শক্তিঙ্গাভের 
কাত জন্ত উন্মত্ত হয়ে পড়ে বা অতি মাব্রার় নিজেকে এছিক 
বিষয়ের মধ্যে জড়িয়ে ফেলে তাহলে তার যে প্রাথমিক কাজ অর্থাৎ মানুষের 
মনে ধর্মবোধের স্হি কর), সে উদ্দেষ্ত যে ব্যাহত হবে তাতে কোন সন্দেহ 
নেই। 

শ্ীর্জার পক্ষে এ হল এক উভয় সংকটের ব্যাপার । একদিকে নিঙের 
প্রভাবকে সর্বব্যাপক করে তুলতে গীর্জা ক্রমশঃ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে 
পড়ে; আবার অপরদিকে অত্যধিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার ফলে গীর্ঘ! 
নিজেকে এছিক বিষয়ে জড়িয়ে ফেলে, ফলে তার প্রাথমিক উদ্দেন্ঠ ব্যাহত 
হন্ন। এই উভ॥ সংকট থেকে মুক্ত খাকতে হলে গীর্জ।কে পাহিব ক্ষমতা বা 


শীর্জার কর্তৃত্বের হাস 
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কর্তৃত্ব থেকে দুরে থেকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে এবং মানুষের 
ধর্মবোধের যাতে বথার্থ বিকাশ হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হুবে। 
৬৪ । শীত্কার কাজ (006 70200660105 01 56 (010 02:019) £ 

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে গীর্জার ছুটি ভূমিকা আছে ; একটি সমাজ- 
উধ্ব কাজ, মানুষের মধ্যে ধর্মবোধের উন্মেষ করা মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে উন্নত 
কর1। অপরদিকে গীর্জার একটি সামাজিক ভূমিকা আছে। ম্যাকাইভার ও 
পেজ (4120167 2292 22246 ) বলেন, “-*'গীর্জা হল আবার একপক্ষে সাহচর্য 
সংস্থা, বিশ্বাসীদের ভ্রাতৃগোষ্ঠী, সামাঞ্জিক মেলামেশার ভিত্তি 1৮: 

(ক) সমাজ-উধববকার্যাবলী (7176 300:8-30015] 1066690) £ 

ধর্মের উদ্তবের অন্ততম প্রাথমিক হেতু মান্থষের অপ্রাককৃত কোন শক্তির উপর 
নির্ভরতা বোধ (৪ £561176 ০0£ 066150611০6) মানুষ যখন উপলব্ধি করল 
যে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে সে একান্ত অসঙ্কায়, তখন সে এক শক্তির 
সন্ধানে সচেষ্ট হল এবং এ শক্তিকে সন্ত করতে ও তার সঙ্কায়তা লাভ করতে 
বিভিন্ন ধরনের পূজা, উপাসনার আশ্রয় গ্রহণ করল। মানুষের ধর্মবোধের 
পরবর্তী স্তরে দেখতে পাওয়া যার এই জগতের এক্য সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা! 
এবং এই এঁক্যের ভিভিম্বরূপ এক জগৎ সত্তার কল্পন1। ধীরে ধীরে উত্তব হল 
গীর্জীর এবং গীর্জাই নির্দেশ করল কি অবস্থায় মান্থয এই জাগতিক এঁক্যের 
রা চেতনা লাভ করতে পারে, এই বিশ্বজগতের অস্তরালে যে 
আধাতিক প্রেরণার সত! রয়েছে তাকে উপলব্ধি করতে পারে। গীর্জাই 
নী মান্থযকে বলল পরলোকের কথা, মানুষের অমরত্বের কথা। 
অন্তায় কর্ম করার জন্ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থার বিধান দিল গীর্জা। সাধারণ মানুষ 
যখন তার দৈনন্দিন জীবনে তার আবেগকে এই জাগতিক সত্তার ব্যবস্থার 
সঙ্গে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারে না, তখনই এই উভয়ের মধ্যে সামী 
আনার জন্ত শীর্জ। এনে দিল তাঁর বিধি ও বিধান । 
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২৩৮ সমাজদর্শন 


(খ) সামাজিক উদ্দেশ্য (9০০15]1 [0661:536) £ মান্যেষ্ব ধর্ষবোধের 
সঙ্গে তার সামাজিকতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান এবং মাস্গুষের ধর্মবোধের সঙ্গে 
তার নীতিবোধও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত । স্থতরাঁং সমাঁজ-জীবনের উপর গীর্জার 
অত্যধিক প্রভাব বা ক্ষমতা গীর্জাকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অধিকারী করল। 
সেকারণে সমাজের মধ্যে প্রধান শক্তিগুলি সচেতনভাবে ব! অচেতনভাবে 
গীর্জাকে নিজের প্রয়োজনের জন্ত ব্যবহার করেছে । এতে সমাঁজ-জীবনে 
শীর্জার স্থান আরও দৃঢ় হুয়েছে। গীর্জা ধর্মায় শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক 
শিক্ষাদান করে। গীর্জ। ব্যক্তির নৈতিক দৃষ্টিভঙগীকে উন্নত করে এবং তার 
হৃদয়কে পবিজ্র ও শুদ্ধ রাখতে উপদেশ দেয়। গীর্জা তার সভ্যদ্দের সহাঙ্থভূতি- 
সম্পন্ন, উদার, পরোপকারী এবং ন্তার়পরায়ণ হতে শিক্ষা দেয়। গীর্জা শিক্ষা 
দেয় জনসেবাই ঈশ্বর সেব। এবং সভ্যদের জনকল্যাণের জন্ত কার্য করতে প্রণোদিত 
করে। গীর্জা সভ্যদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর এক) স্থচিত করে, সভ্যদের মধ্যে 
ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে। 

গার্জা হল সামাঞ্জিক মেলামেশার একটি প্রধান কেন্দ্র, সেহেতু গীর্জা 
কেবলমাত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয়, সামাজিক প্রতিষ্ঠান । তাছাড়া, গীর্জা হল 
একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান । গীর্জ! সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা সম্পকীয়, 
দাতব্য ও আমোদ-প্রমোদ সংক্রাস্ত বিষয়গুলিও পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রিত 
করে। কোন কোন গীর্জ বিদ্ভালয়, হাসপাতাল এবং নান! ধরনের দাতব্য 
প্রতিষ্ঠান পরিচালন! করে। কোন কোন গীর্জা সামাজিক ও ব্লাজনৈতিক 
দুর্যোগের সময় লমাজসেবামূলক কার্য পরিচালনা ও গঠন করে। অনেক গীর্জা 
ছুঃস্থকে আধিক সাহায্য করে। কিন্ত কালক্রমে সমাজের অগ্রগতির ফলে 
গীর্জার সামাজিক. যখন প্রাচীন যনোভাবপন্থী ধর্মের পতন ঘটল, তখন 
ভুমিকা গীর্জা এক বিপদের সম্মুখীন হুল। এর শ্রাচীন মনোভাব 
সামাজিক জীবনের অগ্রগতির পক্ষে অনুকুল নম, কিন্তু পীর্জার পক্ষেও 
সম্ভব নয় তার নিজ বৈশিষ্ট্য বিপর্জন দিয়ে নিজেকে নতুনভাবে সংগঠিত 
করা। বিশেষ করে এই কারণে গীর্জার সামাজিক গুরুত্ব অনেক 
কমে গেছে। 


গীর্জা ২৩৯ 


তবু ইতিহাসে দেখ যায় যে, গীর্জ। ছুটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অভিনয় করেছে 
--এক দিকে মান্ধষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রচার করেছে এবং অপর দিকে বিভিন্ন 
গোষ্ঠীর সামাঞ্জিক এঁতিহাকে প্রকাশ করেছে ও তাকে চিরস্তায়ী করে রেখেনে। 
আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, গীর্জার কাজ সমাজের এঁক্য সংরক্ষিত কর! 
_কারণ লামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার কাজে গীর্জা হল অন্ততম অঙ্গ। 
প্রতিবেশী জাতিগুলির সঙ্গে আক্রমণাম্্ক ও প্রতিরোধাত্মক সম্পর্কের মাধ্যমে, 
সমাজস্থ বিভিন্ন শ্রেণীগুলিকে শাস্ত গু অনুগত রেখে এবং শিক্ষা ও ধর্মী 
অন্নষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব বিস্তা করে গীর্জা এই 
এক্য সংরক্ষিত করে। 


৪ | গাক্ক৭ এন্বহ ল্ান্রি (0056 0557:0 800 06 56816) £ 


আধুনিক ধুগে গীর্জার এবং ব্াষ্ট্রের কর্মপরিধি মোটামুটি ছুনির্িষ্ট, কাজেই 
একের অপরের কর্মক্ষেত্রে হম্তক্ষেপ করার স্থযোগ খুরই কম। বিশ্ত 
প্রাচীনকালে বা মধ্যযুগে গীর্জা ও রাষ্ট্রের কর্মপরিধি এতখানি সুনির্দিষ্ট 
ছিল ন1। গীর্জার বা রাষ্ট্রের উদ্ভবের বহু পূর্বে ধর্মের অস্তিত্ব ছিল। জ্ঞানের 
ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ দেখল যে অজানার সব রহস্য সেভেদ করতে 
পারে ন7। তার মনে একসঙ্গে জাগল অজানার প্রতি এক শ্রদ্ধা এবং ভীতির 
ভাব। উপাসন', প্রার্থনা, অনুষ্ঠান-পন্ধতির মাধ্যমে মাচছষ তার শক্তির বাইরে 
যে অজান! শক্তি রয়েছে তার সঙর্থন ও সাহাষ্য লাভের জন্য সচেষ্ট হল। 
অজানার ব্যাখ্যা হয়ে উঠল জানের ব্যাপার, যাচ্ছষের শক্কিহীনতার রহমত হয়ে 
উঠল আর এক শক্তিম্ উৎস। 

অজানার রহুদ্তকে ব্যাখ্যা করে লোকাতীত দত্বার শ্বরূপ সম্পর্কে জান 
দেবার জন্ত আবির্ভাব ঘটল পুরোছিতের । সে সময় পুরোহিতের কর্তৃত্ব ছিল 
অপ্রতিহত, কারণ তার ক্ষমতার অধিকার নম্পর্কে কোন ব্যক্তিই কোন প্রশ্ন 
তুলতে সাহস করত না। সময় সময় পুরোহিত ও সমাজের দ্গপতি ছিল এক 
এবং অভিন্ন বডি, আবার সময় সময় তার! ছিল পৃথক ব্যক্তি । 


২৪০ সমাজদর্শন 


মধ্যযুগেও গীর্জা ও রাষ্র ছুটি ভিন্ন সংগঠন ছিল না; একই লংগঠনের 
মধ্যে ছুটি ভিন্ন শক্তি হিসেবে বিছ্ধমান ছিল। প্রত্যেকেই অপরের উপর 
নিজের কর্তৃত্বকে বিস্তৃত করতে চাইত। ধর্মযাজকর!1 চাইতেন কিভাবে রাষ্ট্রের 
শাসনযন্ত্রকে নিজেদের হাতিয়াররূপে ব্যবহার করবেন, বাষ্ট্রপরিচালকের! 
চাইতেন গীর্জার উপর কর্তৃত্ব করতে। এ অবস্থা বহুদিন ধরে চলেছিল, তারপর 
রাষ্ট্র এবং গীর্জ স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকৃতি লাভ করল । ব্রাষ্্র এবং গীর্জার স্থান 
ও কার্ষের শ্বাতস্ত্র নিনিই্ হল। 

পরে সমাজ-জীবনে যখন গীর্জা এবং রাষ্ট্রের স্থান সুম্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হল, 
তখনই প্রশ্ন দেখা দিল উভয়ের কার্যের সীমা কতদূর ? রাষ্ট্রের আইন এক হছিসেনে 
সর্বব্যাপক এবং সকলের উপর কার্ধকরী, কিন্তু গীর্জার কর্তৃত্ব কেবলমাত্র তার 
রর্জা ও রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের উপর। তাছাড' 
পার্থক্য যে-কোন সভ্য রাষ্ট্রে মানুষের ধর্মবিশ্বাস তার নাগরিকত 
লাভের পক্ষে বাধা নয় এবং মানুষ নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ধর্মমত পোষণ এ 
পরিবর্তন করতে পারে । সুতরাং রাষ্ট্রের সর্বব্যাপক ক্ষমতার তুলনায় গীর্জার 
ক্ষমতা কম। উপরন্ত অনেক বিষয় যা অতীতে গীর্জার কার্ধ ছিল বর্তমানে তা 
রাষ্ট্রের কার্য হয়ে ঈাড়িয়েছে । যেমন--শিক্ষা বিবাহ প্রভৃতি বিষয় পূর্বে গীর্জা 
নিয়ন্ত্রণ করেছে, এখন এসব ক্রমশঃ বাষ্ট্ে্র হাতে চলে এলেছে বা চলে ঘাচ্ছে। 
শিক্ষা পূর্বে গীর্জার সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে ছিল, এখন প্রধানতঃ তা৷ রাষ্ট্রের ব্যাপার । 
কিন্ত এর ফলে অনেক সমন্তার উদ্ভব হয়েছে যার সমাধান সব সময় সহজ নয়। 
ম্যাকাইভার ও পেজ (11201612752 228৫) বলেন, “সোজা থান রাষ্ট্রকে 
যদি প্রকৃত নিজের কাজ করতে হয় তাহলে সে গীর্জাকে যথার্থ ধর্মসম্পকীঁয় কাজ 
ছেডে দেবে কিন্তু কোন রকম €পৌর বা রাজনৈতিক কাজের নিয়ন্ত্রণ 
গীর্জা উপরে অর্পণ করবে ন11”% রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত অস্তান্ত প্রতিষ্ঠানের 
মতে। গীর্জাও একটি প্রতিষ্ঠান । স্থতরাং গীর্জার পক্ষে কোন বিশেষ সুবিধা 


(৮10 5 স০:৫, 605 86866, 1£ 6205 6০ 185611, স!]] 16859 8০ 606 01553508168 600৫ 
2511810908 £0008100. 806 11] 006 12906 059: 6০ 18 66 90016201 06 885 006 01 & 
61719 07 601161087 088:80662,% 

৮৮840671667 ৫ট৫ 2০06 : 8০৩16) 1৮৪০ 171 


গীর্জ' ২৪১ 


ভোগ করার প্রশ্ন ওঠে ন1। বাষ্ট্রেরও উচিত নয় গীর্জাকে কোন বিশেষ আক্কৃল্য 
দান করা। গীর্জ। যদি রাষ্ট্রের নিয়ম লঙ্ঘন করে তাহলে অন্ত ষে কোন 
অপরাধীর মতো তারও শাস্তি অনিবার্ধ। 

অন্টান্ঠ সংগঠনের প্রতি রাষ্ট্র যেরপ আচরণ করবে গীর্জার প্রতিও তার 
আচরণ সেরূপ হওয়া! দরকার । রাষ্ট্রের প্রধান কাজ রাজ্যের মধ্যে শৃঙ্খলা 
প্রতিটা কর1। অবশ্ঠ প্রতিটি মান্ষ যাতে পূর্ণভাবে নিজেকে বিকশিত করে 
ীর্ঘ। ও রা খ তুলতে পারে তার জন্তই এই শৃঙ্খল! প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন । 
হি এনির গীর্জার কাজ মান্থষের মনে মুল্য বা ধর্ম বোধের উম্মেষ কর! 
ও তাকে জাগিয়ে রাখা! । গীর্জ! নিজের ব্যাপারে সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে 
পারে এবং ব্াষ্্র গীর্জা কাজে কোনরকম হ্স্তক্ষেপ না করে তাকে স্বাধীনভাবে 
কাজ করতে দেবে । আর এ্রক দিক থেকে বলতে গেলে গীর্জার উচিত র্াাষ্্রকে 
নিজের মতে চলতে দেওয়া! এবং রাষ্ট্রের কাজে হস্তক্ষেপ না করা। যদি কোন 
ধর্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরা কোন রাজনৈতিক দলের কর্মপস্থাকে সমর্থন 
করতে চায়, তাতে ক্ষতি নেই; তবে সে কাজ তার! করবে ব্রাষ্ট্রের নাগরিক 
হিসেবে, গীর্জার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই । মোট কথা, আধ্যাত্মিক কাজের 
কথা তুলে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেল গীর্জার উচিত হবে 
না। বাষ্ট্রের এবং গীর্জার কাজ হখন স্বতন্ত্র, তখন উভয় সংগঠনকেই অপরের 
কাজে হস্তক্ষেপ না! করে নিজ নিজ কাজে ব্রতী হতে হুবে।* এ. পি. স্টোকস 
(4. 7, 30785) বলেন, রাষ্ট্রের উচিত নয় গীর্জাকে নিয়স্ত্রিত কর1। গীর্জার 
উচিত নয় বাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রিত কর, উভয়েরই অস্তিত্ব থাকবে নিজ নিজ ক্ষেত্রে 
জাতি এবং পৃথিবীকে সেৰ! করার জন্ ৷” 

৪₹। আগুন আ্রগাচ্পেল্র গীর্জা ভ্ভন্সিকা (00450 
10৫8) 

সাম্প্রতিককালে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই গীর্জাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
_প্রতিষ্ঠানরূপে ত্বীকার করতে অপারগ । বহুদংখ্যক ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভজীর 
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হ৪২ সমাজদর্শন 


খ্বার] প্রণোদিত হয়ে তথাকথিত ধর্মে বিশ্বাস হারিয়েছেন । অনেকেরই ধারণা 
যে পুরোছিতদের মধ্যে একাংশ ভগ্ড এবং এদের কাজ মানুষকে ধর্ম সম্পকীয় 
্রাস্ত বিশ্বাস এবং অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতারিত করে নিজের 
ব্যক্তিগত স্থার্থসিদ্ধি করা । এরা ছল সমাজের পরগাছা, যাদের একমাত্র উদ্দেহয 
কৌশলে অপরের উপাজিত অর্থের সাহায্যে নিজের জীবিকা 
নির্বাহ কর1। সাম্প্রতিককালে সভ্য সমাজে ধর্ম তার 

পূর্বতম গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে এবং সমাজের পক্ষে এট একটা সুস্থতার 
লক্ষণ যে বিচারবিযুক্ত ধর্মীয় আচার-অন্ুঠান এই বৈজ্ঞানিক জগতে ক্রমশঃ 
বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্ততে এমন এক নতুন ধর্মের উত্তব ঘটতে পারে, যে- 
নর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোন বিরোধ নেই-_যে-ধর্ম কৃত্রিম আচার-অনুষ্ঠান যুক্ত 
এবং যে-ধর্ষে মানুষের জীবনের পরমমুল্যের স্বীকৃতি বর্তমান । 

তাছাড। গীর্জার কাজের গুরুত্বও সাম্প্রতিককালে যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে । ধ 
হুল মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার । তাছাড়া, যথার্থ চিন্তাশীল ব্যক্তির 
পর্মবোধ বা ধর্মবিশ্বীন কোন ্রশ্বরিক সততায় অন্ধ বিশ্বাস চন! করে না, 
তার ধর্মবিশ্বাস ঈশ্বরের যথার্থ প্ররুতি বা স্বরূপের উপলব্িির উপর প্রতিষ্ঠিত। 
স্তরাং এরূপ ব্যক্তির মনে ধর্মবোধের উন্মেষের জন্ত গীর্জার কোন উল্লেখযোগ্য 
সভূমিক1 নেই। 

গীর্জার একটা সামাঞ্জিক ভূমিকা আছে । গীর্জ! নানা ধরনের সামাঞ্জিক কার 
সম্পাদন করে থাকে কিন্তু বর্তমান সমাজে এমন অনেক প্রতিষ্ঠানের উত্তব ঘটেছে 
যেগুলি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ন1 হয়েও এই জাতীয় সামাজিক কার্ধ উপঘৃক্ততার সঙ্গে 
লম্পাদন করে থাকে । এই সব কারণে গীর্জার গুরুত্ব ও আধিপত্য পূর্বের 
তুঙ্গনার অনেক পরিমাণে হাল পেয়েছে। 

আধুনিক যুগে গীর্জ! প্রমুখ ধর্ম-গ্রতিষ্ঠানগুলির কর্তব্য নতুনভাবে নিরূপণ 
করতে হবে। যুক্তিহীন আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্য মানুষকে প্রণোদিত 
না করে, নৈতিক ও জাধ্যাত্বিক উন্নতিসাধনের জন্তু মানুষকে উৎসাহিত করার 
ধারিত্ব গ্রহণ করতে হযে এই সবধর্স প্রতিষ্ঠানের | যথার্থ ধর্মবোধ যে 
মানবতাবোধ থেকে বিযুক্ত নর এই শিক্ষাই দিতে হবে মানুষকে! সংকীর্ণ 


গীর্জার সমস্া 


গীর্জা ২৪৩ 


বাঞ্নৈতিক দলাদলি থেকে ধর্ম-প্রতিষ্ঠান ুগিকে মুক্ত থাকতে হবে এবং 
নকল রকম অন্ধবিশ্বাদ ও কুদংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ মৃল্যগুলি 
আধুনিক বুগে গীর্জা যাতে মানুষ জীবনে উপলব্ধি করতে পারে তারই প্রেরণা- 
টা পক মানুষের মনে যোগাতে হবে। ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলিকে হতে 
হবে উদার, কোন রকম গেৌঁডামি বা সংকীর্ণতার প্রশ্রয় 
তার! দেবে না এবং বিভিন্ন ধর্মের প্রতি মানুষের যাতে শ্রদ্ধা জাগে, কোন বিশেষ 
ধূ্নুর প্রতি যাণ্ে বিদ্বেষ ভাব জাগ্রত না হুয় তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 
জীবনেবা ও সমাজসেবা যে যথার্থ ধর্মবোৌধের পরিচায়ক, ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলির 
কর্তব্য হবে মানুষের মনে সে বিশ্বাস সঞ্চার করা, সকল বুকম ক্ষুদ্র স্বার্থের গ্লানিমা 
মুক্ত হয়ে মানুষ যাতে পরছিত সাধনে ব্রতী হয় তার জন্য যত্ুবান হুওয়।। সাম্য, 
মৈত্রা ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শে অন্ধপ্রাণিত হয়ে ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলিকে মানুষের 
সঙ্গে মানুষের, গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর যোগস্থত্র রচন1 করতে হবে, মাস্থবকে এক 
খক্যের বন্ধনে বাধতে হবে, মানুষের যনে বিশ্বমানবতাবোধ জাগ্রত করে সমগ্র 
বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করার প্রেরণ! জাগাতে হবে, তাহলেই ধর্ম- 
প্রতিষ্ঠানগুলি আধুনিক যুগে জনহিতকর প্রতিষ্ঠানরূপে নিজেদের মহিমা 
প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে। বস্ততঃ, মানুষের নৈতিক, আধ্যাম্মিক, সাংস্কৃতিক-- 
এক-কখার মানুষকে তার চারিত্রিক পুর্ণতালাভে সহায়ত করাই হুবে ধর্ম" 
প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান লক্ষ্য । 
ধর্ম-প্রতিষ্ঠান গুলির আধিপত্য বর্তমান যুগে কিছু পরিমাণে ক্ষুপ্ন হলেও, সাধারণ 
মানুষের বিশ্বাস এখনও এই সব প্রতিষ্ঠানগুলির উপর রয়েছে । নতুন নীতির 
উপর প্রতিষ্ঠিত হুয়ে, নতুন কর্তবা নিরূপণ করে কাজে অগ্রদর হলেই, পুর্বতম 
যহ্মায় স্বপ্রতিষ্ঠ ছওয়া ধর্ম-প্রতিষ্ঠা নগুলির পক্ষে অপদস্ভব হবে না। 


সংশ্তিষিগু শা 
১। ধর্মের ছাট দিক--ঈখর ব। কোন লোকাতীত সন্তার বিশ্বাস ও বাহিক আচার অনুষ্টান । 
ব্মার জাঢার-অন্ুষ্ঠানকে যে প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে তা হল গীর্জ|| শীর্জার দ্বিবিধ কাজ, ব্যক্তির 
নন্গে পরমসন্তার যোগযে'গের পথ নির্দেণ কর এবং মানুষের ঠ্রসামাজিক সম্পর্ককে দৃড় কর! । 
এখানে ঈদ অর্থে মন্দ, বদ্গি, পিপ্ভাগণ, প্রতি বিভিন্ন র্মের ধর্ম প্রতিষ্ঠানকে যোবাচ্ছে)। 


২৪৪ সমাঞার্শন 


২। দীর্জার সামাজিক বৈশিষ্টা হচ্ছে ঃ (ক) গীর্জ! বহুল পরিমাণে মানুষের লামাজিক আচরণ 
নিয়ন্ত্রিত করে। (খ) ধর্মের প্রতি মানুষের দ্বাভাবিক আকর্ষণের অন্ত গীজ1 ধর্মভীরু মানুষের উপর 
আধিপতা ও বর্ভৃত্ব করেছে এবং ক্রমশঃ গীর্জা! রক্ষগশীলতার কেন হয়ে দীড়িয়েছে। (গ) নিজের 
কতৃত্ধ ও প্রভাব বজায় রাখতে গিয়ে গীর্জ! নানা প্রকার অনিষ্টকারী প্রথার কেন্র হয়ে ছড়ায়, 
যেমন--ধর্মের নামে নির্যাতন ও অপর ধর্মাবলম্বীকে নিজের ধর্মে দীক্ষিত কর, এর ফলে গীর্ভর 
কতৃত্ হাস পেয়েছে। গীর্জা কমশঃ পাধিব ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে বার ফলে এর উভয় সংকট 
উপস্থিত হয়েছে। হয় এহিক বিষয় নিয়ে বাস্ত থাকা, ন1 হয় আধ্যাত্মিক আমর্শের জন্ক পাধিব 
ক্ষমতাকে বন করা। 

৩। শীর্জার কাজ ছুটি--মানুষকে জাধাত্মিক বিষয়ে প্রেরপ! দিয়ে তাকে পরমসত্বার সঙ্গে 
মিলনের পন্থা! দেখিয়ে দেওয়া! ও অপর দিকে বিতিগ্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মারফত মানুষের 
ভ্রাতৃত্ব এবং একাত্ববোধকে ছুট ও চিরস্থারী কর|। 

৪। পূর্বে গীর্জা ও রাষ্ট্রের সীমানা তত হুনির্দিষ্ট ছিল না। ক্রমে সমাজে এদের সান ও কাধের 
হবাতন্ত্রা স্থিরীকৃত ছল এবং ধীরে ধীরে রাষ্্রের ক্ষমত| ও প্রভাব বেড়ে গেল। বস্ততঃ, গীর্ভ1 ও রা 
হয ক্ষেত্রে প্রধান £ এজন গীর্জার আধাম্িক বিষয় নিয়ে এবং রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে 
সন্ত থাক1 উচিত। 

৫ | সাম্প্রতিক কালে অনেক চিন্তাপীল বাক্তিই গীর্জাকে গুরত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানয়পে স্বীকার 
করতে নারাজ । ধর্ম সম্পর্কে মানুষের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাতে, গজ তার পূর্বতম গুরত্ 
হারিয়ে ফেলেছে। অঙ্তান্ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটাতে গীজার সামাজিক গুরুত্বও বাদ 
পেয়েছে। গীজ প্রমুখ ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলিকে মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্বিক উন্নতি-দাধনের দায়ি 
গ্রহণ করতে হবে। সকল রকম গোঁড়ামি থেকে মৃক্ত ছয়ে সব ধর্মের প্রতি মানবের শ্রদ্ধা 
জাগাতে হবে এবং জীবসেব! বা! সমাজনেব! বে বার্থ ধর্)-বোধের পরিচায়ক, ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলির 
কর্তব্য হবে মানুষের মনে সে বিহ্বাদ সফার করা। 


সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মনন্তত্বযুলক এবং দার্শনিক ভিত্তি 


(1156 7285০1১0108108]1 ৪00 121911050101)108] 
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আমর! ইতিপূর্বে বিডি সামাঞ্জিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের প্রক্কতি সমাঞ্জ- 
দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচাত্র করেছি। এখন এই সব অনুষ্ঠান-প্রতিঠানের 
বনস্ুত্বমূলক এবং দার্শনিক ভিত্তি স্বতস্্রভাবে একটু আলোচন] কর! যাক £ 

বিভিন্ন সামাঞ্জিক অহুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ যেমন নিজেদের 
জৈবিক আবেগ, অনুভূতিকে নানাভাবে প্রকাশ করে ; তেমনই এই সব অনুষ্ঠান- 
প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষ নিজেদের আত্মবিকশিত করার সুযোগ লাভ করে । 
আজ্মোপলক্কিই মান্গবের জীবনের পরমকল্যাণ (50:50) £9০৭)। ব্যক্তির 
সপ্ত গুণের পূর্ণ বিকাশের মধ্য দিয়েই এই আত্মোপলব্ধি আসে। কিন্তু এর 
জন্ত ব্যক্তিকে সমাজের উপর নির্ভর করতে হয় এবং সমাজস্থ বিভিন্ন অনুষ্ঠান- 
প্রতিষ্ঠান (17505000) ব্যক্তির এই আত্মবিকাশের কাজকে সহঙ্গতর করে 
তোলে । এই সব অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই ব্যক্তির স্থজনী বৃত্তির 
কুবণ হয় এবং ব্যক্তি ব্যক্তি-কল্যাণ ও জনকল্যাণের আদর্শকে সংযুক্তভাবে লাভ 
করার জন্ত ইচ্ছুক হয়। 

পরিবারের (২2115) একটা মনস্তত্মূলক দিক আছে এবং তার একটা 
দার্শনিক দ্রিকও আছে। পরিবারের একট! আবেগময্ন ভিত্তি আছে । আমাদের 
পৈহিষ্ক প্রবৃত্তি, মানসিক আবেগ, অনুভূতি ও প্রবণতার কেন্দ্র এই পরিবার । 
স্ইবাম ও সন্তান উৎপাদন ছাড়াও, ব্যক্তির ন্েছ, যত্বু, মায়া, মমতা, অনুরাগ» 
প্রতি প্রভৃতি অনুভূতি ও আবেগ পরিবারকে কেন্দ্র করেই তার পরিতৃপ্ত খুঁজে 
ক্ডোষ্ধ। পরিবারের দার্শনিক ভিত্তি হল--পরিবার তার অন্তভূক্ত সভ্যদের 
হধো নৈতিক আদর্শের চেতন] ও নৈতিক গুণের উন্মেষ সাধন করে। সামাঞ্জিক 
দায়িত্ববোধ, পারস্পরিক সহযোগিভাবোধ ও সম্রমবোধ পরিবার তার সভ)দের 
২ধ্যে জাশিয়ে তোলে এবং এই বোধ পরিবারের সভ্যদের জীবনের বুহত্তর ক্ষেত্রে 
বদকল্যাণমূলক কাজ লম্পাদনের জন্ত উপযুক্ত করে তোলে। 


২৪৬ সমাজদর্শন 


সম্প্রধায়েরও (03012520085) একটা মনস্তত্বমূলক ভিত্তি আাছে। মানুষ 
সঙ্ঘবন্ধ হয়ে, এঁক্যবন্ধ হয়ে বসবাস করতে চায়। মানুষের এই সংঘবদ্ধতার 
প্রবৃত্ি বা যুধ প্রবৃত্তি সম্প্রদায়ের মাধ্যমেই পরিতৃপ্ত হুয়। স্বাজাত্যবোধ 
সম্প্রদায়ের অন্তভূক্তি সভ্যদের মধ্যে গোঠী দায়িত্ববোধের স্থচন1 কৰে । এই বোধ 
মানুষের পরছিত সাধনের প্রবৃত্তিকে তীব্র করে তোলে। অবশ্ত এই জাতীয় 
স্বাজাত্যবোধ কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যন্ত উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে 
সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও ভেদবুদ্ধির স্ুচন1 করে । তবে সমাজের বিবর্তন ও অগ্র 
গতির সঙ্গে সঙ্গে এই জাতীয় বোধেরও যে পরিবর্তন সাধিত হবে তাতে কোন 
সন্দেহ নেই। সম্প্রদায়ের একটা দার্শনিক ভিত্তিও আছে। প্রতিটি সম্প্রদায়ই 
কতকগুলি সামাজিক আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করে, যে আদর্শগুলি সম্প্রদায়ের 
অস্ততূক্ত সভ্যদের মধ্যে ্বজাতিবোধের সার করে। অবশ্ঠ সব সম্প্রদাক্ই যে 
এই সব সামাজিক আদর্শের দার্শনিক তাৎপর্য পূর্ণভাবে হৃদয়জম বা উপলব্ধি করে 
তা নয়, তবে সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই আদর্শে বিশ্বাস যে বিচার 
বিশ্লেষণ ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে তা বল! বাহুল্য । 

রাষ্ট্রেরও (56080) একট! মনস্তাত্বিক ভিত্তি আছে । রাষ্ট্র সমাজের সভাদের 
সামাজিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। নাগরিকদের মধ্যে সামাজিক চেতনার 
উন্মেষ ঘটায় ? রাষ্ট্রের অধীনে থেকে নাগরিকর] সুশৃঙ্খলভাবে আচরণ করতে 
শেখে । রাষ্ট্রের অস্তিত্বের মূলে একটা দার্শনিক ভিত্তি ক্জাছে। সাম্য। মৈত্রী 9 
ক্তায়ের আদর্শ এবং সামাজিক নীতির আদর্শকে কাধকরী করে তোলার পঙ্গে 
রাষ্ট্রই উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান। কোন্‌ ধরনের বরাষ্ট্র পূর্বোক্ত আদর্শকে কার্কর? 
করে তৃলতে পারে ত1 বিতর্কের বিষয় । তবে সমাজের সকল দিকের উপব 
ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা! রাষ্্ররেই আছে। 

শিক্ষা সম্পকীঁয় প্রতিঠীনগুলিরও (7:000860008] [17801050107১) 
মনভ্তত্বমূলক ও দার্শনিক ভিত্তি আছে। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান মান্সবের 
বৌদ্ধিক দিকটিকে মুগঠিত ও বিকশিত করতে সাহায্য করে, 
মাক্ছষের চজনী প্রতিভাকে বিকশিত করতে লহ্বায়তা করে মানুষের 
ব্যক্তিত্বকে পুর্ণভাবে বিকশিত করার জন্ট সাাধা করে। এই হুল শিক্গ 


সামার্জিক অনুষ্ঠান-প্রতি্ঠানের যনন্তত্ব মূলক এবং দার্শনিক ভিত ২৪৭ 


প্রতিষ্ঠানের মনন্তাত্বিক ভিত্তি। শিক্ষা! গ্রতিষ্ঠানগুলির দার্শনিক গুরুত্ব হল যে, 
সমাজের সংস্কৃতির কেন্দরগ্ছল ছল এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান । সত্য, শিব ও সুন্দর 
--জীবনের এই পরমমূল্যের বোধও শিক্ষ] গ্রতিষ্ঠানগুলি মানুষের মনে জাগ্রত 
করে। সেকারণে সভ্য সমাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্ব সমধিক। উন্নত 
সমাজে অন্তান্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি কোন্‌ পথে অগ্রসর হবে, শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগুলি তার নির্দেশ দান করে । 

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির (0810018] [5901600005) মনস্তাত্বিক ভিত্তি 
হল যে, এগুলি মানুষের বিভিন্ন আবেগ ও অন্থভূতিকে স্ুস্থভাবে পরিতৃপ্থি করার 
কেন্ত্ুস্বরূপ। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান মানুষের হ্জনী প্রবৃত্তির বিকাশে সহ্থায়ত। 
করে। এব দার্শনিক ভিত্তি হল এই সব সামাজিক প্রতিষ্ঠান মান্থষের মনে 
পারস্পরিক সহযোগিতা, নীতিবোধ ও পরমমূল্যের বোধ জাগ্রত করে 
সামাজিক এঁক্য ও জনকপ্্যাণের আদর্শকে স্ুদৃঢ করে তোলে। বস্ততঃ, 
সমাজের গুণগত অগ্রগতি (00281169615 06৩10006106) শিক্ষামূলক ও 
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর নির্ভর করে। 

ধর্ম-সম্পকীঁয় অনঠ্ঠান-প্রতিষ্ানেরও (চ:০1181053 [09010301005) মন্তব্ব- 
মূলক ভিত্তি আছে । কারণ ধর্মের মধ্যে মানুষের জিনটি মানসিক প্রক্রিয়া__বুদ্ধি, 
অনুভূতি ও ইচ্ছ! প্রকাশিত হয় । ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের মনের এই 
তিনটি দিকেরই প্রকাশ লক্ষ্য কর1 যায়। সমাজ-দার্শনিকের চোখে যা কিছু 
শুভ, শ্রের ও ুন্দর তার প্রতি অন্থরাঁগই যথার্থ ধর্ম সম্পকীঁয় অন্থরাগ । সুতরাং 
যেসব প্রতিষ্ঠান বথার্থ ধর্ম প্রতিষ্ঠান তাদের উচিত মানুষের মনে এই অশ্ুরাগ 
জাগ্রত করা ও বধিত কর1। ধর্ম সম্পকাঁয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের দার্শনিক ভিত্তি 
₹ল যে, ধর্মের আচারগত দ্দিকটির উপর গুরুত ন] দিয়ে যদি ধর্মের প্রকৃত ভাবকে 
উপলব্ধি কর! যায় তবে ধর্ম সম্পৰ্কীয় প্রতিষ্ঠানগুলি এক বিরাট এঁক্যের সুত্রক্ূপে 
সমস্ত মান্থুষের মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করে মানবজাতির সামগ্রিক 
কল্যাণের আদর্শকে প্রতিঠিত করতে সহ্বায়তা করে। 


দ্বাদশ অধ্যায় 


সামাভ্রিক আধর্শ 
(3০1৪1 109913) 
৯। ন্াম্মাভ্িক্ক গ্ভিম্পীতশভ্ডান্স হ্যা] (8০: ০: 


5০618] 75108701500) £ 

সমাজ পরিবর্তনশীল । প্রাচীন সমাজ বিবর্তনের পথে বহু স্তর বা ধাপ 
'অতিক্রম করে বর্তমান অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে । আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে 
পারে সমাজের এই পরিবর্তন আকশ্মিক এবং উদ্দেশ্যহীন। কিন্ত সামাজিক 
পরিবর্তনের ত্বরূপের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করলে দেখা! বাবে যে, এ পরিবর্তন 
আকণশ্মিক বা উদ্দেস্টহীন নয়। 

সামাজিক পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, কোন কোন 
পরিবর্তন সমাজের অগ্রগতিতে সহায়তা করেছে, আবার কোন কোন পরিবর্তনের 
ফলে সমাজের অধোগতি হয়েছে । তাছাডা, সামাজিক পরিবর্তন সম্পূর্ণভাবে 
সামাজিক পরিবর্তনের মানুষের ইচ্ছানির্ভর নয়। তবে সমাজের মধ্যে যেসব 
বৈশিষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, বিরোধী মনোভাব এবং অকল্যাণকর 
প্রবৃত্তি সময়ে সময়ে সমাজের অগ্রগতি রুদ্ধ করে তাকে পশ্চাৎগামী করে 
তোলে, এসব লমাজদ্থ ব্যক্তিদের আত্তরিক প্রচৈষ্টায় দুর কর] যেতে পারে। 

সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন স্তর বা ধাপ দেখা যায়, তার মধ্যে 
একটা যোগনুত্র পাওয়া যেতে পারে? অর্থাৎ এ সব স্তর পরম্পর থেকে 
সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন নয় । একটি নিয়ামক বিধির (0:801805৩ 79220019016) 
লহায়তায় এই বিভিন্ন স্তরের যোগন্ুত্রকে ব্যাখ্যা! করা যেতে পারে। এই 
নিয়ামক বিধি হল সমাজের একটি আদর্শ স্তর যাকে সমাজের সর্বশেষ (781) 
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স্তর বলে কম্পন! কর! হয়। এই আদর্শ সবরের সাহায্যে পূর্ববর্তী ভ্তযগুলির মধ্যে 
একট] যোগসুত্র আবিষ্কার করে তাদের ক্রমবিত্তত্ত কর] যায় এবং ব্যাখ্যা কর! 
সামাজিক স্তরের সম্ভব হয়। যে-কোন নিয়মের বৈশিষ্ট্য হল, যা বিচ্ছিন্ন 
কমবিজ্ঞাস ও অংলগতিপূর্ণ তার মধ্যে সংগতি ও সমম্বয় আন]। 
সমাজের সর্বশেষ বা আদর্শ স্তরই এই সমন্বয় সাধনের কাজ করে। 


হ। -াহ্মান্িকক জ1দক্পেল্ল ভ্ডাঙুঞ্পর্্ম (928101610810০ ০0৫ 
50৫68] 106819) £ 


আমর] বাস্তব এবং আদর্শের মধ্যে গ্রভেদ করে থাকি । বাস্তব অর্থে ষা 
বিছমান রয়েছে, যাকে আমর প্রত্যক্ষ করেছি এবং আদর্শ অর্থে বা উপস্থিত 
নেই, অথচ যাকে আমরা লাভ করতে চাই। বাস্তব ও আদর্শ বিষুক্ত নয়, 
অর্থাৎ বাস্তবের মধ্যেই আদর্শ সমভাবনারপে স্বপ্ত থাকে এবং এই সম্ভাবনাকে 
বন্তনিষবিত আদর্শের বিকশিত করে এই আদর্শকে লাভ করা যায়। আমরা 
প্রকাশেই বাক্তিও ব্যক্তির জীবনের আদর্শের কথা! বলে থাকি। এর অর্থ 
জাতির অগ্রগতি 

হুল ব্যক্তির মধ্যে এমন সম্ভাবনা! নিহিত আছে যার পূর্ণ 

বিকাশের মাধ্যমে আদর্শটিকে লাভ কর] যায়। ব্যক্তি.জীবনের এই আদর্শই 
তাকে তার জীবন-পথে অগ্রসর হতে প্রেরণ] দেয় এবং তার জীবনের পরমার্থ 
লাভ করতে সন্কায়তা করে। 

ব্যক্তির জীবনে যেমন পরিবর্তন আছে, পরিবর্তনের বিভিন্ন স্তর আছে এবং 
একটা নিিষ্ট গতিপথ আছে, সমাজ-জীবনেও তাই আছে। ব্যক্তির জীবনের 
মতো সমাজ-জীবনেরও ছুটি রূপ আমর! লক্ষ্য করি; একটি তার বাস্তব রূপ, 
অপরটি তার আদর্শ রপ। আদর্শ ছাডা যেমন ব্যক্তির অগ্রগতি সম্ভব নয় 
বা তার বিপথগামী হুবার সম্ভাবন!, সমাজেরও যদি সেরূপ কোন আদর্শ না 
থাকে তাহলে সমাজ-জীবনের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে বা সমাজ 
বিপথগামী হতে পারে। মানুষ তার বিচারবুদ্ধির দ্বার] সমাজের এই আদর্শকে 
শিদিইই করে। এ আর্শকে কেন্দ্র করে কিন্ত লেখকদের মধ্যে মতভেদ 
দখা দেয়। 


২৫০ সমাজদর্শন 


ম্যাকেজি (71552678286) সমাজের ছইটি আদর্শের আলোচনা করেছেন । 
খা, কে) অভিজাততান্ত্রিক আদর্শ (4:15600:8610 10691) এবং 
(খ) গণতাহ্বিক আদর্শ (06150018600 10681) ৷ আবার কেহ কফেছু মনে করেন 
যে, পূর্বোক্ত আদর্শ ছুটির মধ্যে একটিও সমাজের উপধৃক্ত আদর্শরূপে গণ্য হতে 
পারে না। সমাজের প্রকৃত আদর্শ হুল সাম্যবাদ (9০০$81180) বা সমভোগবাদ 
(00201055880) | নীচে এই আদর্শগুলি সংক্ষেপে আলোচন] কর! যাক : 

(ক) অভিজাতভান্ত্রিক আদর্শ (706 11500505800 10681) : 
অভিজাততন্ত্র বলতে গ্রীকরা মনে করতেন অভিজন (4118008) বা! শ্রেষ্ট 
ব্যক্তিদের শাসন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির! হুলেন প্রক্কত জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি বীর! 
সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্তই রাষ্ট্র শাসন করেন। প্লেটো (72120) তার 
“132%৮110, গ্রন্থে “অভিজন'দের শাসনের কথাই উল্লেখ করেছেন। কার্পাইল 
(0971916) এবং বাস্কিন (75%%)-এর রচনার মধ্যেও এই অভিজাততা গ্ত্িক 
আদর্শের সন্ধান পাওয়া যার । 

এই আদর্শ মাচছুষের দক্ষতা এবং তার ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর সমধিক 
গুরুত্ব আরোপ করে। এজন্ত এ আদর্শের সমর্থকের মনে করেন যে, সমাজের 
শাসনভার সদ্গুণসম্পন্ন, বিচক্ষণ, দক্ষ ব্যক্তিদের উপরই স্তম্ত হওয়] প্রয়োজন। 
যাদের নেতৃত্ব করার ক্ষমতা আছে, সংকটে যারা ভীত নয়, বুদ্ধি যাদের বলি? 
তারাই সমাজ বা রাষ্ট্রের শাসক হওয়ার উপযুক্ত । 

অভিজাততাস্ত্রিক আদর্শ ছুটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। যথা, 
($) ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষসাধন (721500381 [0856101106736) এবং (11) দক্ষতা 
(5.00061605)। 

(0 ব্যক্তিত্বের উগুকর্ষপাধন (চ61:80281 10661000617): 
মানুষকে যদ্দি স্বাধীনতা! দেওয়া হয় তাহলে মাঞ্ধব ব্বাধীন কার্ধাবলীর মাধাঃে 
নিজেদের যোগ্যতাকে প্রকাশিত করতে পারে । একথা আন্বীকার কর] যার 
না যে, স্থযোগ পেলে সকলেই কিছু-না-কিছু যোগ্যতা দেখাতে সক্ষম হে 
এবং যারা কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ভারা অন্ত ব্যক্তির উপর নিজেদের প্রতুতধে 

1, 71126757562 056111568 01 58০9181 70511080881 688৪ 175. 
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প্রতিষ্টা করতে চেষ্টা করবে। অভিজাততান্ত্রিক আদর্শ অনুযায়ী, যাদের মধ্যে 
কোন বিষয়ে উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হবে তাদের উৎসাহিত কর! গ্রয়োজন। 
প্লেটো (22120) মতে পরমকল্যাণের উপলব্ধি মাত্র কয়েকজনের ছারাই হতে 
পারে এবং তাও দীর্ঘদিন শিক্ষালাভ করার ফলশ্বরূপ। তার মতের বিরুদ্ধতা 
করে একথা বলা যেতে পারে যে, উচ্চ আদর্শ উপলব্ধি করার ক্ষমতা কারও 
আছে, কারও নেই--এ ঠিক নয় এবং বিশেষ শিক্ষা ছাডাও জীবনের অভিজ্ঞতার 
সাহায্যে এ আদর্শকে জানা যায় । স্পিনোজা (572%022)-র মতে মানুষের 
পরমকল্যাণ হুল সাধারণ কল্যাণ এবং সকলেই তা ভোগ করতে পারে। কিন্তু এ 
সাত্বও একথা ম্বীকার করতে বাধা নেই যে, মানুষে মান্ষে নানা বিষয়ে প্রভেদ 
আছে এবং কতক বিষয়ে কিছু যানুষ অন্ত মান্ষের থেকে শ্রেষ্ঠ । এই শষ 
মাহষেরাই নায়ক হবার উপযুক্ত । 

(1) দ্বক্ষতা (:010161)05) £ দক্ষতা বলতে আমর1 জনকল্যাণমূলক 
কাজ করার বা মানুষের সমষ্টিগত কল্যাণের জন্ত যে কাজের ক্ষমত1 তাকেই 
বুঝৰ। এজাতীয় দক্ষতা যাদের আছে তার! নায়ক কবার উপ্যুক্ত। কোন 
ব্যক্তি নিজের ক্ষমতাকে যদি কেবল ব্যক্তিগত কল্যাণের জন্ত নিযুক্ত করে তাহলে 
সে দক্ষতার কোন সামাজিক মুল্য নেই। 


শহ্মা্কশাভ্জ্ঘ। £ (01216161972) 

অভিজাততান্ত্রিক আদর্শের গুণাগুণ বিচার করলে দেখা যায় .ব, এ আদর্শ 
সংখ্যা অপেক্ষা গুণের উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করে এবং দক্ষতা ও 
অভিজাততন্ত্রে দ্বাযিত্ববোধকে সমধিক মর্ধাদা দান করে । কিন্তু এ আদর্শের 
সমালোচনা ক্রটি হল এই যে, যথার্থ শ্রেষ্ঠ বা গুণী ব্যক্তিকে কি ভাবে 
চেন যাবে তার কোন ব্যবন্থারিক মান এ আদর্শ আমাদের দেয় না। 
দ্বিতীয়তঃ, এই অভিজাততন্ত্র সাধারণ ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, ফলে যার! 
শাসিত হয় তার! এ ব্যবস্থাকে কাম্য শাসনশ্ব্যবস্থা বলে মনে নাও করতে পারে । 
তৃতীয় তঃ, প্রশ্ন হল, “জভিজন? বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে সকল সময়ই জনকল্যাণের 
আদর্শে উদ্ধহৃহুয়ে কাজ করবেন তারকি নিশ্চয়তা আছে? সর্বশেষে, এই 


২৫২ সমাজদর্শন 


মুষ্টিমেয় 'অভিজন” বা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যদি রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন হন তাহলে 
সমাজ-জীবনে প্রগতির সঞ্চার সম্ভব নয়। 

খে) গণতান্ট্রিক আদর্শ (7176 7067006286০ 10691) £ 'গণতান্ত্রিক' 
কথাটির নানারকম ব্যাখ্যা করণ হয়েছে । কেহ কেহ মনে করেন যে 'গণতাস্ত্িক' 
শাসন হল সংখ্যাগরিষ্ের শাসন বা সমাজের নিয়শ্রেণীর বার! শাসন । গণতান্ত্রিক 
কথাটির অর্থ এভাবে গ্রহণ করে প্লেটো! (7150) এবং বর্তমান যুগে কার্লাইল, 
বান্কিন, সার হেন্বি মেইন (02116) 13852%7) 57 126%79  21277%6) 
প্রভৃতি গণতন্ত্রের সমালোচন! করেছেন । 

রাষ্ট্রপতি এব্রাহাম লিঙ্কন (27272712001) গণতান্ত্রিক আদর্শের 
কথা! বলতে গিয়ে বলেছেন যে, গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা হল-_-“জনগণের ছারা) 
জনগণের জঙ্য, জনগণের শাসন” (0০৬61051061) 0৫ 052 0601১16, 0) 
056 06০00158190 £0£ 6) 0601916)। কিন্তু যেকোন শাসনব্যবস্থা 
সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, তা “জনগণের জন্ট' অর্থাৎ জনগণের কলাণে 
জনগণের ছারা পরিচালিত । যার! অভিজাততন্ত্রের সমর্থক তারাও বলেন যে, 
জনকল্যাণের জন্ঠটই অভিজন বা! শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা শাসনকার্য পরিচালনা করেন 
এবং গণতন্ত্রের সমালোচনা করে তার বলেন যে, গণতন্ত্র হল অরাঞজজকতারই 
নামাস্তর ও গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় জনকল্যাণ সাধিত হয় না। অপরপক্ষে 
গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার সমর্থকবুন্দ মনে করেন যে, অভিজাততন্ত্র জনগণের 
প্রকৃত কল্যাণসাধনে অক্ষম এবং জনগণের শালন জনগণের দ্বারাই পরিচালিত 
তওয়] যুক্তিযুক্ত । 

এখানে আদল প্রশ্ব হল, জনগণের শাসন বলতে কাকে বোঝায়? 
জনগণের শাসন কি সকল লোকের শাসন, না মুষ্টিমের লোকের শাসন, যাদের 
লক্ষ্য হল জনকল্যাণ? গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার অর্থ এই নয় যে, এই 
শাসন-ব্যবস্থা রাষ্ট্রের সমস্ত ব্যক্তিদের ছার প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত হয়। 
গ্লীসদেশে নাগরিকদের ঘ্বারা প্রত্যক্ষ শাসন-ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু গ্রীসের 
রাষ্টগুলি ছিল ক্ষুত্র আয়তনের নগর-রা্র এবং সেজগ্ত সে সকল রাষ্ট্রে প্রত্াক্ষ 
ভাবে নাগরিকদের শাসনকার্ধে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হত। বৃহদার়তনের 


সামাক্তিক আদর্শ ২৫৩, 


রাষ্ট্রে যেখানে জনদংখ্যা অধিক, সেক্ষেত্রে সকলের প্রত্যক্ষভাবে শীসনকার্ষে 
যোগদান কর] সম্ভব নয়। শ্ৃতরাং বর্তমানে গণতন্ত্র প্রকতপক্ষে এমন 
এক জনসমষ্টির শাসন, যেখানে জনগণের প্রতিনিধিরা শাসন-ব্যবস্থা 
পরিচালন। করে। 

গণতান্ত্রিক আদর্শের স্বপক্ষে যুক্তি হল এই যে, এ আদর্শের ভিত্তি হল 
সাধারণের সম্মতি এবং সেজন্ত এ শাপসন-ব্যবস্থা জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত । এ 
শাসন-ব্যবস্থাতেই জনগণের সর্বাজীণ কল্যাণ নিহিত। গণতান্ত্রিক আদর্শ 
ধণতান্ত্রিক বাবস্থার স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ। এ আদর্শ সকলের 
হুবিধা-অন্থবিধা ত্বার্থরক্ষার প্রতি সচেতন । এ আদর্শ জনসাধারণের মনে 
রাষ্নৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটায় এবং মানুষকে উদ্যোগী ও উদ্যমী করে 
তোলে। এ আদর্শ স্তাক়্ ও নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। 

এ আদর্শের বিপক্ষে যুক্তি হল, এ আদর্শে গঠিত যে শাসন-ব্যবস্থা তাল 
অজ্ঞ, মূর্খ, দুষ্ট ও উচ্ছঙ্খলের শাসন। এই আদর্শ গুণের উপর গুরুত্ব আরোপ 
ন1 করে, সংখ্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। যেহেতু এ দলীয় শাসন, সেহেতু 
দলগত স্থার্থরক্ষার উদ্দেস্ট্ে এ শাসন জনকল্যাণের উদ্দেশ্টকে বাহুত করতে 
পারে এবং যেকেতু এ শাসন অশিক্ষিত ও অকর্ণ্যের শাসন, সেহেতু এ শাসন- 
ব্যবস্থা যথার্থ প্রগতিশীল হতে পারে না। অজ্ঞ ও অকর্মণ্য শাসকবর্গ যথ্থ 
কোন নতুন ভাব, চিন্তা ও ধারণাকে গ্রহণ করে শাসন-ব্যবস্থার উন্নতিদাধনে 
ব্র্থহন। মে কারণে এ শাসন-ব্যবস্থা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির পথে 
অনেক লময় অন্তরায় হয়ে দাভায়। 


২০। ল্ম্বাশ্রীন্মভ্ডা, 2সজ্জী ও সাম (1.6, ম866:015 
8100 £:0081165) £ 


গণতাস্িক আদর্শের ধার। সমর্থক তার মনে করেন যে, গণতান্ত্রিক আদর্শের 
ভিত্তি হুল গ্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী। জনেকে মনে করেন, সমাজের আদর্শ 
হওয়া উচিত স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী ও ভ্তায়বোধ। ম্যাকেজি 
(4440%8%286)- মতে জনগণের শালনই গণতন্ত্রের মুখ্য কথা হওয়া! উচিত 


২৫৪ সমাজদশন 


নয়। ঠার মতে যণার্থ বান্্ীন আদর্শ জনকল্যাণমূলক হওয়া উচিত এবং রাষ্ট্রের 
সকলেরই জনকল্যাণ সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন । বস্ততঃ, গণতন্ত্রের 
সমর্থকর। শ্বাধীনতা, মৈত্রী ও সাম্য কথাগুলির দ্বারা গণতন্ত্রের এই জনকল্যাণ- 
মূলক আদর্শেরই ইঙ্গিত দেয়। স্থতরাং এ সকল কথাগুপির প্রক্কৃত তাৎপর্য 
উপলকি কর' প্রয়োজন । 

(ক) জ্বারধীনভ1 (1:1৮) £ আদর্শ সমাজে যে স্বাধীনতার কথা 
উল্লেখ করা ভয় সে স্বাধীনত৷ হুল ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনত1। ব্যক্তির পুর্ণ 
স্বাধীনতা স্বীকার করলেও দেখ। দরকার যে, এক ব্যক্তির স্বাধীনতার সঙ্গে 
যেন অপর ব্যক্তির স্বাধীনতার কোন সংঘর্ষ ব! বিরোধিতা ন1 ঘটে । ব্যক্তি- 
স্বাধীনতার যদি একট। সীমারেখা না থাকে তাহুলে সে স্বাধীনতা হয়ে উঠবে 
উচ্ছঙ্থলতা। ম্যাকাইভার (4201%57) বলেন, “ম্বাধীনতা হুল জীবনের 
একটি শর্ত; এ কোন বিশেষ ধরনের জীবন নয়। কোন বিশেষ পরিস্থিতির 
পরিপ্রেক্ষিতে একে ব্যাখ্যা না কর! পর্যস্ত এ হুল এক বস্তনিরপেক্ষ ব্যাপার যার 
কোন বিচার চলে না” অবনত সাধারণ-কল্যাণের ধারণাই ব্যক্তির এই 
ত্বাধীনতাকে সীমিত করে। ব্যক্তির অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। 
ব্যক্তির কতকগুলি বিষয়ে অধিকার পক্ষান্তরে অপর কতকগুলি বিষয়ে তার 
কর্তব্য নির্দেশ করে। যে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তির মতামত প্রকাশের 
ত্বাধীনত1 বর্তমান । বাক্তি যা চিস্তা করে বাধারণা করে স্বাধীনভাবে তাকে 
ত1 ব্যক্ত করতে দেওয়! একান্ত প্রয়োজন ৷ কিন্তু ব্যক্তি কখন তার মত প্রকাশ 
সামাজিক নিযন্রপের করবে, কখন করবে ন! সে সম্পর্কে তার যদি চেতনা ন! 
মাধামেই শ্বাধীনত। থাকে তাহলে মতামত প্রকাশের শ্বাধীনতা শেষ পর্যস্ 
টা অপবাদ আরোপের প্রদ্নাসে পরিণত হুবে। অপরদিকে; 
আইন যদি মতামত প্রকাশের অধিকারকে সংকৃচিত করতে চায়, তাহলে তা 
ব্যক্তিত্ব এবং সমাঁজ-জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর । কেননা, ব্যক্তি তার নতুন নতুন 
চিন্তাধারাকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হবে না এবং সাহিত্য, কলা 


শপ আপ শপ 
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সামাজিক আদর্শ ২৫৫ 


প্রভৃতি ৃষ্টিমূলক অবদানের ছার] সমাজও পুই হতে পারবে না। কিন্তু যদি 
“এই অধিকারকে একেবারেই নিয়ন্ত্রিত কর! হয় তাহলে সমাজ-জীবনে বিপর্যয় 
দেখা দেবে। সেঞ্জন্ত সমাজের স্বাধীনতা কখনই “নিয়ন্ত্রণবিহীনতা' নয় । 

আসল কথা হল, মানুষ যখনই অপর মানুষের ব্যক্তিত্বকে ত্বীকার করে 
নেবে, এক ভ্াতৃত্ববোধের ধারপাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে, তখনই মাহুষ নিজের 
স্বাধীনতার দ্বার৷ অপরের স্বাধীনতাকে ব্যহত করবে না। কিন্তু যদি মানুষের 
স্বাধীনতা জনকল্যাণের আদর্শকে ক্ষুণ্ন করে তাহলে সেই ম্বাধীনতা আংশিক- 
ভাবে উচ্চতর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়] প্রয়োজন । লাস্কি (72572) 
বলেন, “স্বাধীনতা বলতে আমি বুঝি সেই পরিবেশকে যত্বপূর্বক সংরক্ষিত করা 
যেখানে মানুষ তার শ্রেষ্ঠ সত্তাকে উপলব্ধি করার সুযোগ লাভ করে ।৮হ 

(খ) মৈত্রী বা জাতৃত্ব (5158160505) £ যে-কোন সামাজিক 
আদর্শের মূলে এই ধমনী বা ভ্রাতৃত্ব বর্তমান । মানুষের মধ্যে যদি ভ্রাতৃত্ববোধ 
না জাগে এবং তাদের ব্যক্তিগত স্থখ যে সমষ্টগত হৃখ ভিন্ন লাভ করা যায় না 
--এ ধারণা বদি তাদের না আসে তাহলে সামাজিক এক্য লাভ করা 
সম্ভব নয়। আযারিস্টটল (481259612)-এর মতে স্তারবোধের ভিত্তি হল 
মিত্রত1। তিনি বলেন যে, ভ্রাতৃত্ব বা মিত্রতা সাম্যের ভিত্তিতেই সম্ভব। 
590১-রাঁও বিশ্বত্রাতৃত্বের কথা বলেছেন। কাণ্ট (7০) প্রতিটি ব্যক্তিকে 
এক আদর্শ সমাজের সভ্যক্ূপে গণ্য করে কাজ করার কথা বলেছেন। গ্রীষ্টধর্ধ ও 
বিশ্বত্রাতৃত্বের কথা বলেছে। 

গ) লাম্য (220891105) £ সাম্য কথাটির অর্থ হল “সমতা অর্থাৎ 
মান্ধষে মাচ্ষে সমতা । সাধারণতঃ সাম্য অর্থে আমর] বুঝি সমাজস্থ সকল 
সাষা ও স্বাধীনতা! ব্যক্তির সমান স্থযোগ-স্থবিধার কথা । আমর! ইতিপূর্বে 
পরম্পরের পরিপূরক দেখেছি, গণতঙ্ত্রেরে অন্ততম আদর্শ যে স্বাধীনতা, সে 
স্বাধীনতার লক্ষ্য হল ব্যক্তিকে তার সত্তার পূর্ণ বিকাশের স্থযোগ দেওয়া। 
কিন্ত সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি য্দি লমান স্থযোগ-হৃবিধা লাভ করতে ন1পারে 
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২৫৬ সমাজদর্শন 


তাহলে ব্যক্তিত্বকে বিকশিত কর! লন্ভব নয়। স্মৃতরাং সাম্য এবং স্থাধীনত; 
পরস্পরের পরিপুরক। একটিকে ছাডা৷ আর একটির কোন অস্তিত্ব সম্ভব নয়। 

সাম্যের বিভিন্ন কূপ আছে। অর্থনৈতিক, আইনগত, রাষ্্রনৈতিক 
এবং সামাজিক ব! ব্যক্তিগত হতে পারে । 


() অর্থনৈতিক সামা (ছ8০০092010 7789115) ১ মানুষকে বঙ্গি তার আত্মোপলন্ধির 
বা আত্মধিকাশের পূর্ণ হুযোগ দিতে হয় তাহলে ধনগত বৈধমাকফে দূরীভূত করে মানুষকে 
অর্থ নৈতিক সাসা প্রদান কর! অবন্থই কর্তব্য ॥ সমতোগবাদী এবং সামাবাদীর! অধিকারসাযোর 
কথা বলেন। কিন্ত অর্থনৈতিক সাষা ছাড় অধিকারদামা সম্ভব নয়। ধনতান্ত্রিক সমাজ 
বাহস্থায় অর্থনৈতিক বৈষমা হেতু শ্রেণীবিরোধের শৃষ্ট। কিন্ত সমাজতান্ত্রিক আদর্শে রাই 
গ্রঠিত ছলে সমাজের বুক থেকে এই অর্থ নৈতিক বৈহমা সম্পূর্ণ বে বিলুপ্ত হবে। 

কিন্তু অর্থ নৈতিক সামা গানে ধনের সমবণ্টন নয় । সকল মানুষের প্রয়োজন, পেশা এবং 
কর্মশক্তি এক নয়। একজন কবি ব| দার্শনিক ও এককন বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজনকে এক 
করে দেখ! কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়। নুতরাং পেশ! জন্থুযায়ী তাদের প্রয়োজনের মধো পার্থকা 
বর্তমান এবং এক্ষেত্রে জোর করে কোন ধনসামা নিয়ে আল যানে বাক্তির আত্মবিকাশের পথে 
প্রতিবন্ধক হুঠি কর! । 


তাছাড়া, মানুষকে তার কর্মক্ষমতার ঘারাই নিজের অধিকারকে প্রতিঠা। করতে হবে। কিন্ত 
সব মানুষের কর্মক্ষমত! এক নয়, হুতরাং কর্মক্ষমতার সমত! বদি ন! থাকে, অধিকারের দমতার 
প্রশ্ন আসে কি ভাবে? হুতরাং অর্থ নৈতিক লামা বলতে বোঝা রর যে, প্রতিটি বাক্তিকে তার 
বিশেষ প্রয়োজন বা! অভাবগুলি মেটাবার কুযোগ দেওয়া। পূর্ণ ধনসাষা প্রতিষ্ঠা কর! কোন 
ষতেই বুকিসগত নয়। হাক্তির বাঞ্চিগত প্রয়োজনের দ্বরপ ও কর্মশক্তি অনুযায়ী তার 
অধিকারের কথ। শ্মরণ রেখে জনকল্যাণের আদর্শ হুযায়ী যে জর্থ নৈতিক বাবস্থ! কর! হয় তাই বার্থ 
অর্থ নৈতিক সাম্য। 


(8) আইনগত সাম্য 09651 184951165) £ এক অর্থ আইনের চোখে সসত1। গাইনের 
চোঁথে নকলে সমান হলেও, সমাজ-জীবনে মানুষে মান্থুষে বঙ্দি সসত। না থাকে, তাহলে আইনের 
চোখে সঘভার কোন অর্থ হয় ন1। সামাজিক বৈবধা দূরীচত ছলেই আইনের সামা গানতে 
পারে। 

(4) রাষনৈতিক সামা (9০18951 200081165) 8 রাগ্ুনৈতিক সামা অর্থে বোঝার 
রাটনৈতিক অধিকার ভোগের হত! । জাভি-ধর্নির্বিশেষে সকলকেই ছি রা্দৈতিক অধিকা? 
ভোগের, বেনন-_নির্বাচন, সরকারী চাকনিতে ঘোগদান ইত্যাদি অধিকার দেওয়! হয় থে 
এই সামা আসতে পান্সে। 


সামাজিক আদর্শ ২৫৭ 


(%) সামাজিক ও বাক্তিগত সামা (9০০151 ৪04 10681510081] 7] 058115 ): সমাজ 
দার্শশিকের দৃষ্টিতে সামাজিক ও ব্াক্তিগত সানাই দবচেয়ে গুরুতর, যেহেতু সমাজ-দার্শনিকের 
আদর্শ হল পামাঞজিক একা। স'মাজিক নামা থেকেই ব্যক্তিগত সাথ। উদ্ভুতহ্য়। সঘাক্গে গামর] 
মানুষের নঙ্গে মানুষের নানারকম পার্থকা প্রত্যক্ষ করি। বণ, শ্রেণী, জাতি, ধর্ম, নর্থ প্রভৃতির 
ভিত্তিতে মানুষের সঙ্গে মানুষের বৈষম্য সি করা হয়। এজাতীর বৈষষাকে দুরীহুভ করতে 
পারলেই সামাজিক সাম্য আসতে পারে। বখনই সামাজিক বৈষম্য দুরীভূত হবে, তখনই প্রতিটি 
মানুষ খায্সেপলদ্ধির এবং আজ্মবিকাশের সমান স্থযোগ লাত করবে 

মানুষের সঙ্গে মানুষের যভ প্রভেদ থাক ন| কেন, একই মানবতা সকলের মধো বগুমান । 
8/20721,856-র মতে “বিশ্বে আমাদের ঘে বিশেধ স্থান তার কারণ আমর! একই মানবতার 
অন্ততুক্ত এবং এর তুলনায় অঙ্ক সব বৈষদ্য নিতান্তই তুচ্ছ।”! মানুষের সঙ্গে মানুষের যে 
বৈষমা তার কতকঞ্চল যে অগ্ভার্ বৈষমোর তুগনার অধিকতর মৌলিক তা! অত্বীকার কর! 
চলে না। মান্থষের সঙ্গে মানুষের শ্রেনীগত, পদমর্ধদাগত ব! এত্বর্ঘগত, যে পার্থক্য তা নেহাতই 
তুঙ্ছ। জাতিগত পার্থক্যর উপরও তেমন গুরুত্ব আরোপ কর!বেতে পারে ন| বদি আমরা 
মানুষের কোর কথ! চিন্তা করি। ০/০/০-র ভাষায় কোন মানুষ সোনার, কোন মানুষ 
কপোর, আবার কোন মানুষ নিকৃষ্ট ধাতুর তৈরি | 4%$56040-ও মনে করতেন বে, কেউ 
ঘ্ভাবতঃ স্বাধীন, কেউ বা ক্রীতদাস। কিন্ত প্রতি যুগেই ধারা মানবতাবাদ প্রচার কয়েছেন 
তারা মানুষের সঙ্গে মানুষের এই বৈষমাকে কোন ম্বাকৃতি দেননি। মানবতার কথা চিন্তা করলেই 
মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করার, মানুষে মানুষে বৈষম্য হই করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। স্ৃতরাং 
সমতাই ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে। সব মানুষ সদান, মানুষে মানুষে কোন পার্থকা নেই--৪ ভাৰ মানুষকে 
ভাবতে শেখায়। এই মানবতার ভাব উপলদ্ধি করতে পারলেই সব ধৈষমা দুরীভৃত হবে। 


শ। ন্যাক্সস্পবলভ্ডা (75606) 8 


৷ সামাজিক আদর্শের আলোচনায় “ভারপরতা'র আলোচনা একাস্তই 
অপরিহার্য, যেহেতু গণতন্ত্রের আদর্শ “স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী” স্তায়পরতার 
উপরই প্রতিষ্ঠিত। স্থতরাং 'ন্ায়পরতা'র প্ররুত তাৎপর্য বিশ্লেষণের 
প্রয়োজন আছে। 
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ল.১৭ (৮ম) 


৫ সঙ্জগাজদর্শন 


ভ্ভারপরতা (09501০6) £ এ কথাটির নানারকম অর্থ করা হয়েছে। 
কেউ কেউ মনে করেন যে, ভ্তায়পরতা হুল শক্তিশালীর ক্ষমতা । প্লেটো 
€2/9:0) মনে করেন, ন্তায়পরতা হুল যার যা প্রাপ্য তাকে তাই দেওয়!। 
আইনের ক্ষেত্রে স্তায়পরতা হুল পক্ষপাতশুন্ততা । সমাজ-জীবনে যদি কোন 
ব্যক্তি মনে করে অপরে তার ন্বার্থ এবং অধিকারে হস্তক্ষেপ করছে, তাহলে 
আইনের ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ পক্ষপাতশুন্ত বিচারের ত্বার তার দাবীকে বিচার 
করে দেখেন এবং তাকে তার অধিকারে স্থপ্রতিষ্ঠিত করেন । 

স্তায়পরতার ভিত্তিতেই রাষ্ট্রের শাসকবর্গ রাষ্ট্র শাসন করেন । প্রশ্ন হল, 
রাষ্ট্রের শাসকবর্গের লক্ষ্য কি? রাষ্রের শাসকবর্থের লক্ষ্য হল ব্যক্তির আত্ম" 
বিকাশের উপযোগী পরিবেশ স্া্ট করা। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন দেখা দেয় 
ব্টনমূলক ও নংশোধন- (১) বাষ্টর স্থষ্টি করতে পারে এরূপ সবপ্রেষ্ঠ সামাজিক ব্যবস্থা 
যুলক ভায়পরতা কি? (২) বিভিন্ন পরিবঙনের মাঝেও এই ব্যবস্থাকে 
কি ভাবে রক্ষা করা যেতে পানে? (৩) এ সমাজ ব্যবস্থা ব্যাহত হলে তার 

ঃপ্রতিষ্ঠা কি ভাবে সম্ভব ? আযারিস্টটল (755£046)-এর মতে প্রথম 
প্রশ্নটির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বণ্টনমূলক ভ্তায়পরতা (01561500056 0050106) 
এবং দ্বিতীয়টি ও তৃতীয়টির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সংশোধনযূলক স্তায়পরতা 
(00121650056 )0৪01০6)। 

() বণ্টনমুলক ভ্ঞার়পরত (0150019050৩ 0৪6০৫) £ এই 
ধারণা অনুযায়ী প্রতিটি ব্যক্তিকে তার সামর্থ্য, মানসিক প্রবণতা এবং শিক্ষা 
অনুযায়ী কাজ করার স্বযোগ দেওয়া! হবে। প্ররুতপক্ষে রাষ্ট্রের সকল ব্যক্তিকে 
তার যোগ্যতা ও ক্ষমতান্রযায়ী নিজ নিজ স্থানে প্রতিষ্ঠিত কর] হয়ত সম্ভব নাও 
হতে পারে। কিন্ত গ্রতিটি ব্যক্তি যাতে তার নিক্জ নিজ স্থানে সামর্থ্যানতযারী 
প্রতিঠিত হুতে পারে, তার পথে যাবতীয় প্রতিবন্ধক রাষ্ট্র অপসারিত করার 
অন্ত সচেষ্ট হতে পারে। শিক্ষার সাহায্যে তার শক্তিকে বিকশিত করা 
এবং তার কাজের প্রতি অন্গরাগ সৃষ্টি কর! সম্ভব, যাতে প্রতিটি ব্যক্তি নি 
নিজ স্থানে আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্ত সচেষ্ট হয়। কাজ করার জন্ত যে 
লব উপকরণের প্রয়োজন ব্াষ্ট্রের উচিত সেগুলি সন্ববন্ধাহ কর] । 


সামাজিক আদর্শ ২৫৯ 


(£) লংশোধনমুলক ন্যায়পরত! (0০060055108) £ 
স্কার়পরতার ধেমন একট! সদর্থক দিক আছে তেমন তার একট। নঞ্র্থক দিকও 
আছে। যদিও রাষ্ট্রের পক্ষে ব্যক্তিকে তার নিজ নিজ কাজে প্রতিঠিত কর 
নস্ভব তবু নান। কারণে সেই ব্যবস্থা ব্যাহত হতে পারে । হয়ত ব্যক্তির তাদের 
নি নিজ কাঞ্জ মনোযোগ সফ্কারে নাও করতে পারে বা ব্যক্তিদের মধ্যে 
বিরোধিত। দেখ! দিতে পারে। হুর়ত কোন ব্যক্তি অপরের কাজে অবাঞ্থিত- 
ভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে বা কোন ব্যক্তি আকশ্মিক হুর্ঘটনায় আহত হতে 
পারে--এ সব কিছুই জনকল্যাণের আদর্শকে ব্যাহত করতে পারে। এ 
অবস্থায় উচিত একটি শক্তিশালী সংগঠন তৈরি করা, ঘষে সংগঠন এই সকল 
জনকল্যাণের আদর্শকে অব্যাহত রাখতে পারে। সংশোধনমূলক ন্তায়পরতা 
সম্পকরয় এমন কতকগুলি পার্বভৌম নীতি রচন1 কর! যেতে পারে, যেগুলি 

' সামাজিক নীতিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে । 


€। ০নমাজ্কভ্ডান্তিনক আকর্্ণ (5০018188600 10691) ৫ 


সমাজতন্ত্রবাদ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা আলোচন! করেছি । সমাজতন্ত্র 
বাদীরাও স্বাধীনত!, সাম্য এবং স্তায়পরায়ণতাকেই সমাছ্ধের আদর্শ বলে 
স্বীকার করেছেন, তবে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী একটু ভিন্ন । তীদের মতে গণতন্ত্র 
'পুজিবাদেররই ফঙ্গম্বরূপ। গণতন্ত্রের বহু ত্রুটি বা দোষ আছে। যেহেতু 
গণতন্ত্রের ভিত্তি দলীয় শাসন, সেহেতু বিভিন্ন ক্াজনৈতিক দল রাজনৈতিক 
ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার জন্য নানাপ্রকার ছল-চাতুরির আশ্রয় গ্রহণ করে। 
নির্বাচনে জয়ী হবার পূর্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যেসব জনকল্যাণমূলক 
আদর্শের কথ! প্রচার করে, ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার পর, তার! সেই 
আদর্শের কথ! বিশ্ব হয়। তাছাড়া, গণতান্ত্রিক আদর্শ পুঁজিবাদের দোষ ব 
কট থেকে মুক্ত নয়। আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থাকে সর্বপ্রকার শ্রেণীবিরোধ, ছুর্নাতি, 
শোষণ, নিগীড়ন থেকে অবস্থাই মুক্ত হতে হবে । সেকারণে সমাজতন্ত্বাদীদের 
মতে একমাজ্ সমাক্জতাঙ্জরিক আদর্শ ই ঘথার্থ সামাজিক আদর্শ । 


২৬০ সমাজদশন 


সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে গণতগ্ত্রেরে আদর্শ, মৈত্রী, স্বাধীনতা, সাম্য « 
স্তায়পরার়ণতা! একমাত্র সমাজতন্ত্রবাদী সমাঞজব্যবস্থার মাধ্যমেই প্রকাশিত হতে 
পারে। এই সমাজব্যবস্থায় মানুষ স্থথী ও উন্নত জীবনযাপন করতে পারে ' 
সমাজতন্ত্রবাদীর ব্যক্তি মালিকানা বা তত্বাবধানের পরিবর্তে ব্ানত্রীয় মালিকান! 
ও তত্বাবধানের পক্ষপাতী । সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে জমি ও মূলধনের মালিক 
হবে রাষ্ট্র, মুষ্টিমের পুঁজিপতি নয়। বাষ্রী যদি উৎপাদন ও ব্ন-ব্যবস্থ 
নিয়ন্ত্রিত করে তাহলে অসম বণ্টন-ব্যবস্থা, ধনী ও দরিত্ত্র অর্থাৎ পুঁজিপতি ও 
শ্রমিকশ্রেণীর বিরোধ এবং অর্থ নৈতিক দুরবস্থা, গ্রভৃতি দূরীভূত হুবে এবং সমান 
ষথার্থ জনকল্যাণমূলক আদর্শাুযায়ী পরিচালিত হবে। 


৬./ কম্ুুন্সিভ্ম্ম বা সমত্ভ্ঞাঙ্গশ্রাতে্র  আদতস্ল 
(€00102100010186 10681) £ 
কম্যুনিজম্‌ বা সমভোগবার্দের আদর্শ প্রচার করেন কার্ল মার্কল (£:%1 
1215) এবং তার বন্ধু ফ্রেডরিক এজেলস্‌ (7762620 7718615) | উভয়ের 
প্রচারিত এই রাজনৈতিক মতবাদই মার্কসীয় মতবাদ নামে পরিচিত । ১৮৪৮ 
সালে ০০007878556 74277£09540,"তে মার্কস এবং এঙ্গেলস্‌ কম্যুনিজমের মূল 
সুত্র প্রকাশ করেন। এই মৃলনথত্রগুলি সংক্ষেপে নীচে আলোচন! কর] হচ্ছে: 
(ক) ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা (71১6 109.:2718115010 1)061- 
01665090, ০£ 1)6500:5) £ |মার্কসবাদীদের মতে জড়ই চরম সত্তা; চেতন, 
অচেতন, মানসিক, লামাজিক সব কিছুই জডের ছার। নিয়ন্ত্রিত হয়। ভণ্ড 
থেকেই প্রাণ, মন, চেতন সব কিছুর উৎপত্তি। কোন অঙ্গৌকিক সত্তার 
অড়ই চরম সত্তা অস্তিত্ব নেই, ঈশ্বরের ধারণা অলীক কল্পন! মাবে' 
সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক মান্ুষের জীবনের 
সব রকম পরিবর্তনের মূলে রয়েছে মান্থষের জীবনের ষে জড়বাদী ভিত্তি তার 
। পরিবর্তন । মার্কসবাদধীদের মতে তাহল পণ্য-উৎপাঁদন পদ্ধতি, য! সামাজিক 
অগ্রগতি সংক্রান্ত বিধি বা নিয়মকান্থনকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং সামাজিক জীবনে 
বিবিধ পরিবর্তন সুচম1 কয়ে। 


সামাজিক আদর্শ ২৬১ 


মার্কসবাদাদের মতে অর্থণৈতিক উপাদানের দ্বারাই ইতিহাসের গতি 
নিয়ন্ত্রিত । কলা, ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান আইনকানুন এবং সব রকম সামাক্িক 
কলা, ধর্ম, সাহিত্য সংগঠন উত্পাদন ব্াবস্থার ফল। এই পণ্য-উৎপাদন রীতির 
লি নিত পরিবর্তন ঘটলেই সামাজিক পরিবর্তন দেখ! দেয়। কোন 
বাবস্থার ফল চিরস্তন ভাব বা আদর্শ সমাজ বা রাষ্টী জীবনকে গঠন 
বা পরিচালিত করে না। উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে যখন পুরাতন 
সামাজিক ব্যবস্থার সামগ্পন্য থাকে না, তখনই সমাজ-জীবনে বিপ্লব দেখা দেয়। 
দাস যুগ থেকে সামস্ত যুগ এবং সামস্ত যুগ থেকে ধনতাম্ত্িক যুগ__সমাজের এই 
যে রূপান্তর তার মুলে রয়েছে এই উৎপাদন রীতি সংক্রান্ত পরিবর্তন । 
ধনতান্ত্রিক সমাঁজ-ব্যবস্থার মধ্যে যে সব পরিবর্তন বর্তমানে স্থচিত হচ্ছে, 
'লগুলি তার ধ্বংল ডেকে আনবে এবং সমাজতন্ত্রবা্দের প্রতিষ্ঠা ঘটাবে । 


খ) শ্রেণী সংগ্রাম মতবাদ (70260:5 0£ 01838-5:05516) 2 
মার্কসবাদীদের মতে এ পর্যস্ত সমাজে যেসব উৎপাদন পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে 
সেগুলি সমাজে ছুটি প্রধান অর্থ নৈতিক শ্রেণীর (5০০10010010 01239) স্ষি 
করেছে। এই ছুই শ্রেণী হল শোধক শ্রেণী এবং শোধিত শ্রেমী। এই ছুই 
পি প্রেণী_:শোষক শ্রেণীর স্বার্থ সম্পূর্ণ বিপরীত, সে কারণে ছুই শ্রেণীর মধ্যে 
এবং শোষিত সংঘর্ধ অনিবার্ধ। এই শ্রেণী সংঘর্ষই সমাজের বূপাত্তর ঘটায়। 
এই সংঘর্ষের ফলে শোষিত শ্রেণী কর্তৃক শোষক শ্রেণী সম্পূর্ণভাবে পরাভূত হয় 
এবং নূতন উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তিতে একটি নতুন সমাজ-ব্যবস্থার আবিভাৰ 
ঘটে। বস্ততঃ, ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটেছে এই ভাবেই। 


(গ) উদ্বৃত্তমূলয মতবা (7060:5 0£ 501:0109 ৪106) £ 
মার্কসবাদীদের মতে কোন ভ্রব্যের মূল্য নির্ধারিত হওয়া! উচিত দ্রব্য-উৎপাদনেন্র 
উদ্বৃত্ত হূলা ধনিক-. অন্ত যে শ্রমব্যয় কর! হয় তার হবার, কিন্তু শ্রমিকরা ভ্রব্য 
£অণী আত্মলাৎ করে উৎপাদন করার জন্ত যে শ্রম ব্যয় করে, তার সম্পূর্ণ মজুরি 
লাভ করে না। দ্রব্যের বিক্রয় মুল্য এবং দ্রব্য উৎপাদনের জন্ত শ্রমিকর! 
যে মন্ুরি পায়, উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য তাকে উদ্বৃত্ত মুল্য (53:9188 
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ড৪156) বলে। এই উদ্বৃদ্ত মূল্য ভ্তায়তঃ শ্রমিকদের প্রাপ্য কিন্ত গু'জিপতিরা 
এই উদ্বৃত্ত মূল্য শ্রমিকদের প্রতারিত করে নিজেরাই হস্তগত করে। 

(ঘে) জামাজিক গণপবিপ্পব (5০০18] 26৮০1061019) £ এইভাবে 
উদবৃত্ত মূল্য ক্রমাগত আত্মসাৎ করার জন্ত পু'জিপতিদের ধন দিনের পর দিন 
উদ্বৃত মুলা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ধনবৃদ্ধি তাদের 
পুঁজিপতিদের হত্তগত পতনের কারণ হয়ে দীভাবে। উদ্বৃত্ত মূল্য পু'জিপতিদের 
হওয়ার কুফল করারত্ত হবার ফলে শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রয়ক্ষমতা 
হাস পাবে। এর ফলে ক্রয়শক্তির অতিরিক্ত পণ্য দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, 
আকম্মিকভাবে বস্তর মূল্য বা চাহিদা ত্রাস পাবে, উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে 
এবং বেকার অবস্থার স্ত্রি হবে। এর ফলে সাধারণের ছঃখ-ছুর্দশশা তীব্রতর 
হবে এবং পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের মনে তীব্র অসন্তোষের কৃষি হবে। 
এ ছাডাও মূলধন ও উৎপাদন সামগ্রীর একচেটিয়া! অধিকারী হওয়ার জন্ত স্য 
সংখ্যক ধনিক শ্রেণীর হাতে ধন সঞ্চিত হতে থাকবে এবং শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত 
শ্রমিকত্েমী সম্বন্ধ শ্রেণীর ছুঃখ-দারিত্র ক্রমাগত বাড়তে থাকবে । ফলে 
হয়ে গণবিগ্রবের মাধামে ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় স্পষ্টতই ছুটি শ্রেণীর আবিভাব 
টু ১৮ ও  ছটবে-_একদল ধনি পু'জিপতি, যার! প্রচুর বিত্ত ও শক্তির 
শক্তি কেড়ে নেবার জন্ভ অধিকারী এবং অপরদিকে একদল সর্বার] শ্রমিক শ্রেণী, 
০ যার! ছুঃখ-দারিজ্রের যন্ত্রণায় নিগীড়িত। এর অনিবার্ধ 
পরিণতি সামাজিক গণবিপ্রব। ক্ষুদ্র শ্রমিকঞ্জখেনী সঙ্ঘবন্ধ হয়ে গণবিপ্লবের মাধ্যমে 
ধনিক শ্রেণীর হাত থেকে অধিকার ও শক্তি কেড়ে নেবার জন্ত সচেষ্ট হবে। 

(৩) শ্রমিক শ্রেণীর বর্তৃত্ব ও একনায়কত্ব (10155969:8131 ০ £৫ 
2:016651286) £ পু'জিপতি শ্রেণী কঠিন প্রতিরোধ স্টি কর] সত্বেও গণ- 
শ্রমিক জেণী ধনিক- বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রহ্িকঞ্রেণী ধনিকশ্রেনীর হাত থেকে সমস্ত 
প্েীকে পরাভূত করে শক্তি ও অধিকার কেড়ে নিয়ে নিজেদের কর্তৃত্ব স্ুপ্রতিটিভ 
বা টস করবে। বিপ্লবের ফলকে স্থায়ী করার জন্ত শ্রমিকশ্রেণী সম 
করবে রকম ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবে, সমগ্র উৎপাদন 
সামস্রী নিজেদের করাত করবে এবং নিজেদের এফনাম়্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করে 
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তারই ভিতিভে রাষ্ট্রের পুনর্গঠন করবে। এতছ্দিন পর্যস্ত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল 
পুঁজিবাদীদের হাতে শ্রমিকদের শোষণ করার যন্স্বকূপ কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী 
ক্ষমত] করায়ত্ত করার পর পুঁজিপতিদের বিলোপসাধনের জন্ত এই রাষ্ট্রকে 
ব্যবহার করবে। 

(6) রাষ্ট্রের বিলোপলাধন (7776 অ$:6:178 ৪৪ ০৫ 00৩ 
5506৪) £ ধীরে ধীরে শ্রমিক কর্তৃক ও একনায়কত্ব মানুষের উপর মানুষের 
সকল রকম শোষণ সর্বপ্রকার শোষণ ব্যবস্থা রছিত করবে এবং সকল বকম 
বাবস্থা রহিত শ্রেণী বৈষম্যের বিলোপসাধন করবে । যখন শ্রেণী বৈষম্য 
সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয়ে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন রাষ্ট্রের আর 
কোন প্রয়োজন থাকবে না, রাষ্্রেরও বিলোপ ঘটবে । কাজেই শ্রমিক বিপ্লবের 
পর রাষ্ট্র বিলুপ্ত হবে। 

(ছ) প্রেণীহীন জমাজ-ব্যবস্থা (725 ০1558165$ $00160) £ 
শ্রমিক কর্তৃত্ব ও একনায়কত্ধের লক্ষ্য হল শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা কর1। 
্রেমীহীন সমাজ-বাবস্থা শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থার শোষকশ্রেণী ও শোষণ ব্যবস্থার 
প্রতিষ্ঠাই কম্ুনিজমের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটবে, সকল ব্যক্তিই সাধ্যমত উৎপাদনে 
৪ সহায়তা করবে । উৎপাদন সামগ্রীর উপর সকলের সমান 
অধিকার প্রতিঠিত হুবে। জীবিকার জন্ত প্রয়োজনীয় ভ্রব্যসামগ্রী সকলেরই 
লত্য হবে। এই শ্রেণীহীন সমাঁজ-ব্যবস্থাই কম্যুনিজমের স্বপ্ন | 

-নমাক্শাভিননা (021001809) £ 

অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন দিক 
থেকেই মার্কসবাদের ব1 কমু/নিজমের তীর সমালোচন! কর! হয়েছে । সংক্ষেপে 
এই সমালোচন। সম্পর্কে কিছু আলোচন] কর] হুচ্ছে ঃ 

(ক) ইতিহাসের জডবাদী ব্যাখ্যা একদেশদশর্খ মতবাদ। গিডিংস্‌, 
হবহাউস, গিনপ্বার্গ, সোরো'কিন গোল্ডেনউইসার প্রমুখ খ্যাতনাম। সমাজ 
ধানের জড়বাদী. বিজ্ঞানীদের মতে ইতিহাস কেবলমাত্র অর্থনৈতিক 

কারণের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় না, অর্থনৈতিক ছাড়াও 
রাজ! রাজনৈতিক, ধনসম্পর্কীয়, মনভ্তাত্বিক এবং আরও অন্থান্ত 
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উপাদানের প্রভাব দেশের ইতিহাসের উপর পতিত হয়। কাজেই ইতিহাসের 
জডবাদী ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ ও অসস্ভোবজনক । 

(খ) মার্কসীয় মতে শ্রমের পরিমাণই দ্রব্যের যৃল্য নির্ধারণ করে, কিন্ত 
্রমের পরিমাণ দ্রযোর তা সম্পূর্ণ সত্য নয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যোগান ও 
মুলা নির্ধারণ করে ন! চাহিদা, প্রতিযোগিতা ও অন্তান্ত বিষয় দ্রব্যের মূল্য 
নির্ধারণ করে। স্থতরাং উদ্বৃত্ত মৃঙ্য সম্পর্কে মার্কসীয় ব্যাখ্যা সন্তোষজনক 
নয়। 

(গ) শ্রেণী সংগ্রাম সম্পর্কে মার্কসীয় ব্যাখ্যাও সন্তোষজনক নয়। ধনতান্ত্রিক 
ব্যবস্থায় ধনিকশ্রেণী দ্রিনের পর দিন ধনী এবং শ্রমিকশ্রেণী দিনের পর দিন দরিদ্র 
হতে থাকবে, উভয়ের স্বার্থের মধ্যে কোন সামঞ্জন্ত সাধ্তি হবে ন।, ইতিহাস তা 
টিনা প্রমাণ করে না। প্রায় সব ধনতান্ত্রিক দেশেই শ্রমিক 
হার্কসীর় ব্যাখা! শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত 
ইাতছাসের দ্বা হয়েছে । তাছাভা, ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে মার্কসের মতে 
প্রমাণিত হয় না ্ 

পুঁজিবাদী শ্রেণীই কলকারখানার একমাক্স মালিক, একথা 
ঠিক নয়। বর্তমান যুগে দেখা যায়, সাধারণ ব্যক্তিও কলকারখানার মালিক বা 
বড বড শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অংশীদার । কলকারখানা পরিচালনার ব্যাপারে এবং 
লভ্যাংশ বণ্টনের ব্যাপারেও শ্রমিকদের অংশীদার করা হচ্ছে। 


(ঘ) কম্যুনিজম ব্যক্তি-স্বাধীনতা। ও ব্যক্তি-শ্বাতন্ত্র ্বীকার করে না। যে 
সামাজিক আদর্শ মানুষের ব্যজি-স্বাধীনতাকে মর্যাদ1! দান করে না, সে আদর্শ 
সাধারণের সমর্থন লাভ করতে পারে ন]। 


(৬) ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মার্কস বলেছেন যে 
শিল্পের দিকে যেসৰ দেশ খুব বেনী অগ্রসর সেসব দেশগুলিতে, শিল্পের দিক 
থেকে অনগ্রসর দেশের তুলনায় সামাজিক বিষল্লব খুব তাড়াতাড়ি দেখা দেবে। 
কিন্তু মার্কসের এই ভবিস্তৎবাণী সত্য প্রমাপিত হয় নি। আমেরিকা, ব্রিটেন, 
ক্রান্গ গ্রভৃতি দেশসমূহ শিল্পের দিক থেকে অগ্রসর । এই লব দেশে মার্কসের 
কথামত বিল্লব এখনও দেখা দেয় নি। 


সমাজদর্শন ২৬৫ 


(চ) শ্রষিক শ্রেণীর একনায়কণহ প্রতিষ্ঠিত হবার পর রাষ্ট্র সমস্ত ক্ষমত] হস্তগত 
করবে এবং তারপর রাষ্ট্রের বিলোপ সাধিত হবে, ইতিহাসের খারা এ সত্য 
প্রমাণিত হয়নি। সোভিয়েট রাশিয়াতে রা সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ত 
করেছে কিন্তু রাষ্ট্রের বিলোপের কোন সম্ভাবশ] দেখা যাচ্ছে না। বস্বতঃ, 
মার্বসবাদীদের শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা নিছক কাল্পনিক বস্ত বলেই মনে হয়। 

(ছ) কম্যনিজম ধর্ম, নৈতিকত1, ঞ্ুব আদর্শ প্রভৃতিতে বিশ্বাসী নয়, এ 
সবই তাদের মতে উৎপাদন রীতির ফলম্বরূপ, পু'জিবাদীদের হ্থার্থসিদ্ধির কৌশল 
মাত্--এজাতীয় মতবাদ সাধারণ মানুষের সমর্থন লাভ করে না। তাছাড়া, 
কম্যুশিজম হিংসা ও সশস্ত্র উপায়ের মাধ্যমেই আদর্শপাভের কথা বলে থাকে। 
অনেকে এই পদ্ধতিকে মানবতার আদর্শের বিরোধী বলে ধারণা করেন। 

কমুযুনিজমের মুল্য (৬৪106 ০0£ 0:01010010150) 85 ৪. 0116169] 
10681) ১ পুঁজিবাদ ও ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ফ্োষ-ক্রটিগুলির দিকে 
কম্যুনিজম নিপুপতার সঙ্গেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছে । যে-কোন আদর্শ 
সমাজ-ব্যবস্থার যে সকল রকম শোষণ থেকে মুক্ত থাক! দরকার, কম্যনিজমের 
এই আদর্শ সকলেরই আদর্শ লাভ করেছে । বস্ততঃ, প্রতিটি ব্যক্তিকে তার 
প্রয়োজনীয় জীবিক! নির্বাহের অন্ত দ্রবাসামগ্রী দেওয়ার কথা বলে, ধনের 
সমব্টনের কথা উল্লেখ করে, ব্যক্তিম্বার্থের উধ্র্বে জনকল্যাণের আদর্শকে তুলে 
ধরে এবং সামাজিক ন্তায়পরতার (90181 1050০6) আদর্শকে যথোচিত 
মর্ধাদা দিয়ে কম্যনিজম সমাজতন্ত্বাদের মূলনীতিগুলিকে জনপ্রিয় করে তুলতে 
সক্ষম হয়েছে । সে কারণে বর্তমান যুগে গ্রতিটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রই সমাজ- 
তত্ত্রবাদের মূল আদর্শকে বাস্তবে বপায়িত করার জন্য সচেষ্ট । 


সমাজতন্ত্রবা্দ এবং কম্ুযুনিজম (5০০181150) 8190 01000013150) 


অনেকে সমাঅতন্ত্রবাদ এবং কম্মানিজমকে সমার্থক বলে ধারণা করেন। কিন্ত বস্ততঃ ত1 
নয়। কম্যুমিজমেয় মতে শ্রমিকশ্রেণী মালিক শ্রেণীর হাত থেকে সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই পুরোপুরি কম্মানিজমের আদর্শ প্রতিতিত কর! সম্ভব হবে না। এ আদর্শে পৌঁছতে হলে 
সমাজকে একটি মধ্যবর্তী জবন্থ; ব! স্তরের মধ্য দিয়ে অগ্রাদর হতে হবে। এই মধাধ্তী সমাঅবাবস্থাই 
সমাজতন্ত্রবাদ । অর্থাৎ ধনত্তাস্ত্রিক এবং সমভোগবাদী সমাজয্বন্থার অন্তবতাঁ অবস্থা! হল সমাজ- 


২৬৬ সমাজদর্শন 


তাস্ত্রিক লমাজ-বাবস্থ1!। বস্ততঃ, এই স্বরকে মার্কস কমুনিজযের প্রথম স্তর এবং কম[মিজমকে 
উচ্চতর স্তর বলে উল্লেখ করেছেন। 

সমাজতান্ত্রিক স্তরে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব খাকবে এবং উৎপাদন-সামগ্রীর টনের নীতি হবে-- 
প্রতিট বাক্তির সামর্থা অনুযায়ী নয়, প্রতি বাক্তির কর্ম অনুযায়ী। কমুনিজমের স্তরে রা 
বিলোপ সাধিত হবে এবং বণ্টনের নীতি হবে -প্প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী নয়, প্রত্যেকের 
প্রয়োজন অনুযায়ী।” কমাধিজম বিশ্বাস করে বে সমাজতান্ত্রিক সুরে সমাজের উৎপাদন শক্তিকে 
এমনভাবে বর্ধিত করা সম্ভব হযে যে সকলকেই প্রয়োজনমত প্রয্মোজনীয় দ্রবা-সামগ্রী দেওয়! সম্ভব 
হৰে। বন্ততঃ, কমু নিমের আদর্শে উপনীত হওয়ার জন্ত ব! কিছু প্রয়োজন সমাজ তান্ত্রিক অবস্থায় 
সেগুলি সাধিত হবে। রাশিক়্ার সোতিয়েট রা এখন সমাজতন্ত্রযাদী রাষ্রী। সোভিয়েট রাশিয়। 
কম্যুনিজমের স্তরে এখনও উপনীত হরনি। 


এ। ০ক্গন্ন সামসাভ্িক আছদম্শডি প্রহণতোগ্্য? 
(1,100 70681 ৪7০০৭] 0০ ৪০০০০৮০এ ?) £ 


আমরা! পূর্বে অভিজাততান্ত্রিক আদর্শ, গণতাস্ত্রিক আদর্শ, সমাজতন্ত্রবা্দী ও 
সমভোগবাদের আদর্শ প্রভৃতি গ্রধান প্রধান আদর্শগুলির আলোচন! করেছি ।! 
প্রশ্ন হল, কোন্‌ আদর্শটি সমাজের আদর্শ হওয়া উচিত? পূর্বোক্ত আদর্শগুলির 
প্রতিটিরই প্লোষপগুণ বর্তমান ।* তাছলেও গণতান্ত্রিক আদর্শের সাম্য, মৈত্রী ও 
স্বাধীনতার বাণীকে উপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত নয়। 

আমাদের মতে, সাম্য, মৈত্রী, শ্বাধীনত] ও ন্তায়পরতা সমাজের আদর্শ 
হওয়। উচিত। যেকোন সমাজ বারুষ্ট্রী এই আদর্শকে সামনে রেখে যি তার 
গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করে তাহলেই সামাজিক একা ও জনকল্যাণের আদর্শটিকে 
লাভ করতে পারবে। কিন্ত যদিও আমর! গণতান্ত্রিক আদর্শকে মোটামুটি 
সমর্থন করছি, তবু অন্য আদর্শের সদ্গুণগুলি এ আদর্শের মধ্যে সমন্বিত হওয়াই 
যুক্তিযুক্ত। অভিজাততান্ত্রিক আদর্শ ব্যক্তির উন্নতি ও দক্ষতার উপর গুরু 
আরোপ করে। সমাজতঙ্ববাদীর! ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ফলম্বরূপ যে 
অকল্যাণ তাকে দূর করতে চায়। সাম্য, মৈত্রী, খ্বাধীনতা ও ভ্টারপরতাই 

1, চতুর্থ অধ্যায়ের ৬ (খ, জনুচ্ছেধে সসাঞতন্বাদ এবং অষ্টঘ অধ্যায়ের ১০ গে) অনুচ্ছেদে 


রা সম্পর্কে মার্কলীয় মতবাদ জষ্টব্য। 
৪, সমাজতন্্রবাদের গুণ ও দোষ ৭৩ ও ৭৪ পৃষ্ঠার আলোচিত হয়েছে। 


সামাজিক আদর্শ ২৬৭ 


যদি সমাঙ্ছের আদর্শ হয তাহলে সেই আদর্শে গঠিত সমাজে ব্যক্তির উন্নতির 
দিকে যেমন লক্ষ্য রাখা হবে এবং তার দক্ষতাকে উপযুক্ত মর্ধাদা দেওয়া! হবে, 
তেমনি ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় শোষণের যে মর্মাস্তিক রূপ পরিলক্ষিত হয় 
তাও দূরীভূত হবে। বস্ততঃ, কোন সমাজ বা! রাষ্ট্র ষদি গণতান্ত্রিক আদর্শের 
বাইরের রূপটুকুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে গণতান্ত্রিক আদর্শের অস্তনিহিত 
দ্বরূপের তাৎপর্যটুকু উপলব্ধির জন্ট সচেষ্ট হুয় তাহলে সমাজ বা রাষ্ট্র জনকল্যাণের 
আদর্শটিকে বথার্থভাবে জাভ করতে সক্ষম হবে এবং ঘে সামাজিক 
এঁক্য সমাজ দার্শনিকের লক্ষ্য সেই লক্ষ্যে পৌছতে সমর্থ হবে। যথা, 
গণতান্ত্রিক আদর্শে গণতন্ত্রের নীতি ও সমাজতন্ত্বাদের নীতির এক হ্থযম সমস্থয়ই 
সাধিত হবে এবং এ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত সমাজ-ব্যবস্থা সর্বপ্রকার শোষণ, বিরোধ 
ও নিপীডনমুক্ত হয়ে একটি যথার্থ জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানরূপেই স্বীকৃতিলাভ 
করবে। বস্তঃ, ধার! সমাজতন্ত্রবাদী গণতস্ত্রেরে কথ! প্রচার করেন তারা 
সমাজতন্ত্রবাদী নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের কথাই বলে থাকেন। 


সংশ্ষিগুসান্র 


১। সমাজের পরিব্তন আকনম্মিক এবং উদ্দেশ্থাহীন নয়। সমাজের পরিবন্র বিভিম় ভর 
আছে এবং এদের মধো যোগনুত্র আছে। 

২। আদর্শ ছাড়া ব্যক্তিও সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয়। জভিজাততাস্ত্রিক সমাজ-আদর্শের 
মতে অভিজন বা অভিজাত বংশীয় ব্যক্তিদের শাসনই সমাজের পক্ষে ঙ্গজজনক এবং এর জন্ত 
প্রয়োজন ব্যক্তিগত উন্নতি ও ব্যক্তিগত দক্ষত।। একমাত্র হ্বাধীন মানুষ স্বাধীন কাধাবলীর মারফত 
উন্নাত ও দক্ষত। জর্জন করতে পারে। বিস্ত অভিজাত তন্ত্রে সাধারণ ব্াক্তর ইচ্ছার কোনগ্থান 
নেই এবং শাসকের! ক্ষমতার অপব্ব্থার করলে তার কোন প্রাতিকার নেই। এছাড়া! অভিজাততন্ 
রঙ্গণঙীল। পর একটি সমাজ আদর্শ হচ্ছে গণতান্ত্রিক আদর্শ এবং এর জক্ষা হচ্ছে 'জনগণের 
দ্বারা, জনগণের জঙ্জ, জনগণের শাসন।' এ আদর্শের অন্থবিধ। হচ্ছে এতে সংখ্যার উপর গুরুত্ব 
দেওয়! হয় এবং সংখ্যাথিকোর সহায়তার দলীয় দ্থার্থপুষ্ট অৰর্মণা শাসবের! রানীর ক্ষমতা দখল 

করতে পারে। 

ও। গণতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তি হল হ্বাধীনতা, সামা, মৈত্রী ও ভায়কোধ। সামাজিক 
স্বাধীনত ব্যক্তির অবাধ হেচ্ছাচার্িতা নয়। এ হল সমাজ নিষ্নাজতত নিয়মনিষ্ঠ বাবার বাঁ 


২৬৮ সমাজদর্শন 


অপরের অধিকার লঙ্ঘন করে না। ধৈআী হগ মানুষে মানু য স্রাতৃন্ববোধ, ধ! ছাড়া নঘষ্টদ্ত 
শখলাভ হয় না। সামা মানে সমাজে লকলের সমান হুযোগ-হৃবিধা লাত। সামাজিক সানাই 
অন্তপ্রকার সামোর ভিত্তি। 

৪। স্তার়পরত| ছুভাধে বিচার করা বায়; যধ।--(ক) বন্টবমূলক ভ।য়পরতা যার অর্থ নমাক্গের 
প্রতোক বাক্তিকে তার সামর্ধা, মানপিক প্রবণতা ও শিক্ষা জনুঘাধী কাজ করার হুযোগদেওয় এবং 
খে) সংশোধনমূলক ন্যায়পরতা বার অর্থ এমন কতকপ্ল্লি সার্বভৌধ নীতির রচন| বেগ্তণ্ল লামাজিক 
নীতিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে এবং এমন এক শ-্রণালী সংগঠন তৈরি ঘা অকগ্যাণমূলক অবস্থা 
ও কাজের বিকদ্ধে উপযুক্ত বাবস্থ! গ্রহণ করতে পারে। 

& | সমাজতন্ত্রবাদও শ্বাধীনতা, সামা ও ন্যায়পরার়ণতাকে সঘাঞ্জের আদর্শ বলে মনে করে। 
এজন্ বাক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে দেশের জমি ও মুলধনের রাদীয়করণ প্রয়োগ্গন। পু'জিবাদের 
জাখিপভোর জন্ত গণতত্তরে এ সম্ভব নয়। কাজেই সমাঞ্জে সমাঞ্জতগ্রবাদের প্রতিষ্ঠা 
দরকার । 

৬। কম্[নিজম ব! সমভোগবাদের আদর্শ প্রচার করেন কার্ল মার্কস ও ফ্রেডায়িক এঙ্গেলস্‌ 
কমমানিজমের মূলহত্রগ্ুলি ছল (১) ইতিহাসের জডবাদী ব্যাখা, (২) শ্রেশীসংগ্রাম মতবাদ, 
€৩) উদ্‌বৃন্তমূলা মতবাদ, ৫৪) সামাজিক গণবিদব, (৫) শ্রমিক শ্রেণীর কর্তৃত্ব ও একনায়কত্ব, (৬) রাষ্ট্রের 
বিলোপসাধন, (৭) শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থ!। নমলোচনায় বলা চলে, ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা 
একদেশদরাঁ মতবাদ। শ্রমের পরিমাপ দ্বোর মুলা নির্ধারণ করে না। জোদীসংগ্রাম সম্পর্কে 
মার্কসীয় ব্যাখ্যাও সন্তোষজনক নয়। কমানিজমে ব্যক্তি ন্বানীনতা| অন্বীকৃত। যে-সব দেশ শিল্পের 
দিক থেকে অগ্রদর সে সব দেশে খুব শীঘ্র গণবিগ্লধ দেখা! দেবে -_মার্কসের এই ভবিষ্তদবাণী সা 
প্রমাণিত হয়নি। কমানিজমের আদর্শ মানবতার আদর্শের বিরোধী। কমুনিজমের মূলা-- 
পু'জিবাদ ও ধনতাস্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার দোবক্রট কমুানিজম জগতের কাছে তুলে ধরেছে, সামাজিক 
স্ায়পরতার অ'দর্শকে যখোচিত মর্যাদা দিয়েছে। 

সঙাজতস্ত্রবাদ এবং কমানিজম এক নয়। ধনতাস্ত্রিক সমাজ-বাংন্! এবং কম্ুনিগম--&ই 
উভয়ের মধাবাঁ স্তর ছল সমাজতন্ত্রবাদ। 

৭। গণতান্ত্রিক আদর্শ বদি সামা, মৈত্রী, খ্বাধীনতা ও ন্যায়পরভার় আদর্শকে বখার্থাবে রক্ষা 
করতে পারে তবে একেই বধার্থ সামাজিক আদর্শ বলে গ্রহণ করা যায়। 


শ্রয়োদশ অধ্যায় 


যুখমনোভাব 
(70610 92170177617) 


৯। স্ম্যাক্ত-ভীীম্রনে মুখের স্বান। (0756 760. 10 
৩০০1৪] [.666) £ 


সমাজের মধ্যে আমর! দ্ব জাতীয় গোঠী দেখি । কতকগুলি গোঠী 
মোটামুটি স্থায়ী, আর কতকগুলি সাময়িকভাবে উদ্ভৃত হুয়। সমাজ, সংঘ, 
মমিতি, প্রতিষ্ঠান এগুলি কম-বেশী স্থায়ী । কিন্তু জনসাধারণ (0110), 
জনতা (0:০৭) ব1 শ্রোতৃমগ্ডলী (/১0৫61১০2) হুল অস্থাযী জনসমষ্টি। 
কিন্ত যেহেতু সামাজিক এঁক্য,আদর্শ ও মূল্য মাজ-দার্শনিকের আলোচ্য বিবয়বস্ত, 
সেহেতু এসব অস্থায়ী জনদমষ্টি, দল বা গোগীও সমাজ-দার্শনিকের আলোচ্য 
বিষয়বস্তুর অস্তর্গত। যদিও ক্ষণভঙ্কুরতা এসব গোীর অন্ততম বৈশিষ্টা তবু 
এনব দল বা গোষ্ঠী মান্গষের মনের মনোভাব, আশ।-আকাজ্ষ। ও উদ্দেশ্্রকে 
বিচিন্রভাৰে প্রকাশ করে । 

আমর! ইতিপূর্বে দেখেছি যে, সংঘবদ্ধত1 মানুষের শ্বাভাবিক বেশিষ্ট্য; 
মান্য নিঃসঙ্গ একক জীবন যাপন করতে চায় না। এই সংঘবদ্ধতার ফলেই 
মমাঁজ গভে ওঠে, স্থায়ী সামাজিক সংগঠনের উদ্ভব হয়। আবার এই 
সংঘবদ্ধতার প্রেরণায় অনেক সময় ছোট-বড নান। দলের সৃষ্টি হয়, যেগুলি 
স্থায়ী সামাজিক সংগঠন নয়। যৃথও এক্প অন্ততম সামাজিক গোষ্ী। 

২। স্ভু ৩9 ভ্ুম্ভ্ডান্র সন্ধ্যে প্রতিক (03150001100 
১৪৮ 660 1610 8100 ০০০7৫) £ 

এক দলগত মনোভাব থেকে যুথের স্থষ্টি হয়। এই মনোভাবকে যৃথ 
মনোভাব বল হয়। এ মনোভাব হচ্ছে সংঘবদ্ধ বা সমাজবদ্ধ হওয়ার সহজ 


২৭৪ সমাজদর্শন 


ও স্বাভাবিক প্রেরণা । যুধ-মনোভাবের যথার্থ প্রকাশ পশুদের মধ্যে। 
মানব সমাজেও এর প্রকাশ দেখা যায়। মানুষের মধ্যে চিস্তাবিহীনভাবে 
সামাজিক সংস্কার বা প্রথা অন্থলরণ করান প্রেরণাই যৃখ-মনোভাবের অবদান । 
“পাছে লোকে কিছু বলে'_-এই ভেবে আমরা অনেক সময় সামাজিক জীবন- 
ষাত্রার সঙ্গে তাল রেখে চলতে চাই, যুক্তিতর্কের বিশেধ ধার তখন ধারি ন]। 
সংঘবদ্ধ কয়ে থাকার প্রেরণাই যুখ-মনোভাবের প্রধান বিষয় । অনেকে যুখ এবং 
জনতাকে এক বলে মনে করেন। কিন্তু যুখ ও জনতাভিন্ন। কোন কোন 

পশুর ক্ষেত্রে যুথ-জীবনই স্থায্ী জীবনযাত্রার রূপ । বর্তমানে 
যুখ ও জনতার পার্থক! আমরা পশ্চিমবঙ্গে বহু উদ্দেশ্তহীন উদ্বান্তদের বসবাসকে 
অনেকটা যৃথ-জীবন বলে অভিক্ধিত করতে পারি। যৃথের মনোভাব জনতার 
তুলনায় অধিকতর স্থায়ী মনোভাব। জনতার স্থায়িত্ব খুবই স্বল্ল। বস্ততঃ 
জনতা কোন স্থায়ী সংগঠন বা! গোঠী নয়। জনতা যেমন হঠাৎ গজিয়ে ওঠে, 
তেমনি আবার হঠাৎ মিলিয়ে যায়। ম্যাকাইভার ও পেইভ (7420161277৫ 
7286) বলেন, "জনত! বলতে বুঝব কোন একটি সামাজিক সংগঠনের মাঝে 
অসংগঠিত জঅনসমহ্টি।৮% পথের উপর দাড়িয়ে যে জনসমহি কোন দুর্ঘটন। 
প্রত্যক্ষ করে বা হঠাৎ বিপদের আশঙ্কায় যে জনসমষ্টি প্রাণভয়ে দৌড়তে 
থাকে বা যে জনসমষ্টি কোন বাডীতে আগ্তন লাগতে দেখে সে আগুন 
নেভাবার জন্ত ব্যবস্থা করতে থাকে--এনমব জনসমষ্টি হুল বিভিন্ন ধরনের 
জনত1। যে কোন জনসমট্টিই অবশ্য জনতা নয়) একই পার্কে যদি অনেক 
লোক একসজে বসে থাকে তাহলে তাকে জনতা বল। চলে না । তাকে কেবলমার 
লোক সমাগম বা জনসমটি বলে। আবার জনতা যখন সময় সময় উচ্চৃত্খল হয়ে 
পড়ে, আইন-কানুন লঙ্ঘন করে সমাজের অফল্যাণকর কাজ করে তখন 
এই জনতা শ্বাভাবিক জনতা নয, একে বলা যেতে পারে উচ্চৃখখল 
জনত্। (00০৮)। 


2, “ভাত 8০910 21006786506 606 ০:0৭ 88 ছে 00012801588 £:০00108 
5699871086 16010 ৪ 2৪660 01 80918] ০07080018861000, ০ 
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জনসমষ্টি, জনতা এবং উচ্ছৃঙ্খল জনতা, এ সবের মধ্যে কোন ধরাবীধ! 
প্রভেদ নেই। কোন একটি বাগানে বেশকিছু লোক আপন ধনে বসে 
আছে। এ জনতা নয়, এ হুপ বিচ্ছিন্ন জনসমষ্টি (/১£8:০£৪16) মাত্র । 
জনতা ও জনসমষ্ইি এবং সেই সময় কোন জনপ্রিয় নেতা তাদের উদ্দেশ করে 
উদ্ু্খল জণতা বক্তৃতা করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে এই জনসমষ্টি একজে 
সমবেত হল। তখন এ হয়ে উঠল জনতা (0:০জণ)। নেতা বক্তৃতার 
মাধ্যমে তাদের উত্তেজিত করে তুললেন এবং আইন ভঙ্গ করার নির্দেশ দিলেন । 
জনত। নেতার আদেশ মেনে নিল, সঙ্গে সঙ্গে জনতা! হয়ে উঠল উচ্ছৃঙ্খল 
জনত1 (000)। 


0৮১৪৫ জনতার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন £ 

(ক) সংকীর্ণ দৃরিতঙ্গী (৪০ 05819০৮)$ জনতা! বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে 
কাজ করে না বা বু বিষয়ে একত্রে মনঃসংধোগ করতে পারে না। জনত| শৃহ্ধলাবন্ধ 
হয়ে কাজ করতেও অক্ষম এবং বিচার-বুদ্ধির ছারা চালিত না হয়ে সাময়িক উত্তেজনার দ্বারাই 
চালিত হয়। 

(খ) বদ্ধমূল ধারণা! (95:919660০য 01 18959) ₹ জনত| যে বিষক়টিকে মনে স্থান দেয় 
তাকে কিছুতেই সহজে পরিত্যাগ করতে চায় নী । সেই ধারণার সমর্থনে যেসব বিষয় উপস্থাপিত 
হয় সেগুলিকে জনতা! গ্রহণ করে এবং অন্তান্ত বিষয় খুব যুভিসংগত হলেও তাকে গ্রহণ করতে চায় 
না। সে কারণে বিপথগামী জনতাকে ঠিক পথে চালিত কর! কঠিন। 

(গ) নিয় মানসিক স্তর (0০৭ 16065118561) জনতার চিত্ত! বা ধারণা খুব ব্যাপক 
এবং গভীর নয়, বরং খুবই সংকীর্ণ ও নিক্নস্তরের। জনত| স্থির বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে 
কাজ করে না। সে কারণে তার চিন্তা! খুবই অন্তঃনারশুণ্ড। 

(ত) জাবেগপ্রবণ (00061008118 138696)$ জনতা আবেগের ঘারাই পরিচালিত 
হয় এবং এই আবেগ সংক্রামক রোগের মতে। জনতার অন্তভূ্ বাকিদের মধ্যে অল্প সময়ের ভিতর 
ছড়িয়ে পড়ে। 

(৪) জনতা দারিত্বজ্ঞানশৃন্ত (19 1,08৪ ০1 608 95088 ০? চ3980081811185) £ যেহেতু 
সমহ্িগত দারিত্বের কেন নির্ণয় করা কঠিন দেছেতু জনতার মধো কারও বাক্তিগতভাবে কোন 
দায়িত্ববোধ দেখ। দের না, এর ফলে জনতার নাক্িত্ববোধ বলে বিশেষ কিছু থাকে না। সময় সময় 
জন ত| এমন রাস্ি্বশৃন্ত আচরণ করে যে তালমন্ত সমাজের পক্ষে কলংকের কারণ হয়ে দীড়ায়। 
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২৭২ সমাজদর্শন 


অবন্তী সময় সময় জনতা সহানুভূতি ও সমবেদনাবোধে উতন্ধ হয়ে জনকল্যাণযূলক 
কারও করে। বস্ততঃ জনত! কোন স্থায়ী সংগঠন নয় বলে এর সংগঠনমুগক কাজ করার 
ক্ষমত! একান্তই সীমাবন্ধ। তবু সঘাঞ্জ-জীবনে জনতার যে একট! নিঙ্গত্ব ভূমিকা আছে ত' 


জন্বীকার করার কোন কারণ নেই। 


২০। ্ুশর-সত্মোজ্ঞান্েল হব্ (01081:506228608 ০৫ 
চ720 96210006186) £ 


পশ্ু-সমাজের দলীয় অনুভূতি পণ্তর সংঘবদ্ধত প্রবৃত্তিরই প্রকাশ 
মাস্ুযের সমাজে এই দলগত অন্ভূতি যুখ-মনোভাবের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় 
যুধ-মনোভাব হুল অন্ুকরণজাত সংসক্তি যা মান্থষের কোন একটি দলের 
সংস্কার, বিশ্বাদ এবং জীবনধারাকে অন্ধের মতো! যেনে চলার মারফত প্রকাশিত 
হয়।ঃ এই যুখ-মনোভাব মান্ষকে নিজের দলকে অনুসরণ করার জন্য প্রবৃত 
করে এবং দলের ক্ীতিনীতি ও নিয়ম-ভঙ্গকারী ব্যক্তিকে বিতাডিত করতে 
প্রেরণা দেয়। যৃথ-মনোভাব দলের বীতিনীতিকেই বড করে দেখে। সেই 
ক্বীতিনীতি ন্তায় কি অন্তায় তাবিচার করে দেখে না। এজন্ত যে সব ব্যক্তি 
স্বাধীনচেতা, অনেক সমস্ত তার! সমাজ থেকে বিতাড়িত হয় । দলের সংহতি 
বা এঁক্য বজায় রাখতে হলে তাকে দলের সঙ্গে সংগতি বজায় রেখে 
চলতে হবে। চলিত প্রথাকে বিচার না করেই মেনে নেওয়া যৃথ 
মনোভাবের স্বরূপ। 

এই যুখ-মনোভাবের আত্মপ্রকাশ নানাভাবে ঘটতে পারে। অনেক সময় 
এ মনোভাব কোন কৃত্মিম নতৃনত্বকেও অন্থসরণ করে, অবশ্থ যদি সেট! দল 
বা! সমাজ গ্রহণ করে। 

এই যুখ-মনোঁভাব অনেক সময় বু বিস্তৃত আবেগের মাধ্যমে জত্মগ্রকা* 
করে এবং সংক্রামক ব্যাধির মতো সমস্ত দলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। 

ম্যাকৃডুগাল (14670০%4211)-এর মতে প্রাচীনকালে সমাজের ক্রমোরতির 
ব্যাপারে এই বুখ-যনোভাব এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিল। 
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যুখ-মনোভাব ২৭৬ 


উন্নত সভ্য সমাজে এই যৃথ-মনোভাবের গুরুত্ব উল্লেখযোগ্যভা বে “কমে যাচ্ছে। 
সামাজিক গোঠী সংগঠনের মূলে এই যৃধ-মনোভাব বিশেষ করে কার্ধকরী হয় 
এবং সমাজ যতই উন্নত হোক না কেন, সামাজিক গোঠী সংগঠনের জন্ঠ এই 
যুখ-মনোভাব মান্থষের মধ্যে কিছু না কিছু মাত্রায় থেকে যায় । গোষ্ঠী চেতনা 
থেকেই স্কুল, কলেজ, গীর্জা, দল প্রভৃতির উদ্ভব। ব্যক্তি যখন পরম্পরের থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন সে অস্থান্ছন্ছয বোঁধ করে এবং যখন যুখের সঙ্গে সংযুক্ত 
হয় তথন সে নিজেকে স্থখী মনে করে |] 


গিন্সবার্গ (0:2%5624)-এর মতে সমাঙ্গের মধ্যে যে নৈতিক এবং 
ধর্মবিশ্বাস দেখা যায় তার উদ্ভব যুধ-মনোভাৰ থেকেই। কোন একটি সামাজিক 
গোষ্ঠীর অস্ততুক্তি সভ্যদের মধ্যে স্বার্থের যে অভিন্নতা দেখা যায় তার মূলে 
ব্যক্তির যুখ-মনোভাব। এই যুখ-মনোভাবই বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে 
সহযোগিতার মনোভাব স্থপ্টি করে। এই যুখ-মনোভাব থেকেই সামাঞ্জিক 
মনোভাবের স্থষ্টি হয়। 


ম্যকাইভার ও পেইজ (11201/27 2%2 72486) যুখ-মনোভাবের সঙ্গে 
'অন্থরূপ স্বার্থ (151০ 115067680 ও «সাধারণ স্থার্থ” (0০0231002 
[10608)9-এর সম্পর্ক নিয়ে আলোচন। করেছেন । 


যুখ-মনোভাব অনেক ক্ষেত্রে অনুরূপ স্বার্থকে অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশ 
করে। এসব ক্ষেত্রে যুখ-মনোভাব আত্মকোন্দ্রিক ভয়, আশা, লাভালাভের 
ধারণা থেকে উদ্ভুত হুয়। ব্যক্তিগত স্থার্থই এ অবস্থায় মানুষের আচরণকে 
শি়ন্ত্রিত করে বটে কিন্তু অন্করণ প্রবৃত্তি ও যঝোপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ 
ব্যক্তিগত নিরাপত্রা লাভের জন্ত সমস্ত দলটিই যুখের জীবনধার! 
অন্ুনরণ করে । 


4, 84070050210 £ &0 1006:00096102 60 690151 79538010857 ; 0829 19 
৪১ 8401158 0580610 :156 2850০01057 0£ 9০01985 ; 88৪ 90. 
8, গঞধ্দশ অধ্যায় জবা । 
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২৭৪ সমাজদর্শন 


কিন্ত অনেক সময় যুখ-মনোভাব সাধারণ স্বার্থকে আশ্রয় করে প্রকাশিত 
কয়। সময় সময় কোন ভাবাবেগের দ্বারা সমস্ত দলটি এমনই অনুপ্রাণিত হুয় 
রবি, যে, সে আবেগ প্রত্যেকের মধ্যে ছড়িয়ে পডে। বখন 
অনুযাপ বার্থ এবং কোন 'কলেজ ফুটবল দল+ খেলায় জয়লাভ করে বা হেরে 
সাধারণ খবার্থ যায় তখন কলেজের সকলেই এ জাতীয় আবেগের জন্তই 
আনন্দে উল্লসিত হয় বা পরাজয়ের জন্ত হতাশ হয়ে পড়ে। তখন দলের মধ্যে 
“আমি'র ভাবটা অস্তহিত হয়ে “আমরা” ভাবটা প্রাধান্ত লাভ করে এবং প্রাতিটি 
ব্যক্তি নিজের স্বাতন্ত্রবোধকে পরিহার করে দলের সঙ্গে নিজেকে এক ও অভিন্ন 
মনে করে। ব্যক্তি ও সমাজের যে জটিল সম্পর্ক এ জাতীয় অবস্থায় ত1 সরল 
ভয়ে পডে। স্বতরাং যুখ-মনোভাব যেমন দলের অস্তরভূক্ত ব্যক্তিকে একেবারে 
আত্মকেন্দ্রিক বা স্বার্থপর করে তুলতে পারে তেমনি তাকে এক উচ্চস্তরের 
অবস্থায় উন্নীত করতে পারে । 

আদিম সমাজে সমাজের সংহুতি বা এক্য স্ষ্টি করার জন্য যুখ-মনোভাব 
থুৰ উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিল। আদিম সমাজের অস্তভূক্ত ব্যক্তিদের 
মধ্যে ব্যক্তিত্বের চেতন1 তেমন প্রবল ছিল না। এজাতীয় সমাজের সভ্যর 
সমাজের রীতিনীতি আচরণের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সচেষ্ট ছিল। এই 
যুথ-মনোভাব থেকেই যে প্রথম সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও গোঠীর উত্তব তা শ্বীকার 
করতে হুয়। স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমত]। যেসব ব্যক্তিদের মধ্যে নেই 
তার! নিজেদের গোঠী বা? প্রতিষ্ঠান থেকে বিষুক্ত মনে করেই অত্যন্ত হুর্বল ও 
অসহায় মনে করত। বিভিক্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত 
থেকেই তার! নিজেদের শক্তিমান বলে মনে করত। যেসব প্রতিষ্ঠানের তার! 
লভ্য সেগুলির প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও অন্গরাগ খুব তীব্রভাবে প্রকাশ পেত। 
মাস্থযের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই যুখ-মনোভাবের তীব্রতা 
ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। চিন্তাশীল ও স্বাধীন মনোভাবসম্পন্প ব্যক্তিরা উপলবি 
করেছেন যে, সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে এই যৃথ-মনোভাব অনেক সময় 
ক্ষতিকর। উন্নত সমাজে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য থাকা প্রয়োজন । সমাজের বা 
গোষ্ঠীর আচার-ব্যবহার। কীতিনীতির প্রতি অন্ধ আহুগত্যবশতঃ যে 


যুখশমনোভাব ২৭৫ 


নধমনোভাব থেকে সমাজের এক্য বা সংহতি দেখ! বায় তা অগ্রপর সমাজে র 
পক্ষে শুভ নয়। উন্নত ব1 অগ্রসর সমাজে মাহুষের স্বাধীনভাবে চিস্তা করা ও 
কোন কিছুর কৃষ্টি করার ইচ্ছাই বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হয় এবং নিজেদের 
'মীলিকতা প্রকাশ কর! সত্বেও তাদের সমাজের এঁক্য বা সংহতি নষ্ট হয় না। 


সংক্ষিগুসাক্র 


১। সমাজে স্থায়ী ও অগ্ৰায়ী নানারকম গোঠী আছে। বুধ অঙ্ভতম সামাজিক গোঠী। 

২। এক দলগত মনোতাব থেকে বৃথের লৃষ্টি। যুখ-মনোভাব হচ্ছে সমাজবদ্ধ হবার 
জ ও শ্বাভাবিক প্রেরণা; এট! পশুহলভ মনোভাব, যদিও মানুষের মধ্যে ধুধ-মনোভাব আছে। 
বুধ ও ভরনত। এক নয়। জনতার বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিতঙ্গীর সংকীর্ণতা, বদ্ধমূল ধারণা, নিয়স্তরের চিন্তাধারা, 
আবেগ-প্রবতা৷ ও দাযিত্বজ্ঞানশুষ্তত|। 

ও) যুধ-সনোভাবে আছে অনুকরণের প্রবৃত্তি য| ব্যাক্তিকে দলের সংস্কার, বিশ্বাস ও 
বধধারাকে অধ্ধভাবে পালন করতে প্রেরণা দেয়। যূখ-মনোভাৰ অনেক সমর 'অন্রূপ' 
র্ঘকে অবলম্বন করে প্রকাশ পার, আবার অনেক সময় সাধারণ' দ্থার্থকে অবলম্বন করে 
প্রকাশ পায়। 


ঢত্র্থ অধ্যায় 
সাধারণ স্বার্থ 


(05010817001) 11702165603) 


২১। স্নাসআাভিন্কি সম্পর্কের ভউন্পাচ্ষান্স £ 


মানুষের সামাজিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ করলে আমর! ছুটি জিনিস দেখছে 
পাই-_-(১) ব্যক্তিসাপেক্ষ মনোবৃত্তি (53160615  ৪৮16006) এক 
(২) ব্যক্তিনিরপেক্ষ স্বার্থ (016065 £)05656)। ছুটি ব্যক্তির মধ্যে 
যদি একটি সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের মনোবৃত্তি না জাগে তবে সামাজিক সম্পর্ন 
হ্াপিত হতে পারে ন। তাছাডা সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেখ৫ে আমর1 দেখতে 
পাই যে, বিভিন্ন ব্যক্তির মনোবৃত্তির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন । 
কিস্ত এই ব্যক্তিগত মনোবৃত্তি ছাডাও আর একটি বিষয় আছে সেটি হুল কোন 
একটি বন্ত বা! স্বার্থ, যাকে কেন্দ্র করে এই সামাজিক সম্পর্ক গডে ওঠে । কো" 
একটি সাধারণ স্বার্থ ব1 উদ্দেশ্তই মানুষকে সংঘবদ্ধ করে। 


হ.। জমবার্থ লহ সত্দান্বত্ভি ([0665:6565 8100 4 €6৫60069) £ 


স্বার্থ এবং মনোবৃত্তি-_এই ছুটি হল সাপেক্ষ বিষয়, অর্থাৎ এটিকে ছা' 
আর একটির তাৎপর্য বোঝা যায় না। যখন আমর] বলি “ভয়” ভালবাসা” 
“সহানভৃতি” "শ্রদ্ধা" তখন এর] হল ব্যক্তির মনোবুত্তি। আর যখন বলি 'শক্র” 
বন্ধু তখন এসব কিছু হল স্বার্থ । যে-কোন বস্তকে কেন করেই ব্যক্তির ঘণে 
বিভিন্ন ধরনের মনোবৃত্তি দেখা দিতে পারে। মনোবৃত্তি হল ব্যক্তিগত প্রতিক্রি* 
(9116০) বা ব্যক্তির মানসিকভাব (909065 01 (000501018517658) এব' 
বন্ত হুল স্বার্থ । ম্যাকাইভার ও পেইজ (7101%57 272 7246) বলেন, “যখন 
আমর! ভালবাদ! বা ভয়ের কথা বলি তখন আমর! মনোবৃত্তির কথা বলছি 
যখন কোন বন্ধু বা শত্রুর কথ] বলি, তখন স্বার্থের কথা বলছি ।”: 
ৃ 1. ৮7060 6 20606100. 1056 92 169: জা 660108 820 £6৮16০৪ ॥ 00) 6 
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সাধারণ স্থার্থ ২৭৭ 


মনোবৃত্তি এবং স্বার্থ উভয়কে ঘিরেই নামাজিক সম্পর্কের স্ষ্টি। যখন 
"আমর! বলি লোকটি ঘ্বপা করে, তখনই প্রশ্ন ওঠে কাকে কেন্দ্র করে তার মনে 
এই মনোবৃত্তিটি জেগেছে । কোন লোক ভয় পেয়েছে বললে, ভয়ের কারণটা 
কি তা আমর] জানতে চাই। অনুরূপভাবে ষখন বল] হয় কারও টাকার প্রতি 
আকর্ষণ বা স্বার্থ রয়েছে, তখন এই স্বার্থকে কেন্দ্র করে তার মনে যে মনোবৃত্তি 
জেগেছে তার কথ! আমর বলি। চোর, পুলিস এবং বিচারক সকলেরই আইনে 
(.৪.) স্বার্থ আছে, কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, আইনের প্রতি 
সকলের মনোবৃত্তি একরকম নয়, বিভিন্ন । ব্যক্তিনিরপেক্ষ স্বার্থ (0716০৮1৮৩ 
[205650) এবং ব্যক্তিসাপেক্ষ মনোবৃত্তি (5079150615০ ৪:068০০)--এ 
উভয় বিষযের জ্ঞান প্রয়োজন, যদি আমর! মানুষের আচরণেন বাস্তব ক্ষেত্রকে 
ভালভাবে বুঝতে চাই। 


৩। সাঞ্বান্সএ বার্থ কাকে আবেশ? (1586 15 (00100129018 
[10051:550 ? £ 


ম্যাকাইভার ও পেইজ (74201%67 ৫2 7286) বলেন, “সাধারণ স্বার্থের 
কথা আমরা! তখন বলব যখন ছুই বা ততোধিক ব্যক্তি একটি কোন লক্ষ্য ব! 
উদ্দেশ্ত লাভ করতে চায় যা তাদের সকলের পক্ষে এক ও অবিভাজ্য এবং তাদের 
প্রত্যেকের পৃথক পৃথক সন্ধানের সমষ্টি নয় বরং যার সন্ধান তাদের সকলকে 
একত্রিত করে|” ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং সাধারণ স্বার্থ এ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য 
করলেই ম্যাকাইভার ও পেইজের মন্তব্যটি ভালভাবে উপলব্ধি কর যাবে । আমরা 
ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ স্বার্থ খুঁজি; কেউ টাকা চায়, কেউ খ্যাতি চায়, কেউ 
বাড়ি চায়। ব্যক্তিগত স্বার্থের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্ট ভিন্ন, লক্ষ্য ভিন্ন। কিন্তু সাধারণ 
্বার্থের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। ধরা যাক, 
বন্যায় পীড়িত ব্যক্তিদের সেবা! করার জন্ত কোন একটি সংঘ গঠন করা হল। 
এক্ষেত্রে সংঘের অস্ততূক্ত সভাদের উদ্দেস্ট বা লক্ষ্য হুল বস্তায় পীড়িত হুস্থে 
55 
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৮ সমাজদর্শন 


ব্যক্তিদের সেবাকার্য। অবশ্ঠ ব্যক্তিগতভাবে কোন ব্যক্তির মনে অন্ত কোন 
উদ্দেন্ত থাকতে পারে, কিন্তু সে উদ্দেষ্ঠর সঙ্গে সংঘের লক্ষ্য বা উদ্দেষ্তর কোন 
সম্পর্ক নেই। স্বার্থের অভিন্নত এবং অবিভাজাতাই এই লক্ষাকে সাধারণ স্বার্থে 
পরিণত করে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ থেকে পৃথক করে । 

সমাজের অন্তত কি ব্যক্তিদের সাধারণ ন্যার্থই সমাজের সংহতি ও এক্য 
আনয়ন করে। সাধারণ স্বার্থকে কেন্দ্র করেই সামাজিক গোঠীগুলির উদ্ভব হয়। 
সাধারণ স্বার্থের জন্তই সমাজের অস্তভূক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা 
ও সক্কিয়তা দেখা যায়। 

ব্যক্তির সাধারণ স্বার্থ হুরকমের হতে পারে। প্রথমতঃ, ব্যক্তি যে সামাজিক 
গোঠীর অস্তভূক্তি, সেই সামাজিক গোঠীর স্বার্থসংরক্ষণ ব্যক্তির উদ্দেশ্ত বা লক্ষ্য 
হতে পারে । এই জাতীয় সাধারণ স্বার্থের আগ্রহ থেকেই "আমরা? ভাবট! এসে 
যায়। কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের অস্তরূক্তি সভ্যর] সেই সম্প্রদায়ের স্বার্থের 
প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে । এক্ষেত্রে ব্যক্তির সাধারণ স্থার্থ নৈর্যক্তিক নয়। 
বন্ধতঃ, গোঠী জীবনের ভিত্তি হল এই সাধারণ স্বার্থ । তবে নিজ গোঠীজীবনের 
সাধারণ স্বার্থের প্রতি অত্যধিক আগ্রহের বিষময় ফলরূপেই সাম্প্রদায়িকতা 
প্রাদেশিকতা প্রভৃতির উদ্ভব । 

কিন্তু এ ছাডাও ব্যাক্তর আর এক জাতীয় সাধারণ স্বার্থ আছে। কোন 
নৈর্যনক্তিক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে কেন্রীভূত করেই এই জাতীয় সাধারণ স্বার্থ 
নিজেকে প্রকাশ করে । যেমন, কোন একটি বৈজ্ঞানিক সত্যকে আবিষ্কার ব' 
প্রমাণ করাই একদল বৈজ্ঞানিকের সাধারণ লক্ষ্য হতে পারে। একদল ধর্মপ্রচারক 
বিশ্বশান্তি প্রচার করাকেই তাদের সাধারণ উদ্দেশ্ত বা লক্ষ্য বলে ধারণা করতে 
পারে। ন্তরাং কেবলমাত্র কোন সামাজিক গোষ্ঠীর লীমিত স্বাথই যে ব্যক্তির 
সাধারণ স্বার্থরপে পরিগণিত হতে পারে তানয়। কোন নৈর্যজ্িক উদ 
(80006180581 13) বা লক্ষ্যও সাধারণ স্বার্থের বিষয় হয়ে উঠতে পাবে । 

কতকগুলি সামাজিক উদ্দেশ্ত বা সমাজের অস্ততূক্তি ব্যকিদের সাধারণ স্বার্থের 
বিষয় হওয়ার জন্তই সমাজের অন্তভূক্ত বাকিদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ 
সম্ভব হয় এবং সঙগাজে এঁক্য বা সংহতি সুদৃঢ় হয়। 


সাধারণ স্বার্থ ২৭৯ 
৪1 অন্ন "যা এন সাপ্সাঞ তার (1106 1066:68 


800 00100800 11)661:690) £ 

অনুরূপ স্বার্থ (116 [1/061656) এবং সাধারণ ম্বার্থ (000201010 
[0916586)--এ ছুটিকে আমর! প্রায় ক্ষেত্রে সমজাতীয় বলে তুল করি। 
অনুরূপ স্বার্থ বলতে বুঝি বা আমাদের ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের কাছে পৃথক। 
সাধারণ স্বার্থ বলতে আমরা বুঝি য! সমষ্টিগত, বিচ্ছিন্ন না করেই আমর যার 
অংশ গ্রহণ করি ।! 

যখন আমর] বলি প্রত্যেক মান্ধুষ সুখ চায়, তখন যর্দিও প্রত্যেকটি মানুষের 
বন্ত বা স্বার্থ এক, তবু তাকে আমর] সাধারণ স্বার্থ বলতে পারি না। কারণ 
প্রতিটি ব্যক্তি পৃথক পৃথক ভাবে নিজের স্থুখ চায়, এ হল অনুরূপ স্থখ। কিন্তু 
যখন বলি বন্তাত্রাণ সমিতির সভ্যর1 বন্তাপীডিত লোকদের স্থথ চায়, 'তখন 
বুঝতে হবে সমিতির সভ্যদের স্বার্থ বা উদ্দেশ্ট এক ও অবিতাজ্য 7; তাদের স্বার্থ 
সাধারণ, অন্যরূপ নয়। অবশ্ট আমাদের মনে রাখতে হবে যে, অরূপ 
স্বার্থ থেকেই অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ স্বার্থ উদ্ভূত হয়৷ 

৫ স্যা্ ঞনলং সাং (120616556 8170. 4১৪50019000) £ 

কোন সাধারণ স্বার্থ লাভ করার উপায় হিসেবেই সংঘ গডে ওঠে । যাহুষের 
মনোবৃত্তি (805৮৭) সংঘ গড়ে তুলতে পারে না, তবে গঞ্জে ওঠার ব্যাপারকে 
উৎসাহ দিতে পারে বা নিরুৎসাহ করতে পারে। যে সাধারণ স্বার্থকে 
কেন্দ্রকরে সংঘ গড়ে ওঠে, সেই সাধারণ স্বার্থ অনেকটা স্থায়ী এবং সংঘের 
সভ্যদের সমট্টিগত কাজের মাধ্যমে এই সাধারণ স্বার্থকে কার্ধকরী করে তোলা 
যেতে পারে, ধেমন--কোন ক্লাব, ইউনিয়ন, পরিবার ইত্যাদি । এসব সংগঠনের 
মূলে বর্তমান আছে কোন সাধারণ স্বার্থ বা সভ্যদের মমগ্তিগত কাজের মাধ্যমে 
লাভ কর। যেতে পারে। 

অবশ্য অনুরূপ স্বার্থ (1 [77061556) এবং সাধারণ স্বার্থ (০0200907 
[0651£59) উভয়কে কেন্দ্র করেই সংঘ গড়ে উঠতে পারে। যেমন, অনুরূপ 
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স্বার্থের উপর ভিত্তি করে কোন অর্থ নৈতিক সংঘ গড়ে উঠতে পারে। ধর! 
যাক, কোন জীবনবীমা সংঘ । এ সংঘের সভ্যদের যে স্বার্থ তাহুল অনুরূপ 
স্বার্থ। অর্থনৈতিক সংঘগুলির সঙ্গে সংঘের অন্তূ্ত সভ্যদের যে সম্পর্ক তা 
অনেকটা লেনদেনের সম্পর্ক। কিন্ত কোন সেবা সংঘের সভ্যদের যে স্বার্থ 
তাহুল সাধারণ স্বার্থ অর্থাৎ সমপ্িগত কাজের মাধ্যমে কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য 
পুর্ণ কর1। তবে এই ছুজাতীয় স্বার্থ ষে পরম্পরের বিরোধী তা! নয় ঃ উভয়ের 
মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে এবং যে কোন সংঘের, অস্ততঃ কিছু সভ্যদের, স্থার্থ 
অনুরূপ এবং সাধারণ উভয় প্রকারের | 
এ দুজাতীয় স্বার্থকি ভাবে একজ্রে যুক্ত হয়ে পডে দেখা বাক। ধরা 
যাক, “কলেজ ক্রিকেট দল'। এই দলের যারা সভ্য তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত 
স্বার্থ আছে। প্রত্যেকেই খেলাধূলার মাধ্যমে আনন্দ লাভ করতে চায়, 
সুখ্যাতি পেতে চায়, ব! শরীরকে উন্নত করতে চায়। বিভিন্ন সভ্যদের এই যে 
ব্যক্তিগত স্বার্থ তা হুল অনুরূপ স্থার্থ। কিন্তু এ ছাড়াও সভ্যদ্দের একটা 
সাধারণ স্বার্থ আছে। প্রতিটি সভ্যই চায় ষে শুধু তাদের ব্যক্তিগত স্থনাম নয়, 
তাদের সমবেত খেলাধুলার মাধ্যমে কলেজেরও সুখ্যাতি হোক। এক্ষেতে 
ব্যক্তিগত স্বার্থ সমষ্টিগত স্বার্থের সঙ্গে অভিন্ন হয়েষযায়। কোন একজন ভাল 
খেলোয়াড় যন্দি ভালভাবে খেলে থাকে, তবে তার জন্ত সে প্রশংসা লাভ করে। 
কিন্ত যদি দলের হার হয়, তাহলে তার ব্যক্তিগত উৎকর্ষ এবং প্রশংসা তাকে 
তৃপ্তি দেয় ন1। দলের প্রতিটি সভ্য সমগ্টিগত স্বার্থের কথ! চিস্তা করে। 
পরিবারের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই উভয় জাতীয় স্বার্থ বর্তমান । পরিবারের 
অনুরূপ স্বার্থ ও প্রতিটি সভ্য নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা তিস্তা করে এবং 
পাধারণ বার্থ বহক্ষেত&রে পরিবারের সমষ্টিগত স্বার্থের কথাও চিন্তা করে। কাজেই 
পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত 
পরিবারে অন্ুকূপ স্বার্থ এবং সাধারণ স্বার্থের সংযোগ 
"মর লক্ষ্য করি। পরিবারের সভ্যর! ষে পরল্পবের মজল কামন। করে বা! 
একজন আর একজনের দারিত গ্রহণ করতে চায় বা পরিবারের উন্নতি ও 
হৃখ্যাতিতে তৃপ্তিবোধ করে, তার অখ্যাতিতে ক্ষুপ্ন ছয়--এসব বিষয়ই স্পষ্ট 
প্রমাণ করে যে পরিবারের সভ্যদ্গের স্বার্থ কেবলমাত্র জন্গরূপ নয়, সাধারণও 


সাধারণ স্বার্থ ২৮১ 


বটে। সাধারণ স্বার্থের বোধই পরিবারের এক ও সংহতির ভিত্তি। 
এ ছাডাও কোন কোন সময় কোন একটি সংঘের সভ্যদের স্বার্থ প্রথমতঃ অনুরূপ 
হলেও শেষ পর্যস্ত সাধারণের স্বার্থের সঙ্গে মিশে যায়। ধরা যাক, কোন শ্রমিক 
ইউনিয়ন । এই সংসদের কর্মাদের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল নিজের নিজের বেতন 
বৃদ্ধি করা, ছুটির ব্যবস্থা কর! বা অন্তভাবে ব্যক্তিগত অবস্থার উন্নতিসাধন কর]। 
কিন্ত ধীরে ধীরে যখন এই সংসদ স্থগ্রতিঠিত হয়, এর কাজে বৈচিত্র্য দেখা দেয় 
9 কর্মক্ষেত্র ব্যাপক হয়ে পড়ে, তখন অুরূপ স্বার্থ সাধাব্ণ স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 
পড়ে। স্থতরাং অনুরূপ স্বার্থ থেকে সাধারণ স্বার্থ উদ্ভূত হতে পারে । 

কোন কোন লেখক সাধারণ স্বার্থ (00100501) [062650-এর কোন 
অস্তিত্ব আছে বলে মনে করেন না। তাদের মতে মানুষ সকল অবস্থাতেই 
ব্যক্তিগত স্বখ কামন1 করে। মানুষ যদি সাধারণ স্বার্থ চায়, সে কেবলমাত্র 
তার ব্যক্তিগত স্বার্থ লাভ করার জন্ত। এ মতবাদ নীতিবিজ্ঞানে আত্মন্থখবাদ 
(88915010 [7600121309) নামে পরিচিত। এ মতবাদ ভ্রাস্ত, যেহেতু যে 
মনস্তত্বকে ভিত্তি কবে এ মতবাদ সমর্থন কর] হয় সেটা ভ্রান্ত। প্রথমতঃ, 
মানুষ কেবলমাত্র নিজের স্ব কামনা করে না; তার মধ্যে স্বার্থপরতা এবং 
পরার্থপরতা উভয়ই বর্তমান। তাছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে সমষ্টিগত সখ যদি 
মাধারণ স্বার্থের অস্তিত্ব আমাদের প্রত্যক্ষ কামনার বন্ত না হয় তাহলে ব্যতিগ্ড 
অস্বীকার করা সুখ লাভ কর! সম্ভব হয় না। এ প্রপঙ্গে ম্যাকাইভার ও 
অযৌক্তিক পেইজ যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন তা স্মরণে রাখ! 
যুক্তিযুক্ত হবে । তীরা বলেন, “এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, 
অনুরূপ স্বার্থকে এবং সাধারণ স্বার্থকে যথাক্রমে আত্ম-স্বার্পরত1 এবং 


নিংশ্বার্থপরতার সঙ্গে অভিন্ন করে লেখা উচিত হুবে না। মনম্তত্বযূলক 
বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এসব নৈতিক শব ভ্রমজনক এবং অবান্তর 1৮: 


ংধের সামাজিক তাৎপর্বকে যদি বথার্থভাবে উপলব্ধি করতে হয় তবে 
আামাদের মনে রাখতে হবে যে, সংঘের সভ্যদের অনুরূপ এবং সাধারণ উভয় 
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প্রকার স্বার্থের সংযুক্তির মাধামেই সংখের অস্তিত্ব টিকে থাকে। স্থতরাং অনুরূপ 
বার্থ থেকে সাধারণ স্বার্থ উদ্ভত হতে পারে। 

কোন সংঘই টিকে থাকতে পারে না যদি না তার সভ্যর! সংঘের সামগ্রিক 
কল্যাণের কথা চিস্তা করে। এ কারণেই প্রতিটি সংঘ বিভিন্ন জনুষ্ঠান, যেমন 
--শোভাষাত্রা, খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ, উপদেশ ও বাণীঃ নিয়ম ও রীতি, 
পতাকা, চিহ্ন বা সংকেতের মাধ্যমে সংঘের এঁক্য, সংহতি ও সমস্বার্থতার কণা 
সকল সভ্যের সামনে তুলে ধরে । এই সাধারণ স্বার্থের ধারণ! যদি সভ্যদের উদ্ছ 
করে না! তোলে তাহলে যে কোন সংঘ-_তা সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক 
বা ধর্মীয় যাই হোক না কেন, কোন মতেই টিকে থাকতে পারে না। 


সংন্ষিগুত্নাল্ত 

১। মানুষের সামাজিক সম্পর্কের উপাদান ছুটি॥ যথা1-€কে) মনোবৃত্তি এবং (খ) স্বার্থ! 
মনোবৃত্তি বাক্তিসাপেক্ষ, স্বার্থ বাক্তিনিরপেক্ষ। 

২। মনোবৃত্তি ও স্বার্থ পরস্পরসাপেক্ষ। 'তয়', 'ভালবাস!' প্রভৃতি মনোবৃত্তি। 'শত্রা'কে 
তয় পাই, "বন্ধুকে ভালবাসি; শক্র, বন্ধু প্রভৃতি দ্বার্থ। 'মনোবৃত্তি' ও "স্বার্থকে নিয়ে 
সামাজিক সম্পর্কের হৃ্ি। 

৩। “সাধারণ স্বার্থ হল ছুই বা ততোধিক ব্যক্তির মিলিত স্বার্থ; যেদন, ছুঃস্থ লোকের দাহাধোর 
জন্ত সমিতির সভ্যদের ্থার্থ হচ্ছে 'সাধা রণ স্বার্থ'। সাধারণ স্বার্থ ব্যক্তিগত স্বার্থ থেকে পৃথক। 

৪। 'অনুরাপ স্বার্থ ও 'সাধারণ স্বার্থ পুথক। একটি কাজের জগ্ বহ লোক দরখাত্ত করেছে। 
এদের স্বার্থ জনুরূপ। বহলোক মিলে একটি সমিতি গঠন করেছে এদের স্বার্থ সাধারণ। 

€। কোন-মাঁকোন সাধারণ খবার্থকে কেন্্র করে সংঘ গড়ে ওঠে। আবার অনুরূপ দ্বার্থকে 
কেন করেও সংঘ গড়ে উঠতে পারে। তবে অনুরূপ খবার্থ ও াধা রণ ম্বার্থ পরম্পরের সঙ্গে যুফ। 
বাহ ভাল রাখার জন্ত কারও কারও খেলাধূল! দরকার, এমন কয়েকজন ব্যক্তি মিলে ক্লাখ গঠন 
করল। ক্লাব খেলায় জয়লাতি করলে সেট। ক্লাবের সভাদের সাধারণ খ্বার্থ ॥ কিন্তু যেসব সভার! 
তাল খেলেছে ও বাহ্‌ব! পেয়েছে তাদের সেটা অনুরূপ স্বার্থ। অনেকে হেমন, আত্মহুখবাদ ধার 
প্রচার করেন, তার! যনে করেন সাধারণ স্বার্থ বলে কিছু নেই । সব স্বার্থই অরূপ দ্বার্থ। কিন এ 
মত সম্পূর্ণ সত্য নর়। সাধারণ দবার্থের ধারণ! না থাকলে সাক্কেতিক, রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক 

ধর্ম দম্পকাঁর কোনরূপ সংঘ গড়ে উঠতে পারে না। 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


ধর্ম 
(২61151018) 
ভা হরে অর্থ (7116 17 68101176 ০£ 1২ 81161012) £ 
ইংরেজি চ২6178100. কথাটি উদ্ভূত হয়েছে “7২9146/, শব্ধ থেকে যার 
অর্থহল বন্ধন (90753)। এর থেকে ধরা যেতে পারে যে ব্যক্তির জীবনে এবং 
ধর্মের ধাতুগত অর্থ জাতির জীবনেও বটে, যা যথার্থ সংহতি আনে তাই 
ধর্ম। ধুশ্ধাতুর” সঙ্গে “মন' প্রত্য যোগ করে সংস্কৃতে ধর্ম 
' শবাটির উৎপত্তি। যা ধারণ করে তাই ধর্স_-ধর্ম শবটির ধাতুগত অর্থ তাই। 
অন্তর এবং বাহির মিলে মানুষের জীবনের যে পূর্ণ সামঞ্জস্য তার মধ্যে যা 
মানুষের জীবনকে ধরে রাখে, সামাজিক জীবনের বৃহত্তর এঁক্যের মধ্যে যা 
মান্ধষের জীবনকে ধরে রাখে তাকেই ধর্ষ বল! যেতে পারে। 
নানাভাবে ধর্মের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে । টাইলর (710) ধর্মের খুব 
ছোট সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে যে, ধ্ধর্ম হল আত্মিক জীবে বিশ্বাস” (৭06 
961166 10 50101005]  061089+)। কিন্তু এ সংজ্ঞা 
সন্তোষজনক নয় ; কেননা, এই সংজ্ঞায় আত্মিক জী"বব 
স্বরূপ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছুই বলা হয় নি। ম্যাক্সমূলীর (71৫% 
11%116)-এর সংজ্ঞা, ধর্ম হল অসীমের প্রত্যক্ষণ বা উপলব্ধি । এ সংজ্ঞাটিও 
খুবই অস্পষ্ট । ক্রিস্টোফার ডসন (07%5:0767 7)4/50%)-এর মতে “ঘখন 
এবং যেখানে বাহ্‌শক্তির উপর মানুষের নির্ভরতাবোধ জেগেছে এবং মানুষ সেই 
শক্তিকে নিজের থেকে বড় ও রহ্শ্যময় বলে মনে করেছে সেখানেই ধর্মের 
অস্তিত্ব হৃচিত হয়েছে এবং এই শক্তির সামনে উপস্থিত থেকে মানুষের মনে যে 
ভীতি ও আত্মসবমাননার ভাব জাগ্রত হয়েছে তা অবশ্যই ধর্মীয় অনুভূতি যা 
উপাসন! ও প্রার্থনার যুলে বর্তমান।” ধর্মের এই বর্ণনাও সন্তোষজনক নয় । 
কারণ এই বর্ণন1 খুবই ব্যাপক । এই বর্ণনা! অনুযায়ী ইন্্রজাল ধর্মের অস্ততূ্ত 
হয়ে পড়বে এবং সর্বভূতে চৈতন্তের অস্তিত্ব ্বীকার করে নেওয়া! কবে। 


ধর্মের বিভিন্ন সংজা 


২৮৪ সমাজদর্শন 


সম্পর্কে বুদ্ধি, অন্তভূতি এবং ইচ্ছ। মনের এই তিনটি মানসিক প্রক্রিঘার দিক 
থেকেও ব্যাখ্যা কর হয়েছে । যেমন, ছার্বাট স্পেম্সার (1279066 57978067) 
ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন--ধর্ম হল একট আমন্ুযানিক ধারণা বা এ 
বিশ্বজগতকে বৃদ্ধিগম্য করে তোলে। এই সংজ্ঞ! অনুযায়ী ধর্মের ক্রিয়া হল 
বুদ্ধির ক্রিন্7া যা প্ররুতপক্ষে সভ্য নয়। ম্যাকটাগার্ট (71107226276) 
অনুভূতির দিক থেকে ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন--ধর্ম হল আমাদের 
ও বিশ্বের মধ্যে এক সামঞ্জস্য আছে এই বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল একটি 
আবেগ ।'”! এই সংজ্ঞা ধর্মের মধ্যে অনুভূতি বা আবেগের দ্িকটিকে প্রকাশ 
করে কিন্ত ধর্মের মধ্যে যে ক্রিয়ামূলক দিকটি আছে তাকে প্রকাশ করে না। 
সেনবেতু স্ধজ্ঞাটি সন্তোষজনক নয় । ফ্রেজার (52 72176577226) ধর্মের 
মধ্যে যে ক্রিয়ামূলক দিকটি বর্তমান তার উপর গুরুত্ব আব্বোপ করেছেন এবং 
তার মতে “ধর্ম হল মানুষের থেকে উচ্চতর যে সকল শক্তি, প্রকৃতি এবং 
মানবজীবনের গতিপথ পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত করে তাদের তুষ্টতা বা 
গ্রস্নসাধন 1৮৪ যদিও এই সংজ্ঞার মধ্যে ধর্মের তাত্বিক এবং ব্যবহারিক উভয় 
দিকই বর্তমান তবু এমন কথা বল! চলে না যে, কোন শক্তিকে তুষ্ট বা গ্রাস 
করাই ধর্মের প্রকৃত দিক। 
আসলে যে ঈশ্বরের উপর মানুষের নির্ভরভাবোধ জাগে সেই ঈশ্বরের প্রতি 
সক্রিয় বিশ্বাস এবং আত্মসমর্পণই ধর্স। ধর্মের ছুটি দিক আছে। একটি তার 
'অস্তরজ দিক, অপরটি তার বহিরঙ্গ দিক। ধর্মের অস্তরঙ্গ দিক হুল ঈশ্বরের সঙ্গে 
মাচষের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ব্যক্তির মনে যে ভাব-ধারণা, চিন্তা এবং অনুভূতির 
আবির্ভাব ঘটে সেগুলি এবং এর বহিরিঙ্গ দিক হল ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব 
যার মাধামে এর অন্্ভূতিয় প্রকাশ ঘটে । বিভিন্ন ধর্মী প্রতিষ্ঠান এই সব আচার- 
অনুষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে । ক্রলে (0/21/16%)-এর মতে পবিত্র অনুষ্ঠানই 
2, 820. 610005100 19861008 00. 2 00051061020. 01 5 128672025 1086660 02: 
61568 800 699 2101532055 ৪৮ 18:0৩, --*8607150276 
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ধর্ম ২৮৫ 


হল ধর্মের আসল বৈশিষ্ট্য । এ সংজ্ঞা ধর্স থেকে ঈশ্বরকে নির্বাসিত করেছে 
এবং ধর্মের বির দিকের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছে । কিন্ত ধর্মের সঙ্গে 
ঈশ্বরের ধারণা এমনভাবে যুক্ত যে ঈশ্বরের কল্পন! ছাড কর্ধের কোন ধারণা কর। 
যায় না। অবশ্ত ঈশ্বর ছাডাও ধর্মের কথ! বল1 চলে কিন1, এমন প্রশ্ন উত্থাপন 
করা হয়েছে । যেমন, বল! হয় বৌদ্ধধর্মে কোন ঈশ্বরের কথা নেই এবং কৌোতে 
(0০%79) মানবত্বকে ধর্মের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেছেন। তবু এ কথ বলা 
যায়, ষে-ধর্মে ঈশ্বরের বা পরমাত্মার কোন স্থান নেই, সে-ধর্ম হয় ঈশ্বরোপম 
কাউকে বিশ্বাস করে, ন! হয় তা কতকগুলি মূল্যহীন আচার-অন্থুষ্ঠানে পর্ধবপিত 
হয়। স্থতরাং যে সংজ্ঞাতে ঈশ্বরের কথ! থাকবে ন! তাকে ধর্মের সন্তোষজনক 
সংজ্ঞা বলা! চলে না। 

ধর্মের পূর্বোক্ত সং্ঞাগুলি ধর্মের সমস্ত দিকগুলিকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ 
করতে পারে নি। ধর্ধ জটিল বিষয়, কাজেই যে-কোন একটি সংজ্ঞার মাধ।মে 
এর সকল দিকগুলিকে প্রকাশ কর! সম্ভব নয়। ধর্মের সংজ্ঞা দিতে আমাদের 
ননে রাখতে হুবে ধর্ম হল মান্থষের চিন্তা এবং আচরণের একট। ম্বাভাবিক' 
বৈশিষ্টাপুর্ণ এবং সর্বব্যাপক রূপ। ধর্মের মধ্যে বিশ্বাস এবং ক্রিয়া উভয় 
উপাদানই বর্তমান । তাছাড়া ধর্মের মধ্যে পরম কল্যাণ বা পরমার্থের (৬৪10563) 
দিকটিও উল্লেখযোগ্য, ষা মানুষ কামনা! করে কিন্তু সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় ড' 
লাভ করা সম্ভব নয় জেনে কোন উচ্চতর শক্তির সহায়তায় তা লাভ করতে 
চায়। ধর্ম কেবল পুঙ্গা! বা আচার-অনুষ্ঠান নয়। 

পূর্বোক্ত বিভিন্ন সংজ্ঞা ধর্মের যে অর্থই ন্ুচনা করুক না কেন সমাজ- 
দার্শনিকের কাছে ধর্মের যে দিকটি মৃল্যবান তাহল ম্যাকেঞ্জির (712016%56) 
ভাষায়-_-এক সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক মৃল্যবান সত্তার প্রতি অব্যাহত ভক্তিময় 
অনুরাগ 1৮ (4. ০6:0880 8501066 06৮০01010 00 1080 25 1800£191560 
৪৪ 10181)630 8180 10056 5৪1119016.) | প্রকুত ধর্ম হল গঠনমূলক এবং 
কু্িমূলক। গ্রষধর্মও সামাজিক এঁক্যের আদর্শের প্রতি অন্থ্রাগ এবং এই 
আদর্শকে ক্ষ! করার ও উন্নত করার জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয় তার উপর গুরুত 
আরোপ করেছে। ধর্মের মধ্যে যে মানবতার দিকটি বর্তমান, যে দিকটি 


২৮৬ সমাজদর্শন 


বৌদ্ধধর্ম, কৌতের (0০76) মানবতাবাদ বা গ্র্ধর্মের মধ্যে বর্তমান, সেটি 
ধর্মের এই সামাজিক দিকটিকেই বড় করে দেখেছে । এই ধর্মকে পরিপূর্ণ করে 
তুলতে হলে এর সঙ্গে আর যা কিছুই যুক্ত করা হোক না৷ কেন, সমাজদার্শনিকের 
দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরণ ধর্মের মানবতার দ্রিকটিকেই বড় করে দেখব, যেহেতু 
এটি সামাজিক এঁকোরই যোগশ্ত্র । ম্যাকেঞ্রি (1420268%26) বলেন, 
'ধর্ধকে মানুষের জীবনকে পূর্ণ করে তোলার জন্ত উৎসর্গমূগক মনোভাব বলে 
গণ্য করলেই যথেষ্ট হবে |” তাছাডা ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে 
পারলে বোঝা যাবে যে, ধর্ম বাহিক আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, উপদেশ বা 
আদেশবাণী নয়, অলৌকিকতাঁও নয়। ধর্ম হল মানুষের জীবনের শ্রেঠ 
মূল্যগুলির (৬৪16৪) হ্বীরুতি-_ অর্থাৎ সত্য, শিব ও স্থন্দরের উপলব্ধি । সে 
কারণেই রাধারুষন (5. 73291127757) বলেছেন, "সুন্দর, শিব ও সত্যের 
কন্ঠ মনের যে অন্বেষণ তাই হুল ঈশ্বরান্বেষণ।৮2 মায়েল এডওয়ার্ডস্‌ (14241 
772,/725)-ও ধর্মকে এই দৃষ্টিতেই দেখেছেন । তিনি বলেন, "ধর্ম সম্পকার 
জাগতিক দৃ্টিভঙ্গীর সততার প্রশ্ন প্রধানতঃ আমাদের পরমমূল্যের বাস্তবতার 
প্রশ্ন 1৮৪ সমাজার্শনে আমরা ধর্মকে এই দৃষ্টিতেই দেখব-তাহল ধর্ের 
মূল্যবোধের দ্িকষ্টি, মানবতার দিকটি এবং তার সামাজিক সংহতির দিকটি । 


হ। প্রর্দেল প্রপ্রান্ম ইলশ্শিয (00935£ 806০৮ ০£ 
হ২61188010) £ 

আমরা ইতিপূর্বে মানুষের তিনটি দিকের কথা আলোচন! করেছি। 
যথা--(ক) বর্ধনশীল দিক, (খ) জৈবিক দিক এবং (গ) মানুষের নিজস্ব 
বৈশিষ্ট্যের দিক। 
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ধর্ম ২৮৭ 


মানুষের মহুষ্ত্ধ ফুটে ওঠে তার বিচারবুদ্ধির মধ্যে যার দ্বার সে তার 
'আবেগ-অনুভভূতিকে ব! নিয়স্তরের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে। মাগ্ুষ হিসেবে 
মান্থষের যে বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ মান্রষের যে বিচারবুদ্ধিব দিক, সেই দিকটিই 
জীবনের মূল্যবোধের জন্ত সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দ্িক। বিচারবুদ্ধির অধিকারী 
বলেই মাছষ কামনা করে সত্য, শিব ও সুন্দরের আদর্শকে । ধর্মের আসল 
কাঞজ্জ হল এই সত্য, শিব ও শুন্দরের প্রকাশকে নিরে । সমীজ-জীবনে 
সামাজিক কাজের মধ্যে এ সকল যৃূল্যের অন্ুসন্ধান আমর! করি, যদিও অপর 
মূল্যগুলিও উপেক্ষণীয় নয় । 


পামাঞ্জিক কাজের ক্ষেত্রে এসে আমর! দেখি নীতি এব" ধর্মের সমন্থম্থ। 
ধার্মর কাজ সত্য ও সুন্দরকে নিয়ে । ঠনতিকতাকে একটু উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গী 
৷ থেকে দেখলে বল! যায় তার কাজও সত্য ও স্থন্দরকে নিয়ে। সামাজিক 
কাজের মধ্যে আমর1 এই একট সত্য ও স্ন্দরকে পেতে চাই। কাজেই 
নতা ও স্থন্দরের অনুসরণ কেবল নৈতিকতা নয়, মানুষের ধর্মবোধেরও 
পরিচয়। আমর] ধর্মকে অত্যন্ত সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখি বলেই ধর্মের এই 
অস্তনিহিত তাৎপর্টুক উপলব্ধি করতে পারি না। এই সংকীর্ণ দৃষ্টির জন্য 
 ঘামর! ধর্মকে আচার-অনুষ্ঠান, নীতি, বিচারহীন মতবাদ এবং অলৌকিকতার 
সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করি । ধর্ম কেবলমাত্র কোন পরম সত্তার বিশ্বাস নয় 
এহল সেই পরম সত্তার বিশ্বাস, ধিনি সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতীক। 
নীতি ও ধর্মের সমস্থ ধর্মবোধ মাহ্ষের নীতিবোধকে উন্নত করে, আবার উন্নত 
দমান-নীবনের আদর্শ নীতিবোধ ধর্ণবোধের অগ্রগতিকে সহায়তা করে। সত্য 
ও সুন্নরের সাধন! শুধু নীতিবোধেরও পরিচয় নয়, ধর্মবোধেরও পরিচয় । কলা, 
বিজ্ঞান এবং নীতির ক্ষেত্রে যেন আমরণ সত্য, শিব ও সুন্দরের আদর্শের 
সমন্বর দেখতে পাই, ধর্মের ক্ষেত্রেও এ তিনটি বিষয়ের সমন্বয় দেখি। ম্যাকেঞ্জি 
(71908%26)-র মতে উচ্চতর দার্শনিক চিন্তা, কাব্য স্থষ্টি এবং নৈতিক প্রচেষ্টা 
সবই ধর্ম সম্পর্কীয় বিষয়।: 


2. 82076766 2 09801068 ০৫ 900151 12211080201 2৯৪৪ ৪9, 


২৮৮ সমাজদর্শন 


451” প্রশ্ন নামাক্তিক্ি জ্ন্সিহচা (156 5008] ০1৪ ০£ 
ঘ২6185102) $ 

ধর্ম যদিও এক হিসেবে ব্যক্তিবিশেষের বিশ্বাসের ব্যাপার, তবু সমাজ-জীবনে 
ধর্মের একট! বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। লমাজবিজ্ঞানী ব্রেকমার এবং গিলিন 
(91207782721 0%112%)-এর মতান্থলারে ধর্ম যতখানি না ব্যক্তিগত 
ব্যাপার তার তুলনার অনেক বেশী সামাজিক । তাদের মতামুষায়ী সামাজিক 
উপাসন! ছাডা,, শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উপাসনার মধা দিয়ে ধর্ম বেঁচে থাকতে পারে 
না। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, যখন কোন গোষ্ঠী মমবেতভাবে উপাসন 
কর] থেকে বিরত হয়, তখন তাদের ধর্মেরও পরিসমাপ্তি ঘটে । 

সমাজ-জীবনে ধর্ম নানাভাবে নিজেকে প্রকাশ করে। বিভিন্ন পারিিবাবিক, 
অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের উপর ধর্ম তার প্রভাব বিস্তার 
করে। ধর্মীয় গ্রতিষ্ঠানগুলি সামাজিক মেঙ্গামেশার গুরুত্বপূর্ন কেন্ত্র । সমাজের 
বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তির! পৃজা, উপাসনা প্রভৃতির জন্ঠ এসব ধর্মী প্রতিষ্ঠান গুলাত 
সমবেত হয়। এই সামাজিক মেলামেশার ফলে সমাজস্থ ব্যক্তিদের 
মধ্যে পারস্পরিক সহান্ৃভৃতি ও প্রীতির সার হয়। কাজে 
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত 
করার গুরুত্পূর্ণ কেন্্র। ধর্মীয় যনোভাব অনেক সময় মানুষকে এঁক্যবন্ধ করে 
ও জনকল্যাণমূলক কার্ধ সম্পাদন করার জন্ত প্রণোদিত করে। বস্ততঃ, ধর্মী” 
প্রতিষ্ঠানগুলি ধর্মবোধ জাগ্রত কর1 ছাড়াও নান1 ধরনের কার্ধ সম্পাদন করে। 
অনেক ধর্ম-গ্রতিষ্ঠান বিছ্ালয়, হানপাতাল, অনাথ আশ্রম প্রভৃতির পরিচালনার 
দাত্িত্বভার গ্রহণ করে । 

সমাজ-নিয়গ্রণের ব্যাপারে ধর্মের কার্ষকারিতা যে এখনও অক্ষুগ্ন আছে ত 
বোবা! যায় যখন আমর! দেখি যে সমাজ-জীবনের বিভিপ্ন ক্ষেত্রে ধর্মীয় আচার 
সমাজ-নিরন্ত্রণে ধর্মের ও অনুষ্ঠান মানুষের কর্মপদ্ধতিকে এখনও প্রভাবিত করে। 
কার্ধকারিতা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই সাধারণতঃ ব্যজির 
ধর্মীয় অনুভূতির প্রকাশ ঘটে । আদিম ধর্মীয় অন্ষ্ঠান যদিও তার প্রন্কৃতির 
বিচারে ছিল কিছুটা স্থূল, তবু আদিম সমাজে ব্যক্তি-জীবনের প্রায় সর্ব 


ধর্ম ও সমাজ জীবন 


ধর্ম ২৮৯ 


ক্ষেত্রেই তার প্রকাশ ঘটেছিল। আদিম সমাজে সমাজ-জীবনের প্রায় 
সর্বক্ষেত্রেই যেমন জন্ম, দীক্ষা, বিবাহ, রোগ, মৃত্যু, কৃষিকার্ধ প্রভৃতিকে কেন্ত্র করে 
নানারকম ধর্মী আচার-অনুষ্ঠানের প্রকাশ ঘটত। ব্মান যুগেও জন্ম, বিবাহ, 
মৃত্যু প্রভৃতি নান! নামাজিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ধমীয় আচার-অনুষ্ঠানের 
আয়োজন লক্ষ্য করা যায়। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের বিবিধ অনুষ্ঠান 
যেমন--শশ্ত বপন, শহ্য কর্তন, শিকার, মাছ ধর! প্রভৃতির ক্ষেত্রেও ধর্মীয় আচার 
অনুষ্ঠানের আয়োজন দেখা যায় । এ ছাড়াও সামাঞ্জিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
যেমন গৃহ্্প্রবেশ, নতুন কর্মভার গ্রহণ, কোন শুভ কার্ধ শুরু করার সম 
প্রীয় সব সমাজেই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন প্রচলিত । নতুন কর্মভার 
গ্রহণের সময় শপথ গ্রহণের রীতি বর্তমান সমাজে দেখা ষায়। ধর্মীয় আচার- 
অনুষ্ঠানের আয়োজন থেকে নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতির উদ্ভব ঘটে, যার ফলে সমাজ 
নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি সহজতর হুয়। আদিম যুগে সামাজিক এঁক্য বজায় রাখার 
ব্যাপারে ধর্মের ভূমিক] ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ । ক্রিস্টোফার ডসন (07%/156072 
1022508), টন্বেনবি (78012 ০. 10766) এবং ডেমেন্ট (]/.4. 
108722) প্রভৃতি লেখকবৃন্দ তাদের রচনার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন যে, 
ধর্মই হুল সভ্যতার কেন্দ্রস্থিত উপাদান এবং ধর্মের বিপর্যয় ঘটলে সভ্যতার ও 
বিপধয় ঘটবে | 
ধর্ম মানুষের চরিত্রকে প্রভাবিত করে সামাজিক জীবনকে গঠিত করে। 
ধর্ম ব্যক্তির মনে সামাজিক মূল্যের বোধ সধশারিত করে, ধর্ম ব্যক্তিকে সামার্জিক 
নিয়ম মেনে চলতে; অপরের চিন্তা ও অস্থভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে, সামাজিক 
দায়িত্ব পালন করতে এবং চিন্তায় ও কার্ধে বিবেকবুদ্ধিম্পন্ন হুতে শিক্ষা দেয়। 
2 সাধারন 3.:5507075875%57) বলেন, “জাধাজ্িক যুলোর প্রতি শ্রদ্ধা, সতা ও 
হন্রের প্রতি অনুরাগ, সতত, ন্যায়পরত। ও অন্ুুকম্পা, অতাচাগ্সিতদের প্রতি সহানুহূতি এবং 
যান্থষের ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস হুল দেই সকল গুণ যেগুলি বর্তমান সভ্যতাকে রক্ষা! করবে।” 
(99888 102 2011605] 81089) 1058 01 6:06, 800 1১285675 218069008088 
(88105 আত 12820, 85508$53 অ16 80৩ 000068860. ৪2০ 61161 10 ড9 
ৃ 001008289০2 ৩৫ চা 8 ৫09116195 20100 আ111 ৪০৩ 00068075 015111888100, ) 
-1)507527143770% 2 89112100506 9০০15$5 1 2%8৩ 19. 
স--১৯ (৮ম) 





২৯০ সমাহ্ছদর্শন 


ধর্ম কেবলমাত্র, এক ধর্ম-সম্প্রধারতৃত্ত ব্যক্তির প্রতি নয়, সমস্ত বিশ্বের মানুষের 
প্রতি প্রীতি ও শুভেচ্ছা ভাব জাগরিত করে । 

মার্বদ (71274) এবং তীর সমর্থকবুদ্দ যনে করেন যে, ধর্ম হল জনগণের 
আফিং এবং তাদের মতে ধর্মকে হাতিয়ার করে সমাজের এক শ্রেনী আর এক 
শ্রেণীর উপর শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ঘে ধর্মকে হাতিয়ার 
করে জনসাধারণের উপর অত্যাচার এবং দমননীতি চালান হয়েছে একথা 
'অন্বীকার কর] চলে না। তবে তার থেকে এইসিদ্বাস্ত কর। যায়না যে, 
ধর্মের সাহায্যে সমাজ-জীবনে কোন উন্নতি সম্ভব হয় নি। অনেকক্ষেত্রে 
সামাজিক উন্নতি, সংস্কার, বিপ্রব ইত্যাদি মানুষের ধর্যবোধের জন্তই সম্ভব 
ক্য়েছে। অনেক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক আন্দোলনের মূলে ধর্ম 
বর্তমান । অনেক সময় অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি 
প্রতিরোধ জানিয়েছে । তাছাড়া, ধর্মই বু মজলজনক সামাঞ্সিক ক্রিয়াকর্মের 
উদ্দীপক । 


যথার্থ ধর্মভাব যদ্দি প্রচার কর যায় তাহলে ধর্মের মাধ্যমে সামাজিক এক্য 
প্রতিষ্ঠার কাজ সহজতর হতে পারে । অনেক মনীষী বিশ্বতক্য ও বিশ্বশান্তি 
প্রতিষ্ঠার জন্ভ যথার্থ ধর্ভাব প্রচারের প্রয়োজনীরতাকে শ্বীকার করে 
নিয়েছেন । অনেক সময় আমরা ধারণা করি, ধর্ম মান্ছষের পারম্পরিক সম্পর্কের 
মধ্যে বৈষষ্য স্যি করে ভেদাভেদ আনয়ন করে, ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির দ্বার প্রণোদিত 
করে জনকল্যাণের আদর্শ লাভের পথে বাধার সঞ্চার করে । কিন্তু আমাদের 
মনে রাখ! দরকার, যে-ধর্ সমাজ-জীবনে এই ভূমিকা গ্রহণ করে তা বার্থ ধর্ 
নয়, তা! ধর্মের বিকৃত রূপ। ধর্মান্ধতাই সাম্প্রধায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, সামার্ছিক 
একোর বন্ধনকে শিথিল করে, বথার্থ ধর্মভাব তা করে না। যথার্থ ধর্মভাব 
মাস্থষকে সমাজকল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগের জন্ত প্রেরপা দেয়। ন্থামী 
বিবেকানন্দে্ মতে জীব সেবাই ঈশ্বর সেব1| যথার্থ ধর্মভাব মানুষকে 
সংযত করে, সহনলীল করে, মানুষকে নৈতিক শক্তি যোগায় এবং 
অপয়েয় সঙ্গে সম্প্রীতির সু আবদ্ধ হয়ে সামাজিক এঁক্যোর আদর্শ রক্ষার 


প্রণোদিত করে। 


ধর্ম ২৯১ 


ঘল্তভঃ, যা1কিছু শুভ, শ্রের ও হ্ুন্দর তার প্রতি অন্থরাগ আসলে ধর্ম, 
লম্পকাঁ় অনুরাগ । বর্তমানে যেসব সমাজ-কল্যাণমূলক ও জনকল্যাণযূলক 
কাজ আশ্নরা দেবি, তার মূলেও ধর্মের মনোভাব অনেক সময় বর্তমান খাকে। 
অনেক সময় শিক্ষা এবং দাতব্য 'প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় এমন ব্যক্তিদের হবার! 
ধাদের লক্ষ্য হল ধর্মমূলক | অনেক সময় কোন প্রতিষ্ঠান হয়ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান 
নয়, কিন্তু ধীর মনোভাব এ সব প্রতিষ্ঠানের মূলে কাধকরী আছে । 
৪1 সহহতি স্পক্িদত্পে পরনে স্বব্্প (6118100 ৪৪ 
৪ 00156986 01০6) 2 
ধর্ম কি সংহতি শক্কি, ন| বিচ্ছেদ সৃষ্টি করার শক্তি? ধর্ম কি সামাজিক 
প্রকাকে স্থদৃঢ করে, না সামাজিক এঁক্যের বিনাশ সাধন করে ? 
ধর্মের ছুটি প্রধান ভূমিক1 আছে-_একটি হুল ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ষের উন্মেষ 
ধার জন্ত ব্যক্তি সমীম হলেও এক অসীম সন্ভার মাঝে নিজের পূর্ণতা ও 
অমর্তাকে খুক্জে পেতে চায় এবং তার সঙ্গে মিলিত হতে চায়। 
কিন্ত এ ছাডাও আছে ধর্মের একটা সামাজিক দিক। এই দিকটিই 
যান্থুবকে পরম্পরের সঙ্গে যুক্ত করে। যে বন্ধন মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত 
করে, সেই বদ্ধনই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে, মানুষের 
এক্কে শক্তিশালী করে তোলে । গিসবার্ট (0:5297%) বলেন, “ঈশ্বরের 
পিডৃত্বের অধীনে মানুষের ভ্রাতৃত্বের এই হল ভিত্তি ।৮1 
টটার (177. 70%67)-এর মতে যুখ-মনোভাবের উপরই ধর্মের ভিত্তি। 
সমষ্টিগত অন্ভৃতির প্রকাশ । তার মতে ব্)কি যর্দি পরম্পরের থেকে 
চ্ছিন্ন হয়ে বসবাস করে তাহলে তাদের মধ্যে এক অসম্পূর্ণতাবোধ জাগে । সে 
রণেই তার! ধর্মীয় গোষ্ঠী গঠন করে । 
এমপি ছরৃখীম (77816 108727657)-এর মতেওঃ সমগ্টিগত চেতনা বা 
গোঠী চেতনার প্রকাশই হুল ধর্ম। ধর্শের প্রধান কাজ সামাজিক এঁক্য বা 


৮. বছ1৪ 18 68৪ ৮৪88 01 656 01065505০08 0৫ 2090 00482 (56 £88882১০০৪ 
3০৫৬ স(3১596৮৮ 2 সি08.803606916 ০1 9091080- $ 2৮6 215. 
2 71৩9৮ 8 [0861006 91 ০: 50৫ 29৪০৩ 7 55 118, 

3 27706 04757455 ২ পণ চাও০৪০৪৬ ও ০1 1361161905 1885 2 2৮৫৩ 16 


২৯২ সমাজদর্শন 


সংস্কৃতিকে হ্দৃচ করে তোল!। তাছাড়াও ধর্ম বিডির ধর্মীযু প্রতিষ্ঠানের 
মাধ্যমে মান্ধষের সংষোগনাধন করে তাতের পরস্পরের বন্ধু করে তোলে 
গীর্জা বা অন্তান্ত উপাসনালয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি উপালন। বা ধর্মীয় আঁচার- 
ধর্ম বন্ধনই সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্ত সমবেত হয় । অনেক সময় এ দকল প্রতিষ্ঠান 
এঁকোর হুদ ভিত্তি 

গরীব-ছুঃখীদের জন্ত অর্থ সংগ্রহ করে বা অন্তান্য জনকল্যাণ 
মুজ্পক কার্ধ করে থাকে বা শিক্ষা ও আমোদ-প্রমোদের জন্ত নানারকম অনুষ্ঠানের 
আয়োজন করেণ লকল সময়ই এ সব কাজ যে পুরোপুরি ধর্মসম্পকীঁয 
তা নয়। তবে ধর্মের আদর্শ ই প্রত্যক্ষভাবে সকল কাজের প্রেরণ! দান 
করে। 


অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ও উৎসব সামাজিক জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করে। এসৰ উৎসব ও অনুষ্ঠান যে সব সময় প্রত্যক্ষভাবে ধর্মমূগক তা নয, 
তবে এসব অনুষ্ঠান ও উৎসবের অনেকগুলিরই মূলে ধর্মসম্পঁ় মনোভান্ 
বিগ্তমান। ব্যক্তির জীবনে এসব ধর্মী উৎসব ও অনুষ্ঠান যান্ষকে পরম্পরের 
সঙ্গে সংযুক্ত করে। অনেক ক্ষেত্রে বহু সামাজিক অনুষ্ঠান, ফেষন-__বীজবপন, 
শম্ত সংগ্রহ, গৃহপ্রবেশ, শপথ গ্রহণ প্রভৃতি ধর্মাচরপরূপে অনুষ্ঠিত হয়। স্তরা' 
সমাজ্-জীবনে সংহতি শক্তিরূপে ধর্ম এখনও পর্যস্ত খুব প্রস্ল ও সজীব 
ধর্মই সমাজের স্থারিত্বের অন্ততম কারণ । ধর্মীয় গোষ্ঠীর সভাছের মধ্যে গোঠী" 
চেতন] খুব প্রবলভাবেই আত্মগ্রকাশ করে যার জন্ত এই সম্প্রদধায়হুক্ত ব্যক্তির 
পরম্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে ভালবাসে না, এমন কি, সতের সঙ্গেও সম্পর্ক ত্যা” 
করতে তার? প্রস্তত নয়। 


ধর্মায় গোষ্ঠীর অস্ততূক্তি সভ্যদের মধ্যে একই অবস্থায় একই ধরনের অগ্ঠভূতি 
দেখ! যায় এবং গোঠীর নেতাদের নির্দেশ বিনা বিচারে গ্র্ণ করার প্রবণতা দৃষ্ট 
হয়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের মূলে যুখ-মনোবুত্তি উল্লেখযোগ্যভাবে ক্রিয়া 
করে। ম্যাকৃডুগ্যালের (745700%4411) মতে ধ্সম্প্কীয় গোঠীর মধ্যে এক, 


ও সংহতি বেশ উল্লেখযোগ্যভাবেই পরিলক্ষিত হয় ।£ 
৭ 3497০957581 8 4 27679286480% 69 800629 27761080078 ১৮06 961, 


ধর্ম ২৯৩ 


অনেকের ধারণ! ধর্ম ব্যকি ও সমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে সমাজ- 
জীবনকে উপেক্ষা! করে ব্যক্তি জীবনের উপরই গুরুত্ব আব্োপ করে। ব্যক্তিগত 
ধর্রের বিরুদ্ধ উন্নতির উপর অত্যধিক মনংসযোগ করার ফলে সামাজিক 
ভিযোগ চেতনা এবং কল্যাণের দিকটিকে অবহেলা কর হয়। 
তাছাড়া, ব্যক্তির আচাব-অনুষ্ঠান পালনের উপর ধর্ম এতথানি গুরুত্ব আবোপ 
করে ষে, ব্যক্তির আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশের দিক হয়ে পড়ে গৌণ । ধর্মের 
মধ্যে সর্বব্যাপক আদর্শের কথ! যাই থাক ন1 কেন প্রতিটি ধর্মেরই একটি স্থানীয় 
বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ রূপ আছে যার জন্য বিভিন্ন ধর্মের অস্তিত্ব মানুষের সঙ্গে 
ঘাচুষের সংযোগসাধনের পথে অনেক সময় অস্তরায় স্ট্টি করে। প্রোটেসটেপ্ট 
ও রোমান ক্যাথলিকদের মধো যে বিরোধের কথা ইতিহাস পাঠে জান? যায়, 
তা বিশেষতঃ ধর্মমূলক। যোডশ শতাব্দীর ধর্মীয় যুদ্ধের ভিত্তি হল ধর্ম সম্পর্কীয় 
বিরোধ । প্রতিটি ধর্মই নিজ নিজ আচার-অনুষ্ঠানের উপর অত্যধিক গুরুত্ব 
আরোপ করে। 

কিন্তু, বিভিন্ন ধর্মের বাহক প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে যত পার্থক্যই থাক না কেন, 
ধর্মের মূল তাৎপর্ধটুত্থ উপলব্ধি করলেই বোঝা যাবে যে, সংযোগকারী বা সংহতি 
“ক্তি ছিলেবে ধর্ম যোটেই অন্গপষোগী নয়। প্রতিটি ধর্মেরই মূল লক্ষ্য এক 
পরম সত্তার (900:600 [২০৪115) উপলব্ধি, ধর্ম হল মীম মনের অসীমকে 
জানার প্রচেষ্টা ও আগ্রহ । 

মানুষ যখন উপলব্ধি করে যে, এই পরম সত্তা সত্য, শিব ও স্থন্দরের ঘৃর্ত 
প্রতীক এবং সব মাস্তুষই এক পরম সত্তার প্রকাশ তখনই মাহ্বের মধ্যে ষখার্থ 
্মবোধ জাগবিত হয়। প্রকৃত ধর্মবোধ জাগরিত হুলে মানুষের সমস্ত ক্র 
বার্থবুদ্ধি তিরোহিত হুর, মানুষ অপরকে ভালবাসতে শেখে ; প্রেম, মৈত্রী ও 
ভালবাসার নিগৃঢ় বন্ধনে মানুষ পরম্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেগ্য সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত হয়। 
প্রকৃত ধর্ম মানুষকে মানুষের কাছে টেনে নিয়ে আসে, ধর্মান্ধত1 বা বিরুত ধর্মই 
মানুষের সঙ্গে মান্থষের বৈষম্য স্ত্ট্রি করে। যথার্থ ধর্মবোধ মানুষকে অপরের 
ভাব, বিশ্বাস ও ধারণাকে শ্রদ্ধা করতে শেখায়, মানুষকে ত্যাগী, ক্ষমা শীল, 
উনারঘন1 ও সংঘমী করে তোলে। 


৬৪ সমাঞ্জদর্শন 


ধর্মকে বেজ করে মান্য যে সকল মনগডা ধারণার হি করেছে, সেগুলিকে, 
“অতিরিক্ত প্রাধান্ত দেওয়া কোন সংগত কারণ নেই। রাধাক়ফন 
(25751753178) বলেন ) “যখন আমর! সংস্কার বা! সংজ্ঞ। নিয়ে মতবিরোধ 
ুষ্টি করি তখন আমর পৃথক হয়ে পডি। কিন্ত যখন আঙর ধর্ম+জীবনের 
প্রার্থনা এবং ধ্যানকে আশ্রয় করি তখনই আমরা একত্র হুই 1৮2৬ অর্থাৎ 
ধর্মের আচারগত দ্বিকটির উপর গুরুত্ব ন1 দিয়ে ধর্নের মূল ভাবফে উপলকি 
করতে পারলেই মান্য বুঝতে পারে যে, সব ধর্মই এক; সব মাস্ুষ এক পরম 
বথার্থ ধর্ম ও জাচান্- সত্বার প্রকাশ । মানুষের সঙ্গে মাছছযের সম্পর্ক ₹ল 
“হান পৃথক আধ্যাত্মিক সম্পর্ক। সব মাহ্গযই এক বিশ্ব-সতার 
অংশ। একই একের স্তরে সম্ভ মানুষের মধ্যে এর নিগৃঢ বন্ধন বর্তমান । 
রাধাকুষ্ণনের হতে এই মৃলীতৃত এঁক্যের স্বীরুতিই মানবজাতির সামগ্রিক 
কল্যাণের ভিত্তিতে কিছু পরিমাণ সহযোগিতাকে সম্ভব করে তুলবে ।2 বস্তত: 
ধর্মই বিশ্বএক্য ও বিশ্বশান্তির প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম কবে তুলতে পারে। 
সুতরাং সংহতি শক্তিরূপে ধর্মের উপযোগিতা কোনমতেই উপেক্ষণীয় নয় । 


রি এল আক্রমীক্স ব্যাঙ 0706 01515156 110661 
216696010 0£ 12611868019) £ 


ধর্মের গ্রৃতি মার্কসবাদীর! বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন । তাঁরা ইতিহাসের 
জড়বাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। দৈহিক, মানলিক, সামাজিক সব ঘটনাই জড়াত্মক 
উপাদান অর্থাৎ কিন। অর্থনৈতিক উপাদানের হা নির্ধারিত হয়। তাদের 
মতে জড়েরই একমাত্র সত! আছে। কোন ব্অতীন্দ্রির় সত্তার অস্তিত্ব নেই। 
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ধন ২৯৫ 


স্বাভাবিক ভাবে মার্কলীয় দর্শন ধর্মীয় চেতনার অস্তিত্বকে হ্বীকার ধরে 
নিতে পারে না। ধর্মীয় চেতনা, অলিক বা মিথ্যা, এর আঁদল কোন অস্তিত্ব 
নেই। ধর্মীয় চেতন! জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন স্থচন! করে। কিন্তু 
মার্কসবার্দীদের মতে জীবাত্মা বা পরমাত্মার কোন অস্তিত্ব নেই। যে ধর্মীয় 
অনুষ্ঠান ও আচারাদির মাধ্যমে ধর্মীয় চেতনাব প্রকাশ ঘটে, সেগুলি গ্ররুতপক্ষে 
প্রাকৃতিক শক্তির উপর মাস্ষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার হাস্যকর প্রচেষ্টা। 
মা্গয ধতই প্রাকৃতিক ঘটন! সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জন করে ততই সে 
এই জাতীয় আচার-ঘঅনুষ্ঠানের ব্যবহারিক উপযোগিতাঁয় অবিশ্বাস করে। 

মার্কসীয় মতবাদ অনুযায়ী মানুষই ধর্ধকে স্ষ্টি করেছে, ধর্ম মানুষকে তি 
করেনি। ধর্মকে রাষ্ট্র বা সমাজই স্থষ্টি করেছে। ধর্ম হল এক বিপরীত 
জগৎ-চেতনা (৪ £6৬:850 আ01:10 500501090528658)| ধর্ম সঠিক 
জগতের ছবি মানুষের সামনে তুলে না ধরে জগতের একট! উলটে! ছবি 
মান্গষের সামনে তুলে ধরেছে। ধর্মের যুক্তি, ধর্মের নৈতিক শাসন, এর 
সার্থকতা সবই এই বিপরীত জগৎ-চেতন। থেকে উদ্ভূত । 

কার্ল মার্কদ (75211 21475) ধর্মের তীব্র সমালোচন। করেছেন । তাঁর মতে 
ধর্মীয় অস্থভূতির কোন ব্যবহারিক মূল্য নেই। ধর্ম মানুষের মনের অলীক কল্পনা 
মাত্র । ধর্ন মানুষের দাসত্ব-মনোভাবের পরিচায়ক এবং সমাজের অত্যাচ'রত 
ও নিগীডিত ব্যক্তির করুণ বিলাপই ধর্মের মধ্যে দিয়ে গ্রকাশ পায় । 

কাল মার্কস (7971 12)-এর মতে ঈশ্বরের সম্বন্ধে ধারণা হুল বিকৃত 
সভ্যতার যৃল-নির্ভর (0:1১ 1088. ০৫ 0300. 19 126 1565%-50005 ০৫ ৪ 7৫1- 
৫:50. ০1511188010) | আযাঙগলস্‌ (174615) বলেন, ধর্মের প্রথম কথাই 
তের হল মিথ্যা" (156 2:56 ০1. 0৫161161015 19 &, 116)। 
জনগণের আফিং জেলিন (1,6%88)-এর মতে ধর্ম হুল আধ্যাত্মিক 
নিপীড়নের একট! দিক (0611810 19 006 ০৫ 096 839606৪ ০0৫ ৪01510091 
090108810) এবং আধ্যাত্মিক নিপীড়ন বস্ততঃ অর্থনৈতিক নিপীড়ন । 

ধর্মের প্রতি মার্কসবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গী একটিমাত্র বচনের মাধ্যমে সুম্পই্ভাবে 
প্রকাশিত হয়েছে । মার্কল (71472) বলেন, ধর্ম হল জনণাণের আফিং 


২৯৬ সমাজদর্শন 


(861/8101) 18 09 00800 0£ 0১৩ 17960016)। মার্কস (11212) 
এবং তার সমর্থকবৃন্দের মতে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির হবার অগণিত শ্রমজীবীদের 
শোষণেব উপরই আধুনিক সমাঞ্জের অস্তিত্ব ॥ এই শোষণ নীতিকে অব্যাহত 
রেখে নিজেদের দ্বার্থসিদ্ির উদ্দেস্তে পুঁজিপতির1 বিভিন্ন ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
তাদের হস্ত্রপে ব্যবহার করে। ধর্ম হল একপ্রকার আধ্যাত্মিক মাদক যা 
অগাঁণত শ্রমজীবীকে সন্মোকিত করে রাখে । ধর্মের প্রভাবে তার! মানবতা 
বিনর্জন দিয়ে নিজেদের পঙ্গু ও নির্জাব করে তুলেছে । সুস্থ, হন্দর জীবন- 
ষাপনের ইচ্ছাও যেন তাদের বিনই হয়ে গেছে। ধর্মের নামেই পুঁজিপতিরা 
শোষণ ব্যবস্থাকে স্তায়সংগত বলে প্রতিপাদন করে । অগণিত শ্রমজীবী অবিরাম 
পরিশ্রম করে, নিজেদের দারিদ্র্যের কবলে নিম্পেষিত করে পুঁজিপতিদের 
ত্বার্থপুরণ করে। তাদের বোঝান হয় যে, তারা পরিশ্রমের পুরস্কার লাভ করবে 
এ জগতে নয়, মৃত্যুর পরপারে বে স্বর্গরাজ্য বর্তমান সেখানে । ধর্ম এসব শিম 
শ্রমজীবাদের ধৈর্য অবলম্বন করতে শিক্ষ! দেয়, ভবিষ্যতে পুবস্কার প্রাপ্তির 
সাত্বন। শোনায়। 


ঈশ্বরে বিশ্বাস শ্রমজীবীদের মনে এই ধারণা স্থষ্টি করে যে জীবনের 
ছুঃখ-কষ্ট তাদের গ্রাপ্য। এর ফলে তাদের মধ্যে নিক্কিন্নতার ভাব জাগে 
এবং ঈশ্বরের কাছে তার] নিজেদের সমর্পণ করে দেয়। এই সমর্পণের 
ভাবের জন্ত তার! তাদের দুর্ভাগ্যের প্রকৃত কারণ অবহিত হয়ে তাদের প্রকৃত 
অবস্থা জানতে পারে না এবং জীবনের ছুঃখ-কষ্ট দূর করার জন্ত সচেষ্ট 
জয় না। ধর্ম মার্কসবাদীদের মতে ব্যক্তির স্বাধীন চিস্তাশক্তি বিনষ্ট করে। 
ধর্মীয় চেতন] বৈজ্ঞানিক চেতনার বিরুদ্ধ চেতন1। 


মার্কসবাদীর! ধর্ম ও একেশখ্বরবাদের উত্তব নিয়লিখিত ভাবে বাখ] করেছেন ঃ 

সার্ষস ও আঙল্স (71612 ০%৫ 77770605) এয় মতে ধর্সবিশ্বাগ মানুষের মনে এই প্রান্ত 
খারণা আনে বে, প্রকৃতির অন্তরালে ব1 উর্ধে এমন কেউ কেট আছে বাদের প্রার্থনার দ্বার! সঃ 
কর! চলে। ধর্মবিশ্বাস প্রাকৃতিক শদ্ধিগুলির উপর গুরু9ব আয়োপ করে এবং বহু দেবদেবীর 
অস্তিত্ব কল্পনা করে। মানুষ হদিও সকল সময় পাখিব শক্তির ঘার! পরিচালিত হয়, তবু ধর্মের 
শিক্ষান্থুসারে এই সমস্ত পাধিব শক্তিকে সে আধ্যাত্মিক শক্তিয়াপে কজন! করে। 


ধর্ম ২৯৭ 
এই লেখকছয়ের মতে সমাজ-জীবনের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক শক্ত ছাড়াও কঙকগুলি 
সামাজিক শক্তিও সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং প্রাকৃতিক শক্তির মতই মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করে। ফলে 
প্রাকৃতিক শক্তির তস্তরালে মানুষ হেসব আবে )কিক শক্ত ব| দেবতার কল্পন! করেছিল সেগুলি 
সামাজিক গুণ অর্জন ঝরল «বং ধূসর বিংঙনের পরবর্তী স্তরে এ সব বিভিন্ন দেবতার প্রাকৃতিক 
«এবং সামাজিক গুপগুলি একটি সর্ধশক্তিমান দেবতায় আরোপিত হুল। তাদের মতে এভাবে 
একেশ্বরবাদের উদ্তব। মানুষ যেস্ছেতু প্রাকৃতিক শক্তির হাতে ত্রীড়নক ছিল, সেহেতু নিজেদের 
অত্যন্ত অসহায় মনে করত। সেই কারণে প্রার্থনা, উপাসনা, পুজ! গ্রভাঁতির মাধামে দেবতাকে তুষ্ট 
করতে চাইত। শস্রই মানুষ উপলব্ধি করল যে গা র' কেবল প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারাই নিপীড়িত 
নয়, যে ধনতান্ত্রিক শ্রেণী বন্ততঃ সমাজের শাসনকর্তা তাদের ঘারাও নিপীড়িত। তখন অত্যাচারের 
হাত থেকে নিজেদের পরিস্রাপের ভন্ত সাধারণ মানুষ ধ্সর মধোই তাদের সাব্ন1 খুজতে লাগল। 
অর্থ নৈতিক অত্যাচার ও ন্পীড়নে ছর্দশাগ্রস্ত মানুষের কাছে ধর্মই সাত্বন। বহন করে নিয়ে এল। 
নীরবে এই অত্যাচার সহা করলেই তারা হর্গের হু ও শাস্তি ভোগ করবে এই বিশ্বাস তাদের 
জগ্মাল। এই কারণেই মার্কস (71212) বলেছেন বে, ধর্মই হল জনগণের আফিং। 
মার্ক (212/2)-এর মতে ধর্ম সত্যকে বিকৃত করে। ধর্মপ্রচারকঝগণ 
দারিদ্র্যকে মহানরূপে অঙ্কিত করে মানুষের বিবেক, দয়1, ধৈর্য, ক্ষম! প্রভৃতি 
তর্বল গুণগুলিকে বড় করে দেখায়। ধর্ষধ মানুষের মূল্যবোধ সম্পর্কে ভ্রান্ত 
ধারণার স্স্তি করেছে। 
মার্কস্‌ (1172) ও তাঁর সমর্থকদের মতে বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজের 
যে অর্থনৈতিক ও উৎপাদনের ব্যবস্থার দ্বারা মানুষ নিয়ন্ত্রিত হয়, সেগুলি মানুষ 
নিজেই স্ত্টি করেছে। শ্রেণীবিরোধ হুল এই উৎপাদন ব্যবস্থার অবদান। 
যতদিন ধনতাস্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বঙমান থাকবে ততদিন শ্রেণীবিরোধ বর্তমান 
থাকবে। যতদিন মুষ্টিমেয় শোষকশ্রেণী উৎপাদনের উপকরণগুঙ্গিকে করায়ত্ত 
ধর্ম হল শোষণের করে, তার উপর মালিকানাকে প্রতিষ্ঠিত করে সর্বহারা 
বাজার শ্রমিকদের উপর শোষণ চালিয়ে যাবে ততদিন পর্স্ত 
ধর্মের বিলোপসাধন সম্ভব নয়। কিন্তু যখন এই ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার 
অবস্থান ঘটবে এবং উৎপাদন যঙ্ত্রের উপর সামাজিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, যখন 
সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজ সমস্ত মান্ধবকে অত্যাচার ও শোষণ 
থেকে মুক্ত করে তুলবে--আযাজলস্‌ (1188165 )-এর ভাষায় “কেবঙ্গমাত্র তখনই 
সর্বশেষ বহিরাগত শক্তি যা ধর্মের মধ্যে এখনও প্রতিফলিত হচ্ছে তা অনৃষ্ঠ 


২৯৮ লমাজদর্শন 


হবে এবং তার সঙ্গে অদৃষ্ঠ হয়ে যাবে ধর্ম-সম্পর্ধীয় চিন্তাধার| ; তীর সোজ। 
কারণ হুল, তখন চিন্তা করার জন্ত কিছুই বাকি থাকবে না।”£ তখনই 
সমাজতন্ত্বাদ শ্রমজীবীদের ুখন্বাচ্ছন্দ্পূর্ণ জীবনের সন্ধান দিয়ে তাদের 
ধর্মের মোহ থেকে মুক্ত করবে। সমাজতান্ত্রিক সম্গাজ ব্যবস্থায় ধর্মের কোন 
স্বান নেই। 

মার্কস (11272) বলেনঃ “ধর্ম হল অত্যাচারিত জীবনের নিদর্শন, হাদয়হীন 
জগতের হাদযস্থল--এ যেন প্রাণহীন পরিবেশের প্রাণকেন্। ৮19 মানুষের 
প্রকৃত ন্থুখের জন্য তাদের অলীক ন্ুুখ অর্থাৎ ধর্মকে বিলুধ্ধ করতে হবে | ধর্ণের 
সমালোচনা আসলে মান্থষের ছুঃখের বিরুছ্ছে সমালোচন1 | ধর্মের সমালোচনার 
এই প্রয়োজন যে, এতে মানুষের মোহমুক্তি ঘটে । মাস্ষকে চিন্তা করে, বিচার 
করে নিজের ভাগ্য নিজেকেই গঠন করতে হবে। কার্ল মার্কস (7211 74214) 
এর কথায় “ধর্ম হল অলীক তূর্য যা মানুষের চারপাশে আবতিত হয়, যতদিন 
পর্যস্ত ন! মান্য তার নিজের চারপাশে আবতিত হয়। মানুষ যদি নিক্ষের 
চা্পপাশে আবতিত হয় তাহলে মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস থাকে, কোন 
অলীক শক্তির কাছে যাথা নত করার প্রশ্ন ওঠে ন11%5 উতিহাস্প্ে কাজ 
হছল এ জগতের সত্যকে প্রকাশ করা। কার্প মার্ক (0217 8127) 
লেন, “ন্বর্গের সমালোচন! হুয়ে পড়ে পৃথিবীর সমালোচনা, ধর্মের সমালোচন 
হয়ে পড়ে অধিকারের সমালোচনা এবং ধর্মবিজ্ঞানের সমাঙ্জোচনা হয়ে পড়ে 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সমালোচন1 14 
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খর্ধ ২৯৯ 
৬। শ্রর্সে্প আশ্কতীন্স আ্যাখ্যান্ল সমসাতেশাভজ্বা। (0260390 


01005 টা) 21066065001 08 16188100) 2 

(১) ধর্ম সম্পর্কে মার্কপীয় ব্যাখ্যা জড়বাদী দর্শনের উপরে প্রতিষিত। 
জড়বাদ জড়েরই একমাত্র সত্তা আছে মনে করে এবং সব কিছুকেই জডের 
প্রকাশ রূপে গণ্য করে। কিন্তু জড়বাদ প্রাণ ও মনের উৎপত্তির সম্তোষজনক 
ব্যাখ্যা দিতে পাবে না। যেহেতু জডবাদ ভ্রাস্ত মতবাদ, সেহেতু জড়বাদের 
উপরে প্রতি্িত ধর্শের মার্কসীয় ব্যাখ্যাও ভ্রান্ত হতে বাধ্য । 

(২) মার্স এবং তীর সমর্থকবৃন্দ ধর্ণকে অত্যন্ত সংকীর্ণ ও বিকৃত অর্থে 
গ্রহণ করেছেন এবং সেজন্য ধর্ম তাদের কাছে অলৌকিকতা, বাহক আচার- 
চিন রোরি অনুষ্ঠান, অশ্ুশাসনবাক্য এবং উপদ্রেশবাণী ছাড1 আর কিছুই 
বিশেষ বিকৃপ্ত অর্থে নয়। কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করলে ধর্মবিশ্বাসকে 
মিকেছেন অলৌকিকতা, বাহিক আচার-অশ্রষ্ঠান, ক্ীতিনীতি বা 
অন্থুশাসন বাক্যের সঙ্গে এক করা যায় না। ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মচেতনার মাধ্যমে 
মানুষের যে আকাঙ্ষা রূপ লাভ করে তাল জীবনের শ্রেষ্ঠ মৃল্যগুলিকে 
(7185650 ড5৪15565) উপলব্ধির আকাজ্ষা ; এই অর্থে ধর্ম সকলেরই কাম্য। 
রাধাকুঞ্চন (13227:017257172%) বলেন, “প্রতিটি সভ্যতা হল একটি ধর্মের 
প্রকাশ। কারণ ধর্ম হল পুর্ণ পরমার্থে বিশ্বাস এবং তাদের উপলব্ধি করার 
জন্য জীবনের একটি বিশেষ পন্থা! ।৮) 

(৩) মার্কস (3192)এর মতে ধর্ম জনগণের আফিং, কিন্ত এ ধারণা 
্রাস্ত। প্রকৃত ধর্ম চেতন! মাহুষের মধ্যে আত্মপ্রসাদের ভাব স্থাষ্টি করে না 
বা তাকে নিক্কিয় করে তোলে না। প্রকৃত ধর্ম-চেতন1! মানষের মধ্যে 
সাহস ও আশ! সঞ্চারিত করে এবং জীবনের ছৃঃখ-কষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম 
কয়ার জন্ত তাকে প্রণোদিত করে। নিক্রিয়তা হৃষ্টি করার বদলে তার মধ্যে 
সক্রিয়ত1 স্য্টি করে। প্রকৃত ধর্ম চেতন! যাদের মধ্যে প্রবল, তেমন ব্যক্তিরাই 
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৮৮, 7007:07555),701) ২ 16118100 80৫ 9০০19652589 81. 


৩০৯ সমাজদর্শন 


জনকল্যাণের অন্ত জীবন উৎসর্গ করে। ধর্মবোধই মানুষকে অকল্যাণের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্ত প্রেরণ! দেয় । মান্ধষকে লোভ এবং লালস] থেকে বঙ্ছা 
করে, নৈতিক শক্তির অধিকারী করে |» 

(৪) মার্কস (1127%)-এর মতে ধর্ষবোধের চেতন! হুল বিপরীত জগং 
চেতন (:6৬01:560 আ০10 018010181,653), অলীক জগতের চেতনা। 
মানুষের আধ্যাত্মিক কিন্তু এধারণাভ্রাস্ত। ধর্ম বোধ কোন অলীক চেতনাজাত 
দিনা বিষয় নয়, মান্ষের গৃঢ প্রয়োজনবোধ থেকে ধর্ম উদ্ভূত। 
রাধারুষ্খন (5. 172272171577528)-এর ভাষায় “আধ্যাত্মিকতার জগং 
আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে, সকল সময় রয়েছে খবং সকল সময় 
থাকবে ।”£ মানুষের ধর্মবোধ মানুষের অস্তরের মধ্যেই নিছিত, কোন বাইরের 
কর্তৃপক্ষ মান্তষের মনে এ চেতনার স্থষ্টি করে নি। 

মার্কস (112%)-এর মতে সমাজে শ্রেণীবিরোধ রয়েছে এবং ধনিক শ্রেণী 
শ্রমজীবী শ্রেণীকে শোষণের জন্তই ধর্মকে হাতিয়াররূপে ব্যবহার করে। 
মার্কমের মতে শোধিত শ্রেণী, যার! জাগতিক সুখ থেকে বঞ্চিত তারাই 
কেবলমাত্র জীবনের ছঃখ-কষ্টে সান্থন! লাভ করার জন্ত ধর্মের প্রতি ধাবিত 
হুয়। টাদের মতে মান্থযের অসন্তোষের মূলে রয়েছে দারিদ্র্য। কিন্তু মার্কস 
বাদীদের এই অভিমত বথার্থ নয়। মানুষের সব কামনা-বাঁসনার মূলে, 
অপরিতপ্তির মূলে কেবলমাত্র জাগতিক অভাবই বর্তমান নেই। দৈনন্দিন 


* রাধাকফন (9, 22221075751, ) বলেন, ছুঃখ এবং অসন্তোষ একমাত্র দারিহা 
থেকেই উদ্ভুত হয় না। মানুষহল অদ্ভূত জীব এবং অন্তান্ত প্রাণীর থেকে সে মূলতঃ পৃথক। 
তার জাছে দুর দিগংলয়, অঙ্গের আশ! স্ষ্টযূলক পক্তি, আধ্যাত্মিক ক্ষমভা। তার মতে, এগুনি 
বদি অ-বকণ্পত এবং অ-পরিতৃপ্ত থাকে, তাহলে মানুষ জীবনে পর্থিব হুখ এবং নগরের 
অধিকারী হয়েও যনে করতে পারে যে তার জীবন অর্থহীন । (00088091088৭ ৪0৫ 
819000660 802108 008 0017 1:00 0058৮৮5,. 2152 18 5 868088 0788৯600 
10005759065115 01767906160 665 060092 80110818, 6 205৪8 1282 10005008 
12512001016 10098, 92686159 80817168, ৪01ল6081 ০০62৪. ) 

৮45 200750177597709% 5 26118101 820 8901885 ॥ 72228 33» 

1. ৮155 1586905 ০1 801016 18, হন 2099 ১650. 80৫ 81 7978 111 0 


শ্স1010 98০0 01 25 ৮ 40 
9০ 23007527718701527 2 38118100800 90০01865 7) 2889 £ 


ধ ৩০৬ 


জীবনের প্রয়োজন মিটলেই যান্তষ সম্পূর্ণভাবে পরিতৃপ্ হয় না। তাছাড়া, 
কেবলমাক্র শোধিত শ্রেণীর মধ্যেই ষে ধর্মীয় চেতন] বর্তমান, তা নয়। ধর্ধ 
হল মাচ্ছষের চিন্তা ও আচরণের এক সর্বব্যাপক রূপ । ধর্ম কোন পাধিব তত্ব 
নয় এ হল অনুশীলন, নিয়মনিষ্ঠা বা কিছু সুন্দর এবং সত্য তার প্রতি 
অনুরাগ | ধর্ম হল এমন এক পরমসত্ার জন্ত আকাজ্ষা, ষে পরমসত্ত/ কেবল 
মাত্র অশীম ও অনস্ত নয়; এ হুল সত্য, শিব ও স্ন্দরের মৃত্তরূপ। ধর্মবোধ 
হল মানুষের বৃহত্তর বা পরমসত্বার উপলব্ধি, জীবনের মুল্যবোধের উন্মেষ । 
ধর্মের মধ্যেই ব্যক্তি তাৰ প্ররুত মূল্য এবং মর্ধাদাকে আবিষ্কার করে এবং 
এক বৃহত্তর সত্তার সঙ্গে তার সম্পর্ক সম্বদ্ধে সচেতন হয়। এই বোধের জন্য 
মাছ কেবলমাত্র জাগতিক হথে তৃঙ্ধ হতে পারে না। বস্ততঃ, ইতিহাসে 
এরূপ যথেষ্ট দৃষ্টান্ত আছে যেখানে বহু পাথিব স্থখের অধিকারী হয়েও মানুষ 
পরমার্থ লাভের জন্ত সে সকল ত্যাগ করেছে। 


(৫) মার্কসবাদীর1 ধর্মের উৎপত্তির যে ব্যাখ্যা দ্রিয়েছেন তা বথার্থ নয়, 
আদিম ধর্মীয় ধারণা ও অনুষ্ঠান ছাড়াও মাহ্থষের প্রকৃতির অন্ান্ত উপাদান__ 
যেমন, বিল্ময়, শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়, রহুস্তের অশুতূতি, অসীমের অনুভূতি, হা বন 
ধর্মীয় ধারণ ও বিশ্বাসের মূলে বর্তমান, যেগুলিকে মার্কসবাদীরা উপেক্ষা 
করেছেন। 


(৬) মার্কসবাদীদের বিশ্বাস যে সমভোগবাদী সমাজে (050200007515010 
5০901615) ধর্মের কোন স্থান থাকবে না। কিন্তু এ ধারণ] যথার্থ নয়। ধ্মাঁয় 
চেতন? মানুষের ধুকত্ির মধ্য নিহিত, প্রকৃত ধর্মের বিলোপ সাধিত হতে 
পারে ন। সমভোগবাদী সমাজ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, উপাসনা পদ্ধতির 
বিলোপসাধন করতে পারে, কিন্তু যে ধমীঁয় চেতনার স্থান মানুষের মনে তার 
বিলোপসাধন করতে পারে ন1। 


(*) মার্কস (7417%) মনে করেন, সমাজের পরিবর্তনেই মানুষের 
পরিব্তন, কিন্ত এর বিপস্বীত ধারণাই সত্য। মাস্ষের ম্বভাবের পরিবর্তন ন! 
হলে মানুষের জীবন ও সমাজ-জীবনের পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। কিন্তএ 


চির সমাজদর্শন 


পরিবর্তন নিজ নিজেই আলে না। রাধারুষ্ণন (7321/,27157178)-এর 
কথায়, “এ হল পরমসত্তায় আত্মসমর্পণ এ হুল ধর্মাচারণ।” 


৭১৫ এ শশা (6116101 8150 ছু 2০৪1100) £ 


ধর্মশিক্ষাকে শিক্ষার অঙ্গীভূত কর!1 হবে কিনা, এ সম্পকে মতভেদ দেখা 
যায়। কারও কারও অভিমত অন্ুপারে জনকল্যাণের আদর্শের সঙ্গে ধর্শের 
যূলতত্বের নিৰিড সম্পর্ক আছে, সে কারণে ধর্মশিক্ষাকে শিক্ষার অঙগীভূত কর! 
প্রয়োজন। আবার কারও কারও অভিমতান্ুবায়ী 
যেহেতু বিভিন্ন ধর্মমতের অস্তিত্ব রয়েছে এবং এদের মধ্যে 
সময়ে সময়ে পারস্পরিক বিরোধ লক্ষ্য কর] যায়, সেহেতু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
ধর্মশিক্ষা না দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। যর্দি কোন অপরিণতবয়স্ক শিক্ষার্থীর মনে 
কোন বিশেষ ধর্মতাব জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে অন্য ধর্মের প্রতি 
বিরূপ ভাব তার মনে জাগতে পারে । ফলে মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত কর! 
যে ধর্মের লক্ষ, ধর্মের সেই লক্ষ্যই ব্যাহত হতে পারে এবং সেই সঙ্গে শিক্ষার 
যে লক্ষ্য তাও কার্ধকরী না! হতে পারে। প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার্থীর 
অস্তণিহিত স্প্ত গুণ ও শক্তিকে বিকশিত করে, তার ব্যক্তিত্বের সম সংগঠন, 
বাইরে থেকে কোন বিশেষ ভাব, ধারণা তার মনের মধ্যে জোর করে 
অন্ুপ্রবিষ্ট করে দেওয়া নর । তার ফলে শিক্ষার্থীর মৌলিক চিস্তাশক্তি ও 
স্থজনীশক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হুর, স্বাধীনভাবে কোন কিছু বিচার বিশ্লেষণ কবে তার 
তাৎপর্য অনুধাবন করার শক্তি সে হারিয়ে ফেলে। তবে একথা ঠিক যে, শিক্ষার্ধা 
যে পরিবেশে বেড়ে উঠতে থাকে, মেই পরিবেশের ধর্মভাব তার উপর কিছু 
পরিমাণে এসে পড়ে, যার থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখ! তার পক্ষে খুবই 
কঠিন হয়। মাতাপিতা ও অভিভাবকের ধর্মভাব বা ব্যক্তি যদি কোন ধর্মীয় 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তার প্রভাব তার মনের উপর স্বাভাবিকভাবেই 
এসে পড়ে। বাট্রাণ্ড রাসেল (268%2 2%55611)-এর মতে -ধর্মশিক্ষা 


ধর্মশিক্ষায় জনুবিধা 


1, ৮1৮15 5 50002158100 01 6109 581£ 80 1551160, 18 15 65৪ 01506105 61 9118100- 
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ধর্ম ৩৬৩ 


যুবকদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে পারে না এবং তাকে আত্মনির্ভর 
হতে শিক্ষা! দেয় না। প্রশ্ন হল, এই সব অনিবার্ধ প্রভাব ছাড়াও শিক্ষার্থীকে 
প্রত্যক্ষভাবে কোন ধর্মশিক্ষা1! দেও কি যুক্তিযুক্ত ? 

ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কিছু শিক্ষা! দেওয়। ষে প্রয়োজন তা৷.-অনন্থীকার্য। 
ইতিহাসের অনেক ঘটনার তাৎপর্যই শিক্ষার্থীদের কাছে ছুর্বোধ্য থেকে যাবে, 

যদি বিভিন্ন ধর্ম সম্পকাঁয় ধারণার মধ্যে বিরোধ কোথায় 

ধর্মের মুলতত্ব 
শিক্ষার্থীকে শিক্ষা: শিক্ষার্থীর তা জান! না থাকে । ঘে ধর্মভাব বনু সাহিত্যিককে 
দিতে হবে সাহিত্য রচনায় প্রেরণা দান করেছে সে সম্পর্কে কিছু 
জ্ঞান না থাকলে বহু সাহিত্যিকের খ্যাতনাম1! রচনাগুলির অর্থ অস্পই থেকে 
যাবে । তবে শিক্ষার্থীর উচিত হুবে বিভিন্ন ধর্মম্তগুলিকে অনুধাবন করা, 
কোন বিশেষ ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়া নয়। উদার মনোভাব নিয়ে বিভিন্ন 
ধর্মমতগুলিকে জানার চেষ্টা করলে শিক্ষার্থীর কোন ক্ষতি হবার সভাবনা নেই, 
বরং শিক্ষার্থী লাভবান হুয়। বিভিন্ন ধর্মমতগুলির প্রতি তার শ্রদ্ধা ও 
সহনশীলতার ভাব জাগে, তার মন সংস্কার ও বিদ্বেষমুক্ত হয়। এপ মনোভাব 
সটটি হলে মাুষের সঙ্গে মান্থযের যিলনের পর স্থগম হয়, মাস্থষে মানুষে এক্য 
প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে এর থেকেও বেশী প্রয়োজন ধর্মের মূলতত্ব বা ধর্মীয় 
মনোভাবের অন্তনিহিত ভাৎপর্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় করিয়ে দেওয়। 
শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দিতে হবে যে, যথার্থ ধর্ম কল সত্য, শিব ও হ্ুন্দরের প্রতি 
অন্বরাগ, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ধর্মের মুখ্য বিষয় নয়, গৌণ বিষয় । 

শিক্ষার্থীর মনে এই অস্থরাগ বিভিন্ন ভাবে সৃষ্টি কর যেতে পারে। 
ম্যাকেঞ্জির (7425%2%5%6) মতানলারে, বিজ্ঞানের চর্চা মান্গষের মনে সত্যের 
প্রতি অন্গরাগ স্ত্টি করে, শিল্পচর্চার মাধ্যমে হন্দরের গ্রুতি অন্থরাগ জন্মায় 
এবং ইতিহাস ও সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে কল্যাণের 
প্রতি অন্থুরাগ এবং অকল্যাপের প্রতি বীতরাগ জগ্মায়। 
অবস্ু ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে কল্যাণের স্থান 
এড বেনী যে, এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে কিছু শিক্ষা দিতে পারলেই ভাল । 
তবে লক্ষ্য রাখতে হবে ষে, কোন বিশেষ ধর্মমতের উপর ভিত্তি করে এই শিক্ষ। 


শিক্ষার্থীর মনে অনুরাগ 
হৃঠির বিভিন্ন উপার 


৩০৪ সমাজদর্শন 


যেন দেওয়া না হয় বা শিক্ষার্থীর মনে এ ধারণ! যেন না জন্মায় যে, কোন 
বিশেষ ধর্মীয় আচার-অস্ুষ্ঠানের মাধ্যমেই মানুষের কল্যাণ লাভ হয়। এমন 
ভাবে তাকে শিক্ষা দিতে হবে যাতে জীবনের যে-কোন অবস্থায় সে মিথ্যা 
অপেক্ষা সত্যকে, কুৎসিতের তুলনায় সৌন্দর্কে এবং অকল্যাণের তুলনায় 
কল্যাণকে শ্রের মনে করে। পরবর্তী জীবনে শিক্ষার্থী ব্যক্তিগতভাবে 
যে ধর্মমতই গ্রহণ করুক না কেন, বস্ততঃ ধর্ষের এই অস্তপিভিত 
তাৎপর্য বা যূলতত্বের সঙ্গেই শিক্ষার্থীর পরিচয় করিয়ে দেওয়াই প্ররুত 
ধর্মশিক্ষার লক্ষ্য । 

৬৮1 শ্রনদের কত্ত হন্স্বীকশন্ঞা (61161008 "[*০16:৪- 
1012) £ 

ধর্মের প্ররূত অর্থ বা তার অস্তমিহিত তাৎপর্য কি-- ইতিপূর্বে আমবা 
ব্যাখ্যা করেছি; তবু আমর1 দেখতে পাই বিভিন্ন ধর্মের মপ্যে নানা বিষায় 
পার্থক্য। শুধু সংগঠনে নয়, বিভিন্ন ধর্মের আচার অনুষ্ঠান বা প্রক্রিয়ার মধ্যেও 
যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। অর্থাৎ এ পার্থক্য শুধু মতের পার্থক্য নয়, অনুশীলানর 
পার্থক্যও বটে। বিভির ধর্মের এই অনৈক্য অনেক সময় সংঘর্ষ ঘটিয়ে থাকে 
এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বদিও কোন বাস্তব সংঘর্ষ ন ঘটে, তবু পারস্পরিক 
তিক্ততা ও শক্রতার মনোভাব সৃষ্টি করে। বন্ততঃ, ধর্মকে কেন্দ্র করে ন্হ 
ধর্মের পার্থকা অনেক গৃহযুদ্ধ বাঁ অন্তবিপ্রব ঘটেছে এবং আত্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও 
সমর সংঘধ গতি করে কোন কোন সময় এই তিক্ততা প্রপারিত হয়েছে । 
হবতরাং যে সমাজ জনকল্যাণকেই আদর্শরূপে গ্রহণ করেছে তার পক্ষে এই 
ধর্মপম্পর্বীর় অনৈক্য বা পার্থক্যের প্রতি উদাসীন হওয়া? সম্ভব নয় । বন্তত:, 
যেসৰ ধর্মসম্পকাঁর আচার-অনুষ্ঠান অপরের অধিকারের পথে কোন বাধার 
সৃষ্টি করে না সেগুলির প্রতি উদাসীন হুওয়! সম্ভব । তাছাড়া, বিভিন্ন ধর্মের 
নীতির মধ্যে যে তত্বগত পার্থক্য আছে তাও নাষ্ট্রের দিক থেকে খুব গুরুত্বপূণ 
বিষয় কিছু নয়। প্রকৃত অন্বিধা দেখ! দেয় তখন যখন কোন কোন ধনের 
অধিকার ও কর্তব্যের সঙ্গে অপরের কর্তব্য ও অধিকার এবং রাষ্ট্রে 
সার্বতৌমিকতার সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হুয়। প্রতিটি ধর্মেরই লক্ষ হওয়া 


ধর্ম ৩৬৬ 


উচিত অন্ঠ ধর্মের প্রতি সহনশীল হওয়া! । সহনশীলতা (10691519706) 
এবং অবাধ্যতা (29$0869110961012) যদি ধর্মের ক্ষেত্রে দেখা দেয় তালে 
রাষ্ট্রের পক্ষে হস্তক্ষেপ না করে কোন উপায় থাকে না । 

প্রথমত £ কোন ধর্ম বর্দি বলপূর্বক নিজের বিশ্বাস অপরের মধ্যে অন্রপ্রবিঃ 
রতে চায়, তাহলে বুঝতে হবে সেই ধর্মের মধ্যে সহনশীলতার অভাব 
রর বিষয়ে কখন. আছে এবং এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ একাস্তভাবে প্রয়োজন । 
রর হত্তক্ষেপের দ্বিতীয়তঃ অবাধ্যতাকে স্বীকার করে নেওয়া কোন রাষ্ট্রের 
পক্ষেই সম্ভব নয়। বস্ততঃ, রাষ্ট্রের লক্ষ্য জনকল্যাণের 
দর্শকে কার্ধকরী করে তোলা । ধর্মের ক্ষেত্রে অসহনশীলত! এবং অবাধ্যতা 
দন এই জনকল্যাণের আদর্শকে ব্যাহত করে ভালে রাষ্ট্রের পক্ষে জনকল্যাণের 
রে তাকে কঠোরভাবে দমন করাই শ্রেষ। 

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শাস্তি ও শৃঙ্খলা অক্ষু্ণ রাখার জন্য এবং আস্ঘর্জাতিক 
র বিভিন্ন ধর্ময় সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখার জন্য ধর্মের ক্ষেত্রে 
হনশীলতা৷ একান্ত প্রয়োজন । বস্তুতঃ, ধর্মের অন্তনিহিত তাৎপর্য এই 
হুনশীলতার ইঙ্গিত দেয়। যে-কোন প্রকৃত ধর্ম অন্য ধর্মের প্রতি সহনশীল 
শিক্ষা দেয়। বলপূর্বক ধর্মাস্তর প্ররুত ধর্মের আদর্শ বিরোধী কাগ্জ। 
-কোন প্ররুত ধর্ম এই শিক্ষা দেয় যে, ধর্যাঁয় আচার-অনুষ্ঠান ধর্মের মুল 
পাদান নয় এবং কোন এক ধর্মকে অন্যধর্ম থেকে শ্রেষ্ঠ মনে করা মূর্খ তার 
রিচায়ক। প্ররুত ধর্মভাবাপক্ন ব্যক্তি সকল সময় উপলব্ধি করেন যে, সব 
রর উদ্দেপ্ত বা লক্ষ্য হল জীবনের পরম মূল্যগুলিকে উপলব্ধি করা। এই 
ধই বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদারতৃক্ত ব্যক্তির মনে ধর্মের প্রতি সহনশীলতার ভাব 
গিয়ে তুলতে পাঁরে যার ফলে বিশ্ব-ত্রাতৃত্বের পথ স্থগম হয়ে উঠতে পারে । 
















৯। আসত ভকবভিন্ক প্রহ্ধ (10620580101081] 0:61151020) £ 


এ জগতের সব প্রধান প্রধান ধর্নই মানুষের ধর্মবোৌধকে ক্ষুদ্রতা ও 
কীর্ণতা থেকে মৃক্ত করে তাকে উদার ও জনকল্যাণসূলক করে তোলার 
৷ সচেষ্ট। বস্ততঃ, ধর্মকে যদি নিছক আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে অভিন্থ করে 

সঃ (৮ম) 


৩৩ সমাজধর্শন 


না দেব! হয় এং সত্যকে জানা, সুন্দরকে ভালবাসা এবং ভ্তার়পরতা ও 
জনকঙ্গযাণের আদর্শে কাজ করাকেই নর্দি যথার্থ ধর্মের লক্ষণ বলে মনে কর 
হয়, তাহলে কোন ধর্মই নিজেকে আচার-অনুষ্ঠান ও স্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ভীর মধ্যে 
আবদ্ধ রাখতে পারে না। 


বন্ততঃ, মানুষের সঙ্গে মান্থষের বন্ধুত্ব, ভালবাসাকে স্থদৃঢ ও পারস্পরিক 
সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ করে তোলার জন্ত বর্তমানে আন্তর্জাতিক সংঘের প্রতিষ্ঠা 
হয়েছে । দেশ, জাতি ও সম্প্রদাপ়্ের উধ্বে যে বৃহৎ মানবতার আদর্শ আছে 
তাকে সকলের সামনে তুলে ধরে আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতিকে স্থঘূঢ করে 
তোলার জন্ত এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সচেষ্ট হুচ্ছে। এই আন্তর্্াতিক 
প্রতিষ্ঠান বা সংঘ যদ্দি জাতিধর্মনিবিশেষে জনকল্যাপের আদর্শকেই' সক্রিয়ভাবে 
প্রচার করতে চাষ তাহলে এই সংঘের দৃষ্টিভঙ্গী মূলতঃ ধর্মমূলক দৃষ্টিভঙ্গী বলেই 
বির্নের বিবেচিত হবে । ধর্মকে উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে 
প্রয়োজনীরত! ধর্ম হল সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতি অন্থরাগ। প্রত্যেক 
ধর্মের ষেমন একটা আচার-অনুষ্ঠানের দিক আছে, তেমনি একটি তিক 
দিকও স্বাছে। এই আতস্তর্জাতিক প্রতিগানের সঙ্গে সঙ্গে বর্দি এক আস্তর্জাতিক 
ধর্ম (56605500078] 16116100) বা বিশ্বধর্মের (০. £6118100) উদ্ভব 
না হয়, তাছলে বিভিন্ন ধর্মের পার্থক্যহেতু ষে তিক্ততা, বিবাদ ও শত্রত1 মাঝে 
মাঝে দেখা যায় তার পরিসমাপ্তি কখনই ঘটবে না । প্রতিটি ধর্ষই ষদ্দি তার 
নীতি ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে যা গতাঙ্ছগতিক তাকে বড করে ন1 দেখে যা 
সত্য, স্বন্দর ও কল্যাণঞ্গনক তাকেই বড় করে দেখে এবং সত্য, স্থন্দর ও 
কল্যাণের আদর্শের প্রতি মান্তষের অনুরাগকে সুধু করতে সচেষ্ট হস তাহলেই 
মান্য ধর্ম-সম্পর্কীয় ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণ তাকে অতিক্রম করে সর্ব মানবের এঁক্ের 
আদর্শকে উপলব্ধি করতে পান্নধে। এই আস্তর্জাতিক ধরন বা বিশ্বধর্থই মানবতার 
বুহত্তর আদর্শকে কার্ধকরী করে তুলে আন্তর্জাতিক কলহ ও শঞ্রতার 
পরিদ্মাপ্তি ঘটাতে এবং বিশ্বের মানুষকে এক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সংযুক্ত কৰে 
বিশ্বের শান্তি ও এক্যের নীতিকে স্থপ্রতিষ্তিত করতে সক্ষম হবে। 


ধর্ম ৩ঙপ 


০০। শক্ভিবাদ্ত ললতে কি লুকি। (155 15 
ও €1:818810) ২ 

ইংরেজি ?17/79155 শকটিকে নানা অর্থে ব্যবহার কর1হ্যেছে | বর্তমান 
ঘুগে 75285121557 বা প্রকৃতিবাদ অর্থে আমরা বুঝি দেই মতবাদ যে মতবাদ 
অভি-প্রা্কৃতিকবাদের (98067-58051811503) বিরোধী | যা কিছু অলৌকিক 
(5519905800191) বা অতি-প্রাকৃতিক, যা কিছু আধ্যাত্মিক (30110091) 
বা অভিজ্ঞতা-উধর্ব (1:151250615061)6 ০01 31090121902) তার বিরোধিতা 
করে যষেদণ মতবাদ গডে উঠেছে লেগুলি সবই প্ররুতিবাদের অস্তভূক্ত। 

মান্ুষের মধ্যে বখনই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী জাগ্রত হয়েছে তখনই এই 
প্লকুতিবাদের আবির্তাব ঘটেছে । বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে 
বিষযবস্ত”ক্ ব্যাখ্যা করার আগ্রহ থেকেই এ মতবাদের উদ্তব। প্রাচীন গ্রীসে 
বিভিয় বিষয়বস্তকে অলোৌকিকভাবে বা আঘথ্যাত্মিকভাবে ব্যাখ্যা করা হত। 
কিন্তু পোফিস্ট (5011156) দর্শন সম্প্রদায়, দার্শনিক লিউকিপাঁস (7,6%/070%5), 
ডেমোক্রিটাস (79275002883), এপিকিউরাস (70£65785), আধ্যাত্মিকতা 
বা! অলোৌকিকতাকে বর্জন করে প্রাকৃতিক নিয়মের সাহায্যে বিষয়বস্তর ব্যাখ্যা 
দেবার চেষ্টা করেন এবং চিস্তাজগতে প্রকৃতিবাদের সুচনা করেন । এর] ছিলেন 
জ্ডবাদী বা বস্তবাদী (181:671911505) 3 ঈশ্বরের অন্তিত্তে 
এবং সকল রকম অলৌকিক ও আধ্যাত্মিক বিষযবস্ত 
সন্বদন্ধে অবিশ্বাসী । এদের মতে কেবলমাত্র গতি (10002) ও পরমাণুর 
(469085) সাহাযো এই জগতের সকল কিছুকেই ব্যাখ্যা কর] যেতে পারে। 
মধ্যযুগে ধর্মীয় কর্তৃপক্ষের চাঁপে পড়ে এবং প্রার্কৃতিক বিষয়বন্তুতে মাসের 
'আগ্রছের অভাবের অন্ত এই প্রকৃতিবাদ তেমন বিকাঁশলাভ করতে পারেনি। 

আধুনিক ষুগে প্রকৃতির প্রতি মানুষের নৃতন করে আগ্রহ দেখ! দিয়েছে। 
মাষের মন বিচারহীন মানলিক প্রবণতা ও ধমীঁয় কর্তৃপক্ষের গৌভামির 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানিয়েছে । আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে প্ররুতি- 
বাদের নূতন করে আবির্ভাব ঘটেছে । যোডশ, সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
প্রকৃতিবাদ ছিল জড়বাদ এবং নান্তিকতাবাদ। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকৃতির 


শ্রাচীনযুগের প্রক্কৃতিবাদ 


৩৪০৮ সমাভ্ভদর্শন 


প্রতি তীব্র অনুতাগের জঞ্ত সর্বেশ্বরবাদের (02126561802) উত্তব হয়েছে, 
সর্বেশ্বরবাদের মূল বক্তব্য হল সবই ঈশ্বর, €গ্ররুতি ও ঈশ্বর এক এবং অভিন্ন 1, 
ভারউইন (79/%1%)-এর বিবর্তনবাদ প্রকৃতিবাদকে নূতন শক্তি ও প্রেরণ 
দেয়। মানুষ জগৎ এবং নব কিছুকেই প্রাকৃতিক নিয়মের সহায়তায় ব্যাখ্যা 
করার জন্ত আগ্রহী হয়। অবশ্ত প্রাচীন প্রকৃতিবাদ যেভাবে অতি-প্রাকৃতিক 
আধুনিক প্রকৃতিবাদের বাদের (99067-080515811570) বিরোধিতা করেছে, 
বৈশিষ্ট্য আধুনিক প্রকৃতিবাদ তা করে নি। প্রাচীন প্রকৃতিবাদ কোন 
রকম বিচারের আশ্রয় গ্রহণ না করেই অলোৌকিকত৷ বা অতি-প্রার্কতিকতাকে 
বাতিল করতে চেয়েছে এবং “জড'কেই একমাত্র সত্তা ছিসেবে স্বীকার করেছে । 
আধুনিক প্রকৃতিবাদ “অজ্েযরর়তাবাদ (4৯81508610157)-এর সঙ্গে হাত 
মিলিয়ে অলৌকিকতাকে শ্বীকারও করল না, অন্বীকারও করল না1। আধুনিক 
প্রক্তিবাদ যেন এ কথাই বলতে চায়, “অলৌকিক কিছু যদি থাকে, তার 
সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।” অবশ্ঠ এই দৃষ্টিভঙ্গী সংগত বা বুদ্ধিগ্রাহা কিনা 
তা বিতর্কের বিষয় । 
প্রকৃতিবাদের লক্ষ্য হল, কোন রকম অলৌকিকতার বা অতি-প্রাকৃতিক 
বিষয়বস্তর সাহায্য ন1 নিয়ে সব কিছুকে সরল ও সহজভাবে অপরের বুদ্ধিগ্রাহ 
করে, জটিলকে সরল করে, কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের সাহায্যে যে-কোন 
বিষয়কে ব্যাখ্য! কর1। জড়বাদ এবং প্রককৃতিবাদ এক ও অভিন্ন নয়ু। জন্ড- 
বাদীদের মতে সব কিছুই জডের প্রকাশ, কিন্তু প্রকৃতিবাদীর1 প্রাকৃতিক নিয়ম 
ও কার্ধকারণসন্বন্ধ, শক্তি ও গতির সাহায্যে সকল কিছুকে ব্যাখ্যা করতে চান । 
বিবর্তনবাদ্দের নিয়মান্ুলারে সরল থেকেই গটিলের উত্তব। জগতের 
ক্রমবিকাশের ধারণাগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এর প্রতিটি স্তর পূর্ববর্ত" 
প্রকৃতিবাদ জড়বন্ত ও স্তর থেকেই উদ্ভূত । পূর্ববতা কারণের সাহায্যে পরবর্তী 
কার্ধকারণের দাহায্যে ঘটনার ব্যাখ্যাই বুদ্ধিসংগত ব্যাথ্য।। প্রক্কৃতিবাদ বৈজ্ঞানিক 
সব কিছু ব্যাখ্য। কয়ে সী 
কাঁরণকেই (3০1650160 08086) মানে, অন্ত কোণ 
রকম প্রাকৃতিক কারণ সে স্বীকার করতে চায় ন7; অস্ত-কারণ (81291 
0845৪) বলে কোন কিছু নেই। প্রক্কৃতিবাদের লক্ষ্য ঘটনার কারণকে জান' 


ধর্ম ৩৩৪ 


তার উদ্দেশ্তুকে নয়। স্থতরাং প্রকৃতিবাদ জগৎকে একটি যান্ত্রিক দৃষ্টিতে দেখে 
'খাকে। প্রকুতিবাদীর দৃষ্টিতে মন হুল একটি উপবস্ত (চ:010156001016109) 
এবং ইচ্ছার কোন স্বাধীনতা নেই; ইচ্ছা পূর্ব থেকে নির্ধারিত। প্ররুতিবাদীরা 
বান্তববাদীদের (চ051665136) দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে বলতে চায় বাহ্িক 
ঘটনাকেই আমরা জানি ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির সাহায্যেই তাদের জানা যায় 
এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বাইরে আমাদের জ্ঞান যেতে 
পারে না। প্ররুতিবাদীর! পরিণামবাদ বা উদ্দেশ্ববাদকে 
₹7:৪191085) স্বীকৃতি দেয় না, অর্থাৎ এ জগতের বিবর্তন যাক্ত্রিক নিয়ম 
অনুলারেই সাধিত হচ্ছে, এর মূলে ছদ্দেন্ত ব! পরিণামের অন্তিত্ব নেই। 
প্রক্কতিবাদ ঈশ্বরের অনস্তিত্থ, ইচ্ছার স্বাধীনতা, আত্মার অমরত্ব এবং অলৌকিক 
বিষয়বস্তর অস্তিত্ব শ্বীকার করে না। 


এ্কৃতিবাদ বাক্তববাদী 


০। শ্রক্রভিশাকছেল জিভিজ। আপ (ব89181.811800 
70060116৪) £ 


আমর ইতিপূর্বে প্রকৃতিবাদের দ্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা! করেছি। 
প্রকৃতিবাদ কল রকম অপ্রারৃতিক বা অলৌকিক বিষয়বস্ত, উদ্দেস্ত, মূল্য বা 
মানকে পরিহার করে কেবলমাজ্ম প্রারুৃতিক নিষমের সাহায্যেই জাগতিক 
ঘটনাগুলিকে ব্যাখ্যা! করে। প্রকুতিবাদের নানারকম রূপ আছে। আমর! 
মোটামুটি তাঁকে দুভাগে ভাগ করতে পারি; ষথা-_-(ক) বিচারহীন প্রকৃতিবাছ 
বা জডবাদ (009800800 টৃঞ01:81190 0: [২09051:1211509) এবং 
(খ) অন্ড্রেন্তাবাদ (4১£00561৩ ৪001:8119100)। এছাড়াও সাম্প্রতিক কালে 
(গ) যনস্তত্বমুঙ্গক প্রকতিবাদ (935০1081081 9৪001811300) নামে আর 
এক নৃতন মতবাদের উদ্ভব ঘটেছে। 

(ক) বিগারহীন প্রকৃতিবা্ বা জড়বাদ (0০8038120 
900121150০0: 20806118110) £ এ মতবাদ অনুসারে জড়বস্তই এ 
বিশ্বের একমাত্র আদিম সততা! (010596২6৪11) যাব থেকে সকল 
কিছুই উদ্ভূত হযেছে। প্রাণ, মন সব কিছুই জড থেকে উড়্ৃত। জডবন্ক ও 


সআতি এ কার" 


৪০৪ সম্গা্বদর্শন 


গতি (00960: 8150 1000602) উভয়ে একত্র হয়ে বিশ্বের যাবতীয় বসত 
উৎপর় করেছে । সৃষ্টির কাজ যাগ্্রিকভাবেই সাধিত হুচ্ছে। হৃষ্টির মূলে কোন 
উদ্দেন্ত বা পরিণাম নেই। কোন আদর্শ এই ৃষ্টিকে পরিচালিত করছে ন1। 
যন্ত্রের যেমন কোন স্বাধীনতা নেই, তেমনি মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতাও অলীক 
বস্ত। ধরা-বীধ! নিদিষ্ট নিয়মে জগতের সব কিছু ঘটে চলেছে। জডবাদীদের 
মতে প্রত্যক্ষণই একমান্ত্ প্রমাণ এবং যেহেতু প্রত্যক্ষণের (6:০00100) 
সাহায্যে একমাত্র জড়বস্তকেই জানা বায় সেজন্য তার] কেবলমাত্র জডবন্তর 
অস্তিত্বই স্বীকার করে। জডেরই অস্তিত্ব আছে, সত্যতা আছে--আর সব কিছু 
অলীক। 

এই মতবাদকে বিচাঁরহীন প্রকৃতিবাদ নামে অভিহিত করার কারণ, এই 
মতবাদের সমর্থকবৃন্দ বিন1 বিচারে জডকেই পরম সত রূপে গ্রহণ করেন এবং 
বিনা বিচারে আধ্যাত্মিকতাকে অন্বীকার করেন। 

জডবাদ সবরকম অলোৌকিকতাকে অস্বীকার করে। জডবাদীর] ইন্ত্রিয়- 
প্রত্যক্ষকেই জ্ঞানের একমাতআআ উৎসরূপে গণ্য করে। ইন্জিয়ের সাহায্যে বাকে 
প্রতাক্ষ করা! যায় না, তার কোন সত্বা নেই। জড়বাদীর! অতীন্দিয় 
আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না। ইশ্বরের ধারণ! কাল্লনিক ধারণ] । 
ধর্মী চেতন! অলীক ব! মিথ্যা । ধর্মীয় বিশ্বাসের অনুরূপ কোন প্রকৃত বস্তর 
অস্তিত্ব নেই। সত্য, শিব ও হুম্দর-_এই মৃল্যগুলির যথার্থ সত্তা নেই। 

কৌৎ (42556 0০%:2)-এর যতে মানবতার ধর্মই হুল একমাজ্র ধর্ম। 
এই বৈজ্ঞানিক যুগে মানবতাই একমাত্র উপাসনার বস্ত। স্তরাং মানবতাকে 
দেবতার মতে। জ্ঞান করে পুজা! কর! উচিত। 


সমালোচনা (0210268570) ২ 

(১) জড়বাদীর! ঈশ্বর বা অন্তান্ত অতি-গ্রাকতিক বা অলৌকিক বস্বর অন্তিত 
অন্বীকার করেছেন, যেহেতু সেগুলি প্রত্যক্ষগোচর নয়। কিন্তু প্রত্যক্ষই দে 
একমাত্র প্রমাণ, তারই বা প্রমাণ কোথায়? জডবাদীর' নানাভাবে পরোক্ষকেও 
প্রমাণ বলে স্বীকার করতে বাধ্য ভয়েন্ডন। 


ধর্ম ৩১১. 


(২) জড়বাদীরা জড়কেই পরম সত্তা মনে করে এবং জডের সাহায্যেই 
প্রাণ ও মনের উৎপত্তি ব্যাধ্যা করে । কিন্ত জডের সাহায্যে প্রাণ ও মনের 
উৎপত্তি সম্তোবজনকভাবে ব্যাখ্যা কর। যায় না। কাবণ, প্রাণ ও মনের এমন 
কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যা জড়ের নেই। মন যদি জডবাদীদের 
অভিমতান্গুসারে দেহের উপবস্ত হয় তাহলে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতাকে 
অস্বীকার করতে হুয়। ইচ্ছার স্বাধীনতাকে অন্বীকার করলে মানুষের 
আত্মনিয়সত্রণের ক্ষমতাকে অস্বীকার করতে হুয় যা! মানুষের ঠদনন্দিন 
অভিজ্ঞতার বিষয়। 

(৩) জড়ের সাহায্যে বিশ্বের এক্য ও সামঞ্জস্ত সন্তোষজনক ভাবে ব্যাখ্যা 
কর] চলে না। 

(৪) বিচারহথীন প্রতিবাদ বা! জড়বাদের বিরুদ্ধে নানারকম যুক্তি আনা 
হয়েছে । আধুনিক মনের ধর্মবিশ্বাসের পথে জডবাদ কোন সত্যিকারের 
প্রতিবন্ধক স্ষ্টি করতে পারে না। উনবিংশ শতাব্দীর জড়বাদী বাক্‌নার 
(9%07%6), কার্ল ভগ (771 7702), কেকেল (17901917) এবং লিওব 
(16০৮)-এর মতবাদও আজ আর মনকে আকর্ষণ করে না। জভবাদীর) 
বিশ্বের গুণগত বৈচিত্র্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা! করে তাকে জড ও গতির 
প্রকাশেতেই রূপাস্তরিত করেছে । জডবাদীদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই 
ষে, বিশ্বের এই জটিলতা, তার এই বৈচিত্র্য, তার অফুরস্ত সম্পদ সব কিছুকে 
কেবলমাত্র জড়ে ব্ুপান্তরিত করে, তার। জটিল বিষয়বস্তকে অতি সরল করে 
তুলেছেন বটে, কিন্ত তাতে বিশ্বের ষে রূপ আমর পাই তাহল খণ্ড ও বিকৃত। 
জডবাদীর1 মূল্য বা আদর্শকে কোন স্বীরুতি দেয় না। কিন্তু সত্য, শিব ও 
হুন্দর-_এই মৃল্যগুলিকে যদদি জীবন থেকে নির্বাসিত কর! যায় তাহলে জীবনের 
কোন অর্থই থাকে ন!। 

(খ) অজ্ঞেন়্ভাবাদী প্রকুৃতিবাদ (28009900০ ট801511909) 
অজ্ঞেয়তাবাদী প্রকতিবারীর1 বিচারহীন প্ররুতিবাদীদের মতন মতামত দেবার 
ব্যাপারে এতখানি অসংযত নয়। অজ্ঞেয়তাবাদীর। বলতে চান যে, পরমসত্তা 
অজেয়, তাকে কিছুতেই জান! বায় না। জাগতিক বস্ত ও ঘটনাগুলিকে 


টি সমাজার্শন 


বেভাবে প্রত্যক্ষ কর! যায় সেইটাই তাদের আসল স্বরূপ । এর অন্তরালে যদি 
কোন পরমসত্ব! থাকে তাহলে ত! মানুষের অজঞেয়। 

এ মতবাদ অনুযায়ী 'জড়* এবং “আত্মা? এর কাউকে প্রত্যক্ষভাবে জানা 
সম্ভব নয়। উভয়ই আন্মানিক ধারণা মাত্র । পরমসত্তা যেছেতু অজ্ঞের এবং 
এই ইন্রিয়গ্রাহ জগৎ প্রত্যক্ষগোচর, সেহেতু জাগতিক ঘটনার সাহায্যেই এ 
বিশ্বকে ব্যাখ্যা কর! যুক্তিযুক্ত। অর্লোকিক বা! অতি-প্রান্কৃতিক বিষয়বস্ত মানুষের 
জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম এবং এর জানও অর্থহীন । এ মতবাদের একজন 
সমর্থক হলেন হাকালে (17169) । তিনি চিস্তার রাজ্য থেকে সকল রকম 
অলোৌকিকতাকে নির্বাসিত করার কথা! বলেছেন। তীর মাত অলৌকিকতা 
হল একান্তই অর্থহীন এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ জাতীয় ধারণা কেবলমাত্র 
দুর্বোধ্যতা ও হৃতবুদ্ধিতা সৃষ্টি করে। 


সমালোচনা (0215601819) £ 

(১) অজে়তাবাদী প্রকৃতিবাদের সমালোচন! করতে গিয়ে জেমস ওয়া 
(97765 07/274) বলেছেন, “এ মতবাদ হুল আঁকে বাদ দিয়ে জডবাদ; 
এ মতবাদে জডবাদের অধিকাংশ সিদ্ধান্তই বর্তমান, কেবলমাজ তত্বযুগক 
দিকটি ছাডা।”* কাজেই জড়বাদীদের বিরুদ্ধে যেসৰ অভিযোগ আনা হযেছে 
সেগুলি অজেয়তাবাদী প্রকৃতিবাদের বিরুদ্ধেও প্রযোজ্য । 

(২) এ মতাঙ্থ্‌সারে তিস্তার ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক ধারণার কোন মূল্য নেই। 
রকুতিবাদ মনে করে এ বিশ্বজগতে শুধু জড, গতি এবং যাস্জিক শক্তিই রয়েছে। 
বদি একথা বলা হয় যে, মান্ষের চেতনার জগতে আধ্যাত্মিক ধারণাগুলি 
ক্রিয়াগীল, তাহলে তাঁর উত্তরে এ মতবাদ বলবে যে মানুষের সঙ্গে যন্ত্রের কোন 
পার্থক্য নেই । মানুষ হুল চেতনাযুক্ত হ্বযংক্রিয়বন্ত্র (00135040038 80600186102)। 
ধাবমান গাড়ীর সঙ্গে তার ছায়ার যে সম্পর্ক মানুষের সঙ্গে চেতনা? সন্স্ধাও 


1, 541856611811870 16008 2086660 10865151182 165 20086 91 08 00086 
0060988 06 81568652 ০? 168 1006680100 8108,% 
সত, 7০016 8 28651911870 806 88008610180), 
88728. (906), ০, 1, ০৮৪০ 30 
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সেরুপ। চেতন! হল একটা উপবস্ত (7080)1961701061)000)। সে কারণে 
সাধিক চেতনাযুক্ত যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্ুমীন কর] হয় সে-ঈশ্বরও হুচ্ছে একটা 
ছার মাত্র, বা এ বিশ্বজগতের গতিকে অন্ুগমন করছে। 
(৩) অজ্ঞের তাবাদী প্রকৃতিবাদের যে কোন মুল্য নেই তা নয়। এ মতবাদ 
যাস্ত্রিকতাবাদকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং বিবর্তনবাদের প্রাকৃতিক নির্বাচনকে এর 
ংগঠনমূলক নীতি ক্িসেবে গ্রহণ করেছে । বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় এর যথেষ্ট মূল্য 
দার্শনিক মতকিসেষে আছে। মায়েল এডওয়ার্ড (11211 22215)-এবু মতে 
হিজাহিযার রহ প্রকৃতিবাদ নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতি হিসেবে মূল্যবান । কিন্ত মানুষের সমগ্র অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 
দর্শন হিসেবে একে গ্রহণ কর! যেতে পারে না? যেহেতু জীবনকে সম্পূর্ণভাবে 
ব্যাথা করতে গেলে তাৎপর্য, যুল্য, উদ্দেস্ত, আদর্শ--এগুলিকে বর্জন কর] চলে 
না। মায়েল এডওয়ার্ড (71121170725)-এর কথায়, “বর্ণনার ক্ষেজ্েই এর 
সফলতা, মুল্যাবধারণের ক্ষেত্রে এ একেবারেই ব্যর্থ ।৮৪ 
(৪) প্ররূৃতিবাদ নিয়তরের সহায়তায় উচ্চতরকে ব্যাখ্যা করে। যেমন, 
এতে সামাজিক এবং মনন্ৃত্বমূলক বিষয়কে জীববিগ্ঠার সাহায্যে ব্যাখ্য। কর! 
হয়, আবার জীববিদ্যাকে ব্যাখ্যা কর] হয় পদার্থবিষ্ঞা ও রসায়নবিদ্ভার সহায়তায় 
এবং এগুলিকে শেষ পর্যস্ত রূপান্তরিত কর] হয় কতকগুলি সংখ্যামূলক সম্পর্কতে 
কিন্তু এতে আদর্শমূলক বিজ্ঞান, সৌন্দ্ষবিজ্ঞান, তর্কবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞানের কোন 
মূল্য স্বীকৃতিলাভ করে ন1 এবং শেষ পর্যপ্ত এতে 'জগতের মর্ধার্থের বিপুল এই 
পরমাণুর নৃত্যে বিলুপ্ত হয়ে যায়” (10106 অ ০1105 আ৪৪10) 0£ 00681)108 15 
1056 19 056 09002 ০01 80009.) | 
(৫) এ মতবাদ অনুযায়ী মন উপবস্ত (6101761500001907) ছাড1 কিছুই 
নয়। কিন্তু মন যদি উপবস্তই হয় তাহলে মনের প্রয়োজনীয়তা কি? তাছাড়া, 
প্রাকৃতিক নির্বাচন অনুযায়ী যা অপ্রয়োজনীয় বিবর্তনের নিয়ষান্ুসারে 'ত| 
24595 210800725 ₹: 10056 12011080005 0৫ 1061181022১ 288০ 393, 


9১ * 85 ৪ 90685 1168 10 6156 800625 ০1 88901108100, 16 48118 ৪9০৪০106৩17 12 609 
26810 01 ₹81086100.8 ৮082 2 98589 228, 
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ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। দেহই বদি সব কাজ করতে সক্ষম তবে 
চেতনাযুক্ত মনের প্রয়োজন কি? বস্ততঃ, দৈনন্দিন ঘটনাই এ মতবাদের 
অসারতা প্রাণ করে। তাছাডা, মানুষের আধ্যাত্মিক ব্বভাবের যা বৈশিষ্ট্য-_ 
মান্তষের শ্বাধীনতা, চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, কামনা, ইচ্ছা, আদর্শ-এ সকলই এই 
মতান্সারে হয়ে পড়ে অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক । 

(*) অজ্ঞেয়তাবাদী প্রতিবাদ ধর্মচেতনাকে অলীক মনে করে। মানুষের 
ধর্মচেতন৷ পরমকল্যাণ বা! পরমার্থের বাস্তব অস্তিত্বকে শ্বীকার করে নেয়। 
জামর1 আগেই দেখেছি ধর্মকে উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে এ হুল সত, 
শিব ও হন্দরের আরাধনা । কিন্তু প্রক্তিবাদ এই সত্য, শিব ও স্ুন্দরকে 
প্রকৃতিবাদ ধর্ম চেতনাকে কোন ন্বীরুতিই দেয় না। এর যাম্ত্রিক জগৎ, তার 
্বীকৃতি দেয় না নৈর্ব্যক্তিকতা এবং নিয়ন্ত্রিতবাদ মান্থষের এ সকল পরম 
মূল্যকে একান্তই তুচ্ছজ্ঞান করে। কিন্তু সত্য, শিব ও সুন্দর আকম্মিক 
উপবস্ত নয়, অণু-পরমাণুর যাস্ত্রিক সংঘর্ধণের ফলে তাদের হ্বষ্টি নয়। সত্য, শিব 
ও স্থন্দর হল পরম সত্তার প্রকাশ । রাধারুষ্ান (222727555528)-এর মতে 
লৌকিক জগৎ এবং অলৌকিক জগতের মধ্যে কোন পাথক্য নেই। তিনি 
বলেন, ' অলৌকিক হল লৌকিকই--তবে তার পার্থক্য গভীরতায় এব" 
অসীমতায়। প্রকৃতি থেকে এ আলাদ1 কিছু ন্য়।৮॥ 


(গ্র) মনন্তত্বমূলক গ্রকৃতিবাদ্ধ (235০)010981091 [ব9691:811510) £ 

মনস্তত্বমূলক প্রকৃতিবাদের সমর্থকবৃন্দ ও নব্য মনোবিজ্ঞানীর দল 
ধর্মবিশ্বীসের প্রকৃতি এবং উৎপত্তির মনন্তাত্বিক ব্যাখ্যার সাহায্যে ধর্ম-চেতনার 
অবাস্তবতা প্রমাণ করতে চান । তাদের মতে ধর্মবিশ্বাস মিজান (000০০2- 
8০105) মনের স্থষ্টি--এসব ধর্মবিশ্বাসের উৎস হির্সেবে কোন বস্তুগত 
সত্ব নেই। ধর্মেতে মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সংষোগ প্রতিষ্ঠিত হয়, এ 
বিশ্বাস ভ্রান্ত, কেননা ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই। মনঃসমীক্ষণবিদ্দের 
মতে মানুষের জীবনে তার জন্মগত প্রবৃত্তি ও কামনাই আসল গুরুত্ব এব' 





1, 8, 28227205970 2 &0 10069118610 ড6৬ ০? 10516 ; 826 &৪, 


ধর্ম ৩১৫ 


বিচাববুদ্ধির কাজ এই প্রবৃত্তির ও কামনার কাজগুলিকে পরিপূর্ণ করা। 
কতকগুলি কাল্পনিক জীবকে কেন্দ্র করে যে ধর্সম্পর্কীয় প্রতিজিয়ার সত্টি, 
সেগুলি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিশূন্ত প্ররুতির মনস্তবমূলক ক্রিয়া। ঘ্ধম হুল 
কেবলমাআ্স যৌন উল্লাসের অপপ্রকাশ”” (4১ 10615 101816106561551707, 0: 
£6জ্ 5০508০5)। “ধর্মপম্পকীঁয় রহস্তময় অন্থভূতি বিরত মনের অস্বস্থ 
কামনার প্রক্ষেপণ” (0102 10055010 6061165063 216 1176 10:0150010185 
0 036 100110 0:917£5 ০৫ 0)০ 0৪5 ০1)0105109115 7221:5100)। 
এ মতবাদের সমর্থক হুলেন-_-ভূওট, (77/2/752), উইলিয়ম জেম্স -17/:1122% 
195), স্টেনলে (52712), হুল্‌ (7211), স্টারবাক (5£27৮%0চ), লিউবা 
(154), কাইস্‌ প্রেট, (065 272), স্রয়েড, (77582), ইযুউ (০2৫, 
ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানীগণ । 
| জেম্স (07/9111% ০7775) বলতে চান যে, আমাদের ধর্ষসম্পকীঁয় 
চেতন! আসলে অচেতন বা নিজ্ঞীন মনেরই ব্যাপার । দুরখীয, (1217119 
[0%776%-এর মতে সমাজই ঈশ্বরের ধারণ! মানুষের মনের উপর জোর করে 
চাপিয়ে দিয়েছে । লিউবা (1,6%82) তার, 50101945021 5822 ০0 
7711£10% নামক গ্রন্থে বলেন যে, ধর্মসম্পক্কঁয় ব্যাপার হল নেহাত সামান্ 
ব্যাপার এবং অনীক বস্ত ছাড়া কিছুই নয়? মানুষের কথাই স্বর্গের আদেশবাণ 
বলে ভ্রম হুয়। 
মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েড এবং ইয়ুও (7762 12 ০178) এই মতকে আরও 
ঘনেক দুর টেনে নিয়ে গেছেন। ফ্রয়েভ (772%2)-এর মতে মানুষের 
চেতন মনের অনেক অভিজ্ঞতাই অবদমিত হয়ে থাকে এবং পরোক্ষ- 
ভাবে ছদ্মবেশে সেসব অভিজ্ঞতা চেতনার শ্ুরে প্রবেশ করে। অবচেতন 
মনেব এসব অভিজ্ঞতা স্বপ্নের মাধ্যমে আত্মগ্রকাশ করে। ব্বপ্ন হল আমাদের 
ছপরিপুর্ণ ইচ্ছা যেগু[ল আমর1 চেতন মন থেকে বিতাড়িত করি, কিন্তু যেগুলি 
এতে মানুষের মনের অবচেতন] স্তরে বিরাজ করে । এ সকল 
মর স্বরূপ ইচ্ছার উৎস মানুষের যৌনাকাজ্ষা। সমস্ত ধর্মবিশ্বাসের 
উৎপত্তি হল যৌন ইচ্ছা। এ ইচ্ছাগুলি দিবাস্বপ্র ছাডা আর কিছুই নয়। শিশু 


গতি সমাজদর্শন 


হুল জাতির যৌন-জীবনের প্রতিযৃতি । এই শিশু শৈশবে মাতা ও পিতার উপর 
একাস্তভাবেই নির্ভর । মাতাপিতীর স্বতি, শৈশবের কোমল অনুভূতি, অস্ভিত্বসীন 
বিশ্বপিতার ধারণ! এনে দেয়। ঈশ্বরের কল্পনা! হল জাতির অবদমিত ইচ্ছা 
ফলম্বরূপ। ঈশ্বর অবচেতন মনের হ্য্ি, যা নিছক কল্পনা! ছাড়া কিছুই নয়। 


সহ্যাতুকশাচেম্মা (00226518100) £ 

(১) ধর্মসম্পকীয় ধারণাকে অবচেতন মনের কামনায় রূপান্তরিত করার 
"অর্থ ধর্মসম্পর্কা় ধারণাকে অলীক প্রষাণ করা নয়। অর্থাৎ বিশ্বাসের 
মনভ্ভাত্বিক ব্যাখ্যা তার সত্যতা ব' মিথ্যাত্বকে প্রমাণ করে না, কারণ কোন 
বিষস্বের উৎপত্তি এবং সত্যতা এ ছুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। 

(২) নব্য মনোবিজ্ঞানীদের ধর্মসম্পর্কায় অভিজ্ঞতার ব্যাখ্য ধর্মসম্পকায 
অভিজ্ঞতাকে অলীক প্রমাপিত না করে, তার ব্যক্তিনিরপেক্ষ সত্যতাকেই প্রমাণ 
করে। তাদের মতে আমাদের কামনাই ধর্মসম্পক্য় ধারণাগুলি হ্যষ্টি করে। 
কিন্ত একথা অস্বীকার কর1 যায় না যে, আমাদের ও বহির্জগতের মধ্যে যব 
ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া চলেছে তার ফলেই কাষন] বাসনার স্যি হয় এবং একথাও 
অস্বীকার করা চলে ন। যে, জগতের যতটুকু আমাদের কাছে এই পারম্পরিক 
ক্রিয়। ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় সেটুকু অলীক নয়, সত্যের যথা 
প্রকাশ । জগতের সঙ্গে আমাদের কামনা-বাসনার যে পারম্পরিক ক্রিয়া ত| 
জগতের অস্তিত্বই প্রমাণ করে । তবে তার অর্থ এই নয় যে, মানুষের যে কোন 
ইচ্ছারই সত্যতা আছে। বোলাঙ্কয়েট (9052%9%26)-”ঞএর মতে আমাদের 
ক্ষিধে যেমন প্রমাণ করে দেয় যেখাস্তের অস্তিত্ব আছে, ঈশ্বরের জন্ত আমাণের 
সহজাত আকাজ্ষা তেমনি প্রমাণ করে যে ঈশ্বরের অন্ভিত্ব রয়েছে। 


৯২। ন্বশসান্ন কাক্লে শ্রমের ভুনিকা। (5৩ ৪০1০ ০৫ 
15128101 20৫85) £ 


বর্তমান ধৃগ বিজ্ঞানের যূগ, সেহেতু বিজ্ঞানের প্রভাব স্বাভাবিক ভা বেই 
সান্ুষের জীবনে এসে পড়েছে । এই বৈজ্ঞানিক প্রভাব হাকযকে অনেকথানি 


ধর ৩১৭ 


1 নস্কারমুক্ত করে তুলেছে, বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার 
জন্ত উত্দ্ধ করে তুলেছে। সে কারণে অলৌকিক ঘটনামাক্মই মাস্ষের মনে 
সমাজের বৃহত্তর তেমনভাবে আর বিল্ময় বা ভীতির ভাব জাগিয়ে তোলে 
অংশের মধ্যে ধর্মচেতলা 
এখনও প্রবল না। কিন্ত তা বলে এমন ধারণা করা স্কুল হবে যে 

এই বৈজ্ঞানিক প্রভাব মান্থষের ধর্মভাবের বিলুপ্তি 
খটাতে পেরেছে । ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ধর্মের প্রয়োজনীয়তার প্রশ্ন 
কারও কারও মনে জেগেছে । বিশেষ করে ধর্মে বিশ্বাস নেই এমন লোকেরও 
যেমন অভাব সমাজে দেখা যায় না, তেমনি সমাজের এক বৃহত্তর অংশের মধ্যে 
ধর্চেতন1 এখনও খুবই প্রবল । 
পূর্বের মতে! ব্্তমান যুগে ধর্মের কোন প্রয়োজনীয়তা! আছে কি নাঃ কেউ 
কেউ এমন প্রশ্ন করেন। 'সত্য, শিব ও সুন্দরের আবাধনাই যদি যথার্গ 
ধর্মই বিশ্ব কোর পথ ধর্মভাখের পরিচায়ক হয় তাহলে এই বৈজ্ঞানিকযুগেও ধরে 
হম করে তুলতে পারে প্রয়োজনীয়তা আছে তা সহজেই বলা যেতে পারে । বরং 
এমন কথাও বল! যেতে পারে ষে মানুষের সঙ্গে মানুষের সবরকম ভেদাভেদ দুর 
করে দিয়ে, বিশ্ব এক্যের পথ স্বগম করে তুলতে পারে একমাত্র ধর্মই । 
বর্তমান যুগে ধর্মের প্রধান ভূমিকা! হুবে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতির 
বন্ধনকে দৃঢ় করে তোলা। ধর্শের বহিরঙ্গ অর্থাৎ বাহিক আচার-অন্নষ্ঠান, 
রীতি-নীতি, নিষ্ঠাভরে পালন করাই যে যথার্থ ধর্মবোধের পরিচায়ক নয়, 
বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদাযতুক্ত মানুষকে সেই শিক্ষাই দিতে হবে। প্রতিটি ধর্ম 'ষেন 
বর্মান যুগে মান্ধষকে এই শিক্ষাই দেয় যে যথার্থ ধর্মবোধ এমন 
ধরে কব এক পরমসত্তায় বিশ্বাস স্থচিত করে যিনি সত্য, শিব ও 
বন্দরের মুর্তরূপ। অপরের প্রতি বিদ্বেষ, দ্বণা, হিংসার মনোভাব বহন করা 
যথাথ ধর্মবোধের পরিচায়ক নয়। ধর্ম গ্রাতিটি মানুষকে নাঁতিপরায়ূণ, 
মদাচারী, কর্তব্যপরায়ণ, উদার ও সংযমী হতে শিক্ষা দেবে_ব্যক্তিগত ও 
সামাজিক উভয় প্রকার কর্তব্য সম্পাদনে মানুষকে সমানভাবে সচেতন কবে 

(তুলবে এবং জীবনের পরম মৃল্যগুলিকে লাভ করে নিজের চারিব্রিক পূর্ণতা 

| লাভে তাকে উদ্ধন্ধ ঝরে তুলবে। ধর্মের প্রকৃত অর্থ উপলন্ধি করলে মানুষ বুঝতে 


৩১৮ সমাজাদর্শন 


পারবে যে ধর্মান্ধ তাই মানুষকে সংকীর্ণমনা, ক্ষুদ্রচেতা, ম্বার্থপর ও নিিচারী করে 
তোলে, ষথার্থ ধর্মভাব নয়। প্রতিটি ধর্ধকেই নিজ নিজ ধর্মের দোষক্রট সম্পর্কে 
সচেতন হয়ে সেগুলিকে সংশোধন করতে হুবে এবং বিশ্বপান্তি ও এঁক্যের পথে 
ধর্ম ঘেন কোন বাধা স্প্টি করতে না পানে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 
বজ্পতঃ, যখন প্রতিটি মানুষ উপলব্ধি করবে যে আমরা সবাই একই ঈশ্বরের 
সম্ভতান, একই পরমসত্তার প্রকাশ তখনই সব রকম ভেদাভেদ দৃরীভূভ হবে, 
মানুষ যথার্থ মন্নত্যত্ববোধে উদ্বোধিত হয়ে পারস্পরিক মিলনের যোগস্ত্রটি দৃ 
করে তৃলতে পারবে । এ কঠিন কর্তবা একমাত্র ধর্মের ছারাই সম্ভব | সেকারণে 
অতীতের তুলনায় বর্তমান যুগে ধর্মের ভূমিক! আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ । 


শ্৫ক্িগুঃলাক 


১। ধর্ম ব্যক্তি ও জাতির জীবনে সংহতি আনে। ধর্মের যথার্থ স্থান মানুষের অন্তরে, বদি 
নানারকম আচার-ব্যবছার, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান। আবেগ-অনুভভূতি ধর্মের নামে চলেছে। ধর্ের 
বহুবিধ সংজ্ঞা! দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোন সংজ্ঞাই সর্বদোষযূক্ত নয়। সমাজদর্শনে সামাজিক 
ইইকোর আদর্শেই ধর্মকে দেখ! হয়। ধর্মই সমাজবদ্ধনকে দ্বট করেছে। 

২। মানুষের বিচারবুদ্ধি তাকে সভা, শিব ও নুন্দরের সন্ধান দিয়েছে এবং এসব যুলা ভার 
ধর্মবোধের সঙ্গে বুক্ত। নীতি ওধর্মের সমম্থয়ই সমাজ-জীবনের লক্ষা। 

৩। মানুষের সমাঞজ-জীবনের সঙ্গে ধর্ম শুনঃপ্রোতছাবে বুক্ত। জন্ম-মৃহা, শিক্ষা সংস্কার, 
বিবাহ, বাবদ।, কৃ্ষকার্ধ প্রসৃতিকে কেন্ত্র করে নানাবিধ ধ্মাঁর জাচার-অনুষ্ঠান লমাজে প্রঠ'লঠ 
আছে। এ ছাড় সমাজের সকল রকম মহৎ ও মঙ্গলময় কাজের পশ্চাতে আছে ধর্মবোধ। 

৪। ধর্ম হুচ্ছে সমাজের সংহতিশক্তির উৎদ ও আধার। ধর্ম হল--"্ঈশ্বরের পিতৃত্বের অপীনে 
মানুষের আতৃত্বের তিত্তি।” ধর্মের বিঞুদ্ধে অনেক বিষয়ে অভিযোগ আছে, কিন্ত সে সকগ 
বিষয় মানুষের গড়া । একমাত্র ধর্মবোধের দ্বারাই ধর্মের বিকৃতরূপকে শোধন করা বায়। 

&। মার্কলীর মতবাদ অনুযায়ী “ধর্ম হল জনগণের আকিং'। এ হুল যু্িমেয় পুঁজিপতির 
ঘ্বার! অগণিত শ্রঘজীবীদের শোষণের হাতিয়ার । তবিষ্কতে সমাজ তান্ত্রিক ব্যবন্থ। প্রতিষ্ঠা হবার পর 
সমাজে ধর্ম বলে আর কিছু থাকবে ন!। 

৬। মার্কসীর মতবাদ ধর্মকে এক বিশেষ বিকৃত অর্থেবাধ্য! করেছে। মানুষের ধর্ধবোধ তার 
জন্তর থেকে উদ্ভূত, কোন বাইরের কতৃপক্ষ একে মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে পারে না, 
মানুষ সব সময় জাগতিক হুথ নিয়ে তৃপ্তি পার না। বান্ুঘ এক বৃহত্তর পরঙ্নসত্তার সগ্ধাপী, থে 
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তার আধ্যাত্মিক অভাবকে দুর করতে পারবে। এজন্ত সমাজতান্ত্রিক রা্রেও নেতারাই 
জনসাধারণের কাছে পরমসন্তার প্রতীক হয়ে দাড়িয়েছে। 

৭। শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানে ধর্ম-শিক্ষ। দেওয়ায় অসুবিধা থাকলেও ধর্-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। 
বধার্থ ধর্ম-শিক্ষা। হল মানুষের মনে সত্য, শিব ও দ্বন্দরের প্রতি শনুরাগ হাটি করা। 

৯৮। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে মত ও পথের পার্থক্যের জন্ত অনেক সময় বিরোধ দেখ! দের এবং 
ধর্মকে কেন্্র করে অনেক গৃহযুদ্ধ ও বিপ্লব দেখ! দিয়েছে । এ ছাড় ধর্মের অসহনলীলত! ও অবাধ্যতা 
রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা| এবং জনকল্যাপের বিকদ্ধে যেতে পারে; সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র ধর্মে ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ করতে বাধা । 

৯। ধর্মহুল সতা, শিব গু মুন্দরের প্রতি অনুরাগ এবং জনকলাণই এর উদ্দেগ্ত। আচার- 
অনুষ্ঠানের পার্থকা সত্বেও বিভিন্ন ধর্ম বদি নৈতিকতার উপয় জোর ঘেয় এবং সতা, হুন্দর ও 
কল্যাণের প্রতি মাসুষের অনুরাগ শৃষ্টি করতে পায়ে তবে তাই হবে ভ্ধান্তর্জাতিক বা! বিশ্ব-ধর্ম এবং 
তার দ্বারাই বিশ্বে শাস্তি ও এঁক্া প্রতিষ্িত হবে। 

১০। প্রকৃতিবাদ নকল প্রকার অলৌকিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় সম্বন্ধে অবিশ্বাসী । 
ওকৃতিবাদ জাগতিক সকল কিছুই জড়বন্ত্র ও গতি ব1 কার্যকারণ সন্বন্ধের মাহায্যে বাথা! করতে 
চার। এজন প্রকৃতিবাদ জগতের কোন অস্তিষ উদ্দেগ্ট বা পরিপামকে স্বীকার করে না। 

১১। প্রকৃতিবাদের বিভিন্ন বপ আছে। (ক) বিচারবিহীন প্রকৃতিবাদ বা! জড়বাদ অনুষায়ী 
হড়বস্তই জগতের একমাত্র আদিম সভা, যার থেকে পাধিব বন্ধ, প্রাণ, মন সবই উদ্ভূত হয়েছে। 
যেহেতু ঈশ্বর প্রত্যক্ষগোচর নয়, সে্গ্গ তার কোন অপ্ডিত্ব নেই। কিন্তু একমাত্র জড়বপ্ত ও 
গতির দ্বার এই বৈচিত্র্যময় জগতের সব কিছুকে ব্যাথা। কর! যায়না । এছাড়। প্রতাক্ষট যে 
একমাত্র প্রমাণ, তারই বৰ! প্রমাণ কোথায়? ।খ) অজ্ঞে়তাবাদী প্রকৃতিবাদ বলতে চায় 'অলৌকিক 
কিছু যদি থাকে, তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই'। অতএব প্রত্যক্ষ গোচর বস্তু ও ঘটন' য়ে 
বিশ্বকে ব্যাখ্যা কর! যুক্তিযুক্ত । বঅজ্ঞেরতাবাদী প্রকৃতিবাদের বৈজ্ঞানিক মূলা থাকলেও দার্শনিক 
মত হিসাবে এ অচল, কারণ মনুষ্ত জীবনকে ব্যাখা! করতে গেলে মূল্য, আদর্শ, উদ্দেষ্ঠ প্রতৃতিকে 
বাদ দেওয়। চলে না। এ মতবাদ মানুষের ধর্মচেতনাকে ম্বীকার করে না। (গ) মনস্ততবমূলক 
প্রকৃতিবাদ অনুসারে ধর্মবিশ্বাস নিজ্ঞান মনের হি এবং এ বিশ্বাসের মূলে কোন বস্তুগত সত্ব! 
নেই। ধর্মহূল যৌনাকাঙ্ষার অপপ্রকাশ এবং সেজন্ক এ হচ্ছে অলীক কল্পন!। কিন্ত কোন 
বিষয়ের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাথা। এবং তার সত্যতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এছাড়া, যাকে প্রতআক্ষগোচর বলি সে 
বস্তও মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ অনুনারে নিছক মানসিক প্রক্রিয়া! ছাড়া কিছু নয় এবং সে হিসেষে 
বাক্তসাপেক্ষ, অর্থাৎ বাস্তব নয়। বস্ততঃ, এক হিসেবে মনভ্তাত্বিক বিশ্লেষণ ধর্মের ব্যক্তি- 
নিরপেক্ষ সতাতাকে প্রমাণ করে। ক্ষুধাবোধ খান্ধের অস্তিত্ব প্রমাণ করে, সেইরূপ মানুষের 
ঈবরের আকাঙ্াও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। 

১২। বর্তমান কালে ধর্মের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বশান্তি ও বিশ্ব ধঠকোর পথ হগম করে 
তোলাই ধর্মের কর্তবা। প্রতিটি ধর্মকে ধর্মের মুলতন্ব অর্থাৎ ধর্ম যে সত্য, শিব ও হৃন্দরের আরাধন। 
ত। প্রচার করতে হবে। 


দশ অধ্যায় 


সামাজিক ব্যাধি বিজ্ঞান 
(১০০৪1 79615010985) 


৯1 সাসাভ্িক ব্যাশ্রি বিভভাত্নে্স অর্থ (75৩ 12776812917 & 
0: 800291 7১862501065) £ 

ষে বিজ্ঞান সমাজের অস্বাভাবিক অবস্থা নিয়ে আলোচন! করে তাকেই 
সামাজিক ব্যাধি-বিজ্ঞান বলা হয়। এই বিজ্ঞান সমাজের ব্যাধির ্বরূপ ও 
তার প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করে। সামাজিক ব্যাধি বলতে বোঝায় 
সামাজিক অকল্যাণ (500191 5115) ঘা সমাজের স্থস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থাকে 
ব্যাহত করে । যখন আযর1 সমাজের ব্যাধির উল্লেখ করি তখন স্পষ্টতঃই আমর 
সমাজের ম্বাভাৰিক অবস্থার সঙ্গে ব্যাধিকবলিত জীবদেহের তুলনা করি। 
ব্যক্তির মধ্যে যেমন আমর! সুস্থ ও অন্থস্থ, এই ছুই শ্রেনীবিভাগ করে থাঁকি 
সমাজের মধ্যেও সুস্থ ও অনুস্থ, এই ছুই শ্রেণীবিভাগ করে থাকি । 

জীবদেহের সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থ! যদি ব্যাহত হুয়, তবে তার স্বাভাবিক 
কার্ধক্ষমত। থাকে ন। এবং দেহ অনুস্থ হয়ে পড়ে ও দেঞ্রে মধ্যে নানাপ্রকার 
অপরাধ সাধাজিক ব্যাধির আবিঙাব ঘটে। জীবদেহের মতো! সমাজের 
ব্যাধির বহিঃপ্রকাশ বিভিন্ন অংশের মধ্যে যদি কোন সংগতি বা সামঞ্জন্ত ন' 
থাকে বা ত1 নষ্ট হয়ে যায় তাহলে লঘাজদেছও অন্থ্স্থ হয়ে পড়ে এবং সযাজদেছে 
নানারকম ব্যাধির আবির্ভাব ছটে। 

বর্তমান যুগে আধুনিক সমাজের দিকে তাকালে এই ব্যাধির স্বরূপ উপলবি 
কর! বাবে। বর্তমান ধুগে প্রায় সব সমাজেই মানুষের মধ্যে দেখ যার উদ্বেগ ও 
অনুস্থ উত্তেজন1 যা সংক্রামক ব্যাধির মতন একজন থেকে আর একজনে ছড়িয়ে 
পড়ে। মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাবৌধের অভাব এবং হীনমন্ততার অন্থভৃতি। 
মানুষের আচরণের মধ্যে অস্বাভাবিকতা এবং সংগতিহ্ীনতা৷ বর্তমান সামাভ্িক 
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সমন্তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তাছাড়াও বুদ্ধের ভীতি, বিপ্রব, 
বেকার সমস্থা, অস্থাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা, দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন, কর্মজীবনে 
অতৃপ্রি, পারিবারিক জীবনে অশান্তি, জীবনে ব্যর্থত৷ ও হতাশার ভাব, আধিক 
সমস্ত! প্রভৃতি সমাজের স্থস্থ জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে সমাজকে নানা 
ব্যাধিতে পূর্ণ করে তুলেছে । এছাডাও প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশে মানুষের 
ব্যক্তিত্বের মধ্যে অন্থগ্থ প্রবণতা দেখ! যায়, যার ফণে অনাচার, বিশৃঙ্খলা, 
আত্মকেন্দ্রিকতা, যৌন-বিকৃতি, উন্মত্ততা, বিলসন কাম (23010160-1300) 
প্রভৃতি দেখা দেয়। এই ব্যাধির ফলে সমাজে নানারকম অপত্রাধ অনুষ্ঠিত 
হয়, অর্থাৎ সমাজস্থ ব্যক্তির একাংশের নৈতিক অবনতি ঘটে । যেসামাজিক 
আদর্শ সমাজকে অগ্রগতির পথে চালিত করে সে সামাজিক আদরের 
কার্ষকারিত! বিনষ্ট হয়, সমাজের ক্রমোন্নতির পথে প্রতিবন্ধক হ্যাট হয় । 
সমাজের আভ্্তরীণ শাস্তি ও শৃঙ্খল! লুপ্ত হয়ে অরাজকতা দেখ! দেয়। 

উপরিউক্ত ঘটনাগুলি সমাজের সুস্থ অবস্থাকে ব্যাহত করে এবং তার 
স্বাভাবিক কার্ষধারার পথে বাধার সৃষ্টি করে । কাজেই সামাজিক ব্যাধি-বিজ্ঞান 
হল “সমাজের অসংহতি বা অসামপ্লন্তের আলোচনা, যে আঙ্গোচনার ক্ষেত্রে 
সমাজের সংযোজনের অর্থ, বিস্তৃতি, কারণ, ফলাফল এবং সমাজের সংযোজনের 
পথে বাধা স্ষ্টি করে এমন উপাদানের প্রতিকারের বিবরও আলোচিত হয়, 
যেমন দারিন্র্য, বেকার সমস্যা, বার্ধক্য, ব্োোগগ্রস্থত।, স্বাস্থ্য, উন্মত্ততা, অপরাধ, 
বিবাহ বিচ্ছেদ, পতিতাবৃত্তি, পারিবারিক কলহ ইত্যার্দি ।” 

সমাজের ক্ষেত্রে ব্যাধি” শব্দটি প্রয়োগ করার সময় আমাদের তিনটি বিষয় 
স্মরণ রাখতে হুবে, প্রথমতঃ আমর] একট! স্বাভাবিক সমাজের কথ! চিন্তা 
করি, যান থেকে বিচ্যুতি ঘটলে সমাজ অন্বস্থ হুয়ে পডেছে মনে করি। 
ছিতীর়তঃ, সামাজিক ব্যাধি মানুষের ব্যাধির মতো সংখ্যায় অনেক, ভৃতীয়তঃ, 
সামাজিক ব্যাধি বলতে নৈতিক আদর্শ থেকে বিচ্যুতিও বোঝায় । 

সামাজিক ব্যাধির কথা বল হলে একটি স্বাভাবিক সমাজকে আদর্শরূপে 
গ্রহণ কর। হয় এবং কোন বিশেষ সমাজ এই আদর্শ অবস্থা থেকে কতখানি 
বিচ্যুত সেট! নির্ধারণ কর] হয়। অবশ্য এই প্রসঙ্গে মনে নাখা দরকার যে 

স.সস২১ (৮ম) 


৩২২ সমাজদর্শন 


সমাজের নিজন্ব কোন দেহ নেই, তবু সামাঞ্জিক ব্যাধির কথা বল! হলে সমাজের 
দেকের কল্পন1 করা হুয়। 

প্লেটে! (7120 )-র মতে স্বস্থ মানবদেহের উপাদান তিনটি £ যথা-_ 
(১) কামনা (1068:5 ) (২) হার্য (7590156:) এবং (৩) বুদ্ধি 
(7২68508 )। যদ্দি এ তিনটি উপাদান পরম্পরের সঙ্গে বিরোধিতা করে বা 
সহযোগিত] না করে কাজ করে, তাহলেই মানবদেহ অন্ুস্থ হয়ে পডে। আর 
যদি এ তিনটির উপাদানের মধ্যে সংগতি বা সামগ্তন্ত বর্তমান থাকে তাহলেই 
দেহ থাকে সুস্থ ও শ্বাভাবিক ৷ অন্থব্ূপভাবে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি ও বিভিন্ন 
অংশ যদ্দি সমগ্তিগতভাবে জনকল্যাণের আদর্শে উদ্ধদ্ধ হয়ে কাজ করে 
তাহলেই সমাজের সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থা ব্যাহত হয় না? নতুবা সমাঁজে 
ব্যাধি দেখা দেয়। সকল ব্যক্তি যখন সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের কথা চিন্তা 
করে কাজ করে তখনই সমাজের উন্নতি অব্যাহত থাকে। 


হ। স্নাহাভিতক্ি শ্যাশ্বিল বক্র ও শ্রক্যান্তত্চ 


(৪6০75 8100 10109 01 90019] 1868.969) 3 


সামাজিক ব্যাধি শুধুমাত্র ষে সংখ্যায় অনেক ত। নয়, তার প্ররুতিও বিচিত্র 
সামাজিক ব্যাধির পূর্ণাঙ্গ তালিক গঠন কর] সহজ নয়, সে কারণে আমরা 
বর্তমান প্রসঙ্গে প্রধান প্রধান সামাজিক ব্যাধির উল্লেখ করৰ মাত্র। 

দারিদ্র্য সামাজিক ব্যাধিগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ৷ দারিদ্র্যের জন্তঈ 
ব্যক্তি আহ্মনির্ভর হতে সক্ষম হুয় না এবং পরগাছায় পরিণত হুয়। দাত্রিত্র্য নান! 
প্রকার অপরাধের জনক, অপরাধ আবার সামাজের নৈতিক পরিবেশকে দূষিত 
করে। ভিক্ষাবৃত্তি আর একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক ব্যাধি । ভিক্কুক 
সমাজ্ঞ থেকেই তার জীবিক1 সংগ্রহ করে, কিন্তু প্রতিদানে সমাজ তার কাছ 
থেকে কিছুই পায় না। তৃতীয়তঃ, অপরাধ । অপরাধ সবচেয়ে স্বপ্য সামাজিক 
ব্যাধি; অপরাধীর! লাধাজের শাস্তি ও শৃঙ্ঘল! বিনষ্ট করে। পরিবার সমাজের 
প্রাথমিক গোর্ঠী। পারিবারিক শাস্তির উপর সমাজের সংহতি নির্ভর করে। 
পারিবারিক কলহ, স্বামী-স্ত্রীর বা মাতাপিতার ও সন্তানদের মধ্যে অগ্রীতিকর 
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সম্পর্ক সামাজিক ব্যাধির উদ্তবের কারণ হতে পারে। সামাজিক অধঃপতন 
সামাজিক ব্যাধির চরম পর্ধার সথচন। করে। যখন ব্যক্তি নিজ নিজ সামাজিক 
দাতিত্ব পালনে অক্ষম হয় এবং তার ফলে সমাজের কর্ষধারা ব্যাহত হুয় 
তখনই সামাজিক অধঃপতন সৃচিত হয়। কাজেই সামাজিক অধঃপতন 
ব্যক্তিরই চারিত্রিক অধঃপতন । অসংযত অভ্যান, যেমন মগ্পানে আসক্তি, 
যৌন ব্যভিচার বাঁ বংশগত দৈহিক ত্রুটি ব্যক্তির চারিত্রিক অধঃপতন ঘটায়, 
বার ফলে সমাজের অধঃপতন স্থচিত হুয়। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যে অন্বভাবী 
অবস্থার উদ্ভব, যেমন--ধর্ধকায, মর্ষকাম প্রভৃতি সামাজিক ব্যাধি উৎপন্ন করে। 
এ ছাভাও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ধর্ম সম্পকীঁয় গৌঁড়ামি, দলীয় প্রতিদ্বন্দিতা, 
শ্রেণীবিরোধ, সামাজিক অত্যাচার, পেশাগত অপামঞ্জশ্য, ক্ষমতার লালসা, 
সাঁতিবিভেদ প্রস্থুত নান বিদ্বেষ প্রভৃতি সামাজিক দুর্নীতির উদাহুরণ। এই 
সব কিছুই সমাজের স্বাভাবিক অবস্থাকে ব্যাহত করে সমাজ দেহকে অসুস্থ 
করে তুলতে পারে । 


০। সাসাভিত্ক ব্যাশ্রিল্র ক্যান (080868 ০0£ 50019] 
101598869 ) £ 


একাধিক কারণে সমাজদেহ ব্যাধি কবলিত হয়। দুষিত সামাজিক 
পরিবেশ সামাজিক দুর্নীতি ত্ষ্টি করে। অস্বাস্থ্যকর জীবন যাপনের পদ্ধতি, 
বেকারাবস্থা, নারী ও শিশুকে মজুর নিয়োগের ব্যবস্থা, পারিবারিক অশাস্তি, 
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অপ্রীতিকর সম্পর্ক, হূর্ঘটনার আধিক্য, পুষ্টিকর খাগ্ের অভাব, 
অস্বাস্থ্যকর গৃহ, মন্দ অভ্যাস, সমাজবিরোধী দলের ছুরনীতিমূলক কার্যকলাপ, 
অপরাধের উৎস ত্রটযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা ও শালন-ব্যবস্থা, সত্তা ও যৌন- 
বাতির স্বার্থবোধ উদ্দীপনামূলক সাহিত্য, অঙ্লীল পত্রিকা, ছায়া ছবি 
প্রভৃতি সমাজে ছুর্নাতি স্থট্টি করে। কিন্তু সমাজে দুর্নাতির কারণ শুধুমাত্র বাহ্‌ 
পরিবেশের মধ্যেই নিহিত নয়, সমাজস্থ ব্যক্তির মনেও এই দুর্নীতির কারণ 
নিছিত। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক নিবিড়। সমাজ ও ব্যক্তি পরস্পরের 
উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তির নৈতিক উন্নতি ও পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের মাধ্যমেই 


৩২৪ সমাজদর্শন 


সামাজিক উন্নতি সাধিত হুয়। আবার সামাজিক উন্নতি তখনই সম্ভব হয় 
যখন সমাজ ব্যক্তির আত্মবিকাশের পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি না করে উপযৃত্ত 
শিক্ষার সাহায্যে তার মনকে বিকশিত করে এবং বিভিন্ন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক 
প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তার মুগ্ধ ক্ষমতাকে বিকশিত করে তোলে। স্থতবাং 
ব্যক্তি ষদি সমাজের বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে না দ্যে 
এবং অপর পক্ষে সমাজও যদি ব্যক্তির মধ্যে €নতিক চেতনা পরিম্ুট 
করার জন্ত সচেষ্ট ন1 হয়, বা সামাজিক কল্যাণের আদর্শটি তার সামনে তুলে 
ধরতে ন। পারে, তাহলেই সমাজের এঁক্য বিনষ্ট কয় ও সমাজ-জীবন নানারকম 
ব্যাধিতে ভরে যায় এবং সমাজে নানারকম দু্নাতি দেখা দেয়। 

আমর! জানি মূল্য ছুপ্রকার-শ্বতঃমূল্য (1000510 ৪16) এবং পরতঃ 
মূল্য ( 773010510 ৪10 )। কতকগুলি মূল্য আছে যার মুল্য নিজস্ব নয়, 
যেমন টাক1, এ হল পরতঃ মুল্য। হ্বতঃমূল্যের নিজন্ব মূল্য আছে। সত্য, শিব 
ও সুন্দর_-এই তিনটি হুল মানব-জীবনের ত্বতঃমুল্য | এই তিনটি মানব-জীবনের 
তিনটি মহৎ আদর্শ। মানুষ যখন পরতঃমৃল্যকে স্বতঃমূল্য বলে মনে করে 
তখনই সামাজিক ছুনতি দেখ! দেয়। অনেক ব্যক্তিই অর্থ, ক্ষমতা, মযাদা, খ্যাতি 
প্রভৃতিকে স্বতঃমূল্য বলে মনে করে, আসলে এগুলি পরতঃমূল্য। অত্যধিক 
অর্থ, ক্ষমতা ও খ্যাতির লালসা নান] গ্রকার সামাজিক ছু্ন্শতি সৃষ্টি করে। 

সমাজস্থ ব্যক্তির মধ্যে নৈতিক চেতনার অভাব সামাজিক ছুনীতির অন্ঠতঃ 
প্রধান কারণ। নৈতিক ছুনতি সমাজের প্রাণশক্তি বিনষ্ট করে, সমাজের 
সংহতি ব্যাহত করে। সামাজিক এবং নৈতিক চেতনা ও সহনণীল এ 
অভাব, সমাজের পুরাতন গতানুগতিক আদর্শকে অন্ধের মতো অন্থসরণ করার 
প্রবণতা এবং সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের আদর্শের চেতনাহীনতাই এই সব 
সামাজিক ছুনঠতির কারণ। 

হবহাউস (770ঠ7%0%56) বলেন, “সামাক্তিক ক্রমোন্গতি ও নৈতিক 


ক্রমোন্নতি শেষ পর্যস্ত এক, উভয়ের একই লক্ষ্য ।৮' সুতরাং যদি সমাজস্থ ব্যক্তির 
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সামাজিক ব্যাধি-বিজ্ঞান ৩২৫ 


'শামাজিক চেতন। এবং নীতিবোধ উন্নত ন! হয় তাহলে সামাজিক ক্রমোন্নতি 
সম্ভব হয় না। অপরদিকে যর্দি এ নীতিবোধ সামাজিক ও চেতন! বিনষ্ট হুম 
তাহলেই সমাজের মধ্যে অকল্যাণ দেখ! দেয়, সমাজ ব্যাধিতে ভরে যায় । 


৪1 স্াসাক্তিক্ক ছর্মাভি বা অকল্যাণ দুমনন কল্লাল্র 
শলস্পাজ্জ । 0৮665008 ০01 01650101176 9০615] 119) £ 


দেহ অন্ুষ্থ হয়ে পডলে যেমন উপযুক্ত উধধ প্রয়োগ করে তাকে নীরোগ, 
সবল ও ক্রস্থ করে তোল! হয়, অনুরূপভাবে সমাজদেহও যদি অস্থস্থ হয়ে পড়ে 
তাহলে তাকেও ব্যাধিমুক্ত কর] যেতে পারে । 

সামাজিক ছুর্নাতি বা অকল্যাণ দমন করার একটি উপায় হল, অপরাধীকে 
উপযুক্ত শান্তি প্রদান কর]। প্রত্যেক সমাজই উপযুক্ত আইনের সাহায্যে, 
পুলিসী ব্যবস্থা এবং সামরিক ব্যবস্থার ছার! অসামাজিক কার্ধকলাপ নিবারণ 
করার চেষ্টা করে। বযদ্দি কোন নাগরিক স্বেচ্ছায় সমাজের তথা রাষ্ট্রের 
নিয়মগুলি অনুপরণ ন। করে, তাছলে একমাত্র উপায় আইনের সহ্থায়তান্র 
তাদের নিয়মনিঠ করে তোলা। সুতরাং অপরাধীর উপযুক্ত শান্তিবিধানের 
মধ্য ধিয়েই সমাজ-জীবনের সমতা রক্ষিত হয় । 

কিন্তু প্রশ্ন হল, শাস্তিবিধানই কি সামাজিক অকল্যাণকে দূর করার প্রকৃষ্ট 
উপায়? সামাজিক অকল্যাণের প্রকৃত ম্বরূপকে যদি বিঙ্লেষণের সাহায্যে জান! 
যায় তাহলে একথা স্বীকার করতেই হবে ষে, নিছক শান্তি বা বলপ্রয়োগের 
শািব্ধান অপরাধ হারা অসামাজিক ক্রিয়াকলাপকে দমন করে সামাজিক 
দমন করে, কিন্ত দূর. অকল্যাণকে চিরতরে দূরীভূত করা সম্ভব নয়, অর্থাৎ 
করে ৭ বলপ্রয়োগর ঘ্বার1 কোন স্থায়ী ফল লাভ করাযায় নাঃ 
এর কারণ হল সামাজিক অকল্যাণের মূল উৎস হুল সমাজস্থ ব্যক্তিদের মন। 
অপরাধ করা প্রবণত| মানুষের মনেই নিছিত থাকে। যখন ব্যক্তি নিজেকে 
সামার্জিক সমগ্রতা (9০০91 ড/1,০1৪) থেকে বিচ্ছিন্ন করেঃ সঙ্গাদ্দের 
কল্যাণকে উপেক্ষা করে নিজের ব্যক্তিগত এবং আংশিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যগ্র 
হয়, তখন এই মানসিক প্রবণতাই সামাঞ্জিক অকল্যাণ হৃত্রি করে। স্থতরাং 


৩২৬ সমাজদর্শন 


ব্যক্তির এই অসামাজিক মানসিক প্রবণতাকে যদি দমন ও দূর করান! যায় 
তাহলে কেবলমাত্র বাহিক শান্তি বিধানের মাধ্যমে সামাজিক অকল্যাণকে 
দূরীভূত করা কোন মতেই সম্ভব নয়। বলপ্রয়োগ মনের আবেগকে দমন 
করতে পারে, তার উপযুক্ত (সংস্কারসাধন করতে পারে ন1। জনকল্যাণ সম্পর্কে 
সামাজিক সচেতনতা! যর্দি ব্যক্তির মধ্যে প্রবিষ্ট করান যায়ঃ তবেই এই 
অসামাজিক মানসিক প্রবণতা! নিবারিত হুওয়] সম্ভব ৷ অবশ্য এর জন্তে প্রয়োজন 
উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা, সুষ্ঠু সামাজিক পরিবেশ ও অথনৈতিক অবস্থার 
সংস্কারসাধন। অন্থস্থ পর্রিবেশ ব্যক্তির স্থস্থ স্বাভাবিক আচরণকে ব্যাহত 
করে। যে-কোন অগ্রসর সমাজই সামাজিক দুর্নীতি দূর করার জন্ত একটা 
হ্ন্দর সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে চায় । পরিবেশ যদি দূষিত হয়ে পড়ে 
তাহলে সমাজের অন্তর্তৃত্ত ব্যক্তি কখনও হুস্থ থাকতে পারে না। সুস্থ, সুন্দর 
পরিবেশই সভ্যদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্যের সঞ্চার করে তাদের সজীব করে 
তোলে । এছাড়াও সামাজিক আদর্শটি ব্যক্তির সামনে তুলে ধরা, ব্যক্তির 
আত্মবিকাশের পথে সবল রকম প্রতিবন্ধক অপসারিত করা। সুস্থ ও হুন্দর- 
ভাবে বেচে থাকার সকল স্থযোগ তাকে দান করা! দরকার । ব্যক্তির 
মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তাযোধ (০1৮1০ 56911) স্টি করতে হবে, সকল 
রকম শোবণের হাত থেকে ব্যক্তিকে রুক্ষ! করতে হবে এবং সমাজের অভ্যন্তরে 
শান্তি-শৃঙ্খল! বজায় রেখে ব্যক্তিকে সুস্থ ও হুন্দর জীবন যাপনের সুযোগ 
দিতে হবে। 


উচ্চ নৈতিক আদর্শ ই সমাজকে সকল রকম অকল্যাণের হাত থেকে মুক্ত 
করতে পারে ও সমাজের অগ্রগতিতে সহায়তা করতে পারে । সমাজসংস্কারক 
টকা ও রাষ্ট্রের ধার! বর্ণধার তীদের উচিত ব্যক্তির সামনে 
বিকাশই মামাজিক নৈতিক আদর্শের বততিকাটটি সকল সময় গ্রজলিত করে 
5055 রাখ! যাতে ব্যক্তির মধ্যে এই উপলব্ধি আসে যে, ব্যক্তিগত 
কল্যাণ ও সামাজিক কল্যাণ এক ও অভিন্ন। ব্যক্তির নিজত্ব সত! ও তার 
সামাজিক সত বন্ততঃ এক, উভয়ের মধ্যে কোন যথার্থ পার্থক্য নেই। 


সামাজিক ব্যাধি-বিজ্ঞান ৩২৭ 


ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক চেতন! বত অধিক মাত্রায় দেখা! দেবে, 
ততই ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারবে যে, যেগুলিকে অনেক সময় উদ্দেশ্ট বলে 
ধারণা কর! হয় সেগুলি আসলে উপায় ছাড়া কিছুই নয়। পরতঃযূল্য ও 
স্বতঃমূল্যের মধ্যে এক নুস্পই পার্থক্য আছে। সত্য, শিব ও স্থন্রেরই 
শ্বতঃমূল্য আছে। ব্যক্তি এগুলিকেই জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে ধারণ! করলে 
সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সম্পর্কে সচেতন হবে । সমাজস্থ প্রতিটি ব্যক্তি যদি 
নুস্থ, সুন্দর ও স্বাভাবিক জীবন-যাপন করার জন্য সচেষ্ট হয় এবং ব্যক্তিগত 
কল্্যাণকে জনকল্যাণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ন1 দেখে, তাহলেই সমাজ থেকে 
দুর্নীতি ক্রমশঃ হাঁস পাবে এবং আদর্শ সমাজ গঠিত হুবে। 


৫1 ভ্বঞস্কাঞ্ (0322096 ) £ 


অপরাধ হুল সামাজিক ছুনঁতি। অপরাধ সমাজের শাস্তি ও শৃঙ্খলা 
বিনষ্ট করে। অপরাধের নানারকম সংজ্ঞা দেওয়। হয়েছে । যেমন, অপরাধ 
হল--«সমাজবিরোধী কাজ (8:50-300191] ৪০) বা অপরাধ হুল-_-সমাজের 
অপর লোকের। যে আচরণকে অবশ্ত পালনীয় বলে ধার্য করেছেঃ সেই আচরণ 
অনুযায়ী চলার অক্ষমতা ব1 অস্বীকৃতিঃ (8 :£8111016 ০: 
16615881 00 115০ 0 0০ 09০ 808150910 0£ ০013000 
0667060 [15176 ৮5 05৩ £550 0£. 66 ০5020000010) ; আবার 
অপরাঁধের সংন্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয় অপরাধ হুল-“কোন আচরণ বা! ক্রটি যা 
আইনানুমোদিত শাস্তির ছার! নিষিদ্ধ (8০৫ 0: 00195102 10110100610 ৮5 
[হজ ৪006: 0510 ০0£ 0015151)00626)| এ সমস্ত সংজ্ঞা সমাজের মনোভাবের 
উপরই গুরুত্ব আরোপ করে। বস্ততঃ অপরাধ ছল আইনের ব্যাপার, অপরাধ 
পুরাপুরি নৈতিক ব্যাপার নয়। অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় সমাজের বিরুদ্ধে এবং 
দেজন্ত অপরাধীকে সমাজ বা রাষ্ট্র দণ্ড দান করে। 

অপরাধ ও পাপের মধ্যে পার্থক্য আছে। পাপ হুল নৈতিক স্খলন। 
সব পাপই অপরাধ নয় । যেসব পাপের জন্ত রাষ্ট্র শাস্তি দিতে পারে সেগুলিই 
অপরাধ । যেমন-_:অপরকে প্রতারিত করা, অপরের সম্পত্তি হরণ করা 


অপরাধের সংজ্ঞা! 


৩২৮ সমাজদর্শন 


হল অপরাধ। রাষ্ট্র এজাতীয় অপরাধের অন্ত অপরাধীকে শান্তি দেয়। কিন্ত 
অকৃতজ্ঞত1 হল পাপ ও তার জন্ত রাষ্ট্র শান্তি দ্রিতে পারে না এই পাপের 
কথা জানতে পারলে সমাজ ব্যক্তিকে ধিক্কার দেয়। 
কোন্‌ ধরনের কাজ অপরাধজনক তা! অংশতঃ সমাজের 
স্বারাই নির্ধারিত হয়। 
আদিম সমাজে সমাজ-বিরোধী অপরাধ (09110 0:10) এবং ব্যক্তি- 
বিরোধী অপরাধ (9:15806 (01096)--এই উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য 
ছিল। কয়েক ধরনের অপরাধ ছিল সমগ্র সমাজের বিরুদ্ধে অপবাঁধ, অর্থাৎ 
সমাজবিরোধী অপরাধ । যেমন--আদিম সমাজ নানা দেব-দেবীতে, নানা 
রকম অতি প্রাকৃতিক বস্ততে বিশ্বাস করত; কাজেই 
সমাজ-বিরোধী ও 
বক্তিবিরোধী অপরাধ এসব দেব-দেবী বা অতি প্রাক্ুতিক শক্তিকে রুষ্ট করাত 
পারে এমন কোন আচরণ সমাজবিরোধী অপবা 
বলে গণ্য করা হত। যেসব ক্ষেত্রে ব্যক্তি বাক্তিগতভাবে আক্রোশবশত: 
কারও বিরুদ্ধে অন্তায় আচরণ করত সেগুলিই ব্যক্তিবিশ্বোধী অপরাধ কঙ্গে 
গণ্য হত। 
অপরাধ এবং অপরাধীকে নানাভাবে শ্রেণীভূক্ত কর। হয়েছে। ব্রেকমার 
এবং গিলিন্‌ (71272021252 22115) অপরাধকে চারভাগে শ্রেণীতৃত্ত 
করেছেন । রাজনৈতিক অপরাধ, যেমন-_রাজদ্রোহিতা ; 
সাধারণ অপরাধ য! বাঁজনৈতিক নয়, যেমন--গৃহদাহ 
ব্যক্তিকেন্ত্রিক অপরাধ, যেমন--নরহত্যা, দাঙ্গা, বলাৎকার ; ব্যক্তির সম্পত্তি 
সম্পৰ্কীয় অপরাধ, যেমন-_-চৌর্ধ, ডাকাতি, তহবিল তছরূপ ইত্যা্দি। 
অপরাধীকেও চারভাগে শ্রেণীভূক্ত কর? হয়। রাজনৈতিক, সাময়িক, 
প্ররুতিগত কারণে অপরাধী (5860158] ০:10560813) এবং শ্ঘভাব-জপরাধী। 
রাজনৈতিক অপরাধী, যেমন-_রাজজ্রোহী ; সাময়িক 
অপরাধী, অর্থাৎ যার! সাময়িক উত্তেজনাবশতঃ অপরাধে 
লিপ্ত কয় ? প্রকৃতিগত কারণে অপরাধী--জন্মগত ক্রটিবশতঃ যার! অপরাধে পি 
কয়; স্বভাব-অপরাধী অর্থাৎ এই জাতীয় অপরাধী অপন্াধ করার মানদিক 


অপরাধ ও পাপ 


অপরাধের শ্রেণীবিভাগ 


অপরাধীর শেশীবিভাগ 


সামাজিক ব্যাঁধি-বিজ্ঞান ৩২৯ 


'অভ্যাস গঠন করে এবং অনুকূল পরিবেশ সত্বেও তাদের কারধধারার পরিবর্তন 
সাধন করে ন1। 


৬। অন্পন্্াক্ছেল্র াঙ্গাভ্িন্কি দিকে (0256 90010101108] 
/৯ 906৫0 ০4 (:0016) £ 


সমাজে আমর) নান1 ধরনের অপরাধ অনুষ্ঠিত হচ্ছে দেখতে পাই। 
সমাজের আইন অমান্ত করা, সমাজের শৃঙ্খল ভঙ্গ করা, অপরের সম্পত্তি ও 
অধিকারে অযথ! হস্তক্ষেপ করা, সমাজস্থ ব্যক্তির নিরাপত্তা বিশ্বিত হয় এমন 
কার্য সম্পাদন করা-সবই অপরাধ বলে গণ্য হয়। যে কোন সুশৃঙ্খল সমাঁজে 
নরহত্যা, চুরি, ডাকাতি, দাঙ্গা, অন্টায়ভাবে অপরের ধন আত্মসাৎ করা--সবই 
অপরাধের অস্তভূক্তি। 

প্রশ্ন হল, অপরাধের সামাজিক কারণ কি? কি কারণে সমাজে অপরাধ 
অনুষ্ঠিত হুয়? সাধারণভাবে বল! যায় ষে, ব্যক্তির মধ্যে যখন নীতিবোধ 
সম্যকভাবে পরিস্ফুট না হয় বা কোন কারণে তার সামাজিক চেতন নিক্রিয় 
₹য় তখন ব্যক্তির স্বার্থচেতন! প্রবল হয়ে দেখা দেয় ও সমাঁজে অপরাধ অনুষ্ঠিত 
হয়। জাগ্রত সামাজিক চেতনাই মাহ্নষকে সাধারণের মঙ্গল (0027002 
3০০0) রক্ষা ও অর্জন করার জন্ঠ উদ্ধদ্ধ করে। 

কোন্‌ বিশেষ কারণে অপরাধ অন্ুঠিত হয় সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। 
অপরাধ বিজ্ঞান মনে করে যে প্রতিটি অপরাধই হল এক ধরণের ব্যাধি, এক 
ধরনের উন্মাদনা! বা জন্মগত কিংবা অজিত শারীরিক ক্রটি এবং সেজন্ত 
অপরাধীকে শান্তি না দিয়ে তাকে চিকিৎসালয়ে বা! সংশোধনাগারে পাঠান 
অপরাধবিজ্ঞানের  প্রয়োজন। উপযুক্ত চিকিৎসার গুণে যেমন শারীরিক 
অভিমত ব্যাধি দূরীভূত হয়ে রোগী নিরোগ হয়ে ওঠে, ঠিক 
তেমনিভাবে অপরাধীর উপযুক্ত চিকিৎসা তার অপরাধ করার প্রবণভাকে 
বিনষ্ট করে তাকে সমাজের সুস্থ, শ্বাভাবিক নাগরিকে পরিণত করে। 

এ মতবাদের সমর্থনে উপযুক্ত যুক্তি থাকলেও এর বিরুদ্ধে একথা বল! 
যায় যে, সকল ব্বকম অপরাধই শারীরিক ব্যাধিজাত নয় বা কোন শারীরিক 


৩৩০ সমাজদর্শন 


কিংবা মানপিক ক্রটির জন্তই সকল অপরাধ অনুষ্ঠিত হয় না, বরং অধিকাংশ 
অপরাধী ব্যক্তিই সাধারণ লোক থেকে অনেক বেশি চতুর ও নিজেদের কাজ 
হাসিল করতে ওভ্যাদ। 

অপরাধ সম্পকীয় সমাজবিজ্ঞানীর1 (00100105] 5০9০01981568) মনে 
করেন যে, সামাজিক অব্যবস্থার জন্যই অপরাধ অনুষ্ঠিত হুয়। সমাজের মধ্যে 
যে অসাম্য, অসংগতি, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং কলুষতা৷ 


অপরাধ-সম্পকাঁর 
সমাজবিজ্ঞানীর (০০:7019010128) বর্তমান তার জন্তই অপরাধ অনুষ্ঠিত 
অভিমত হয়। তীদের মতে প্রধানতঃ দারিদ্র্যের জন্তই চৌর্যবৃত্তির 


উদ্ভব। সুতরাং যদি সাম্য, স্বাধীনতা ও ন্তায়পরতার ভিত্তিতে সমাজ 
পুনর্গঠিত হয় তবে সামাজিক অপরাধ রোধ করণ সম্ভব । 
বর্তমান যুগে এ মতবাদ মার্কসবাদীদের মতবাদের ছারাও সমথিত। 
মার্কসবাদীদ্বের মতান্থসারে সকল রকম সামাজিক অকল্যাণের যুল ₹ল 
অর্থনৈতিক অব্যবস্থা । মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির দ্বার! অগণিত শ্রমজীবীদের 
শোষণের ভিত্তির উপরই আধুনিক সমাজ দীড়িয়ে আছে। অগণিত শ্রমজীব' 
অত্যাচারে, শোষণে ও নিপীডনে জর্জরিত । এই অর্থ নৈতিক নিগ্রহই সামাজিক 
না্সবারীদের তযাদ অকল্যাণের মূল। তারই জন্ত সমাজে অপরাধ অনুষ্ঠিত 
হয়। যে সমাজ শ্রেণীবিরোধ থেকে মুক্ত, সেখানে প্রতিটি 
ব্যক্তি বেচে থাকার এবং নিজেকে বিকশিত করার পূর্ণ স্থযোগ লাভ করে। ষে 
সমাজে ব্যক্তি নিজের ন্যার্থসিদ্ধির ছার প্রণোদিত না হয়ে সমাজের 
সামগ্রিক কল্যাপকেই আদর্শ বলে গ্রহণ করে সে সমাজে অপরাধীর 
সংখ্যা নিতান্তই সীমাবদ্ধ। সে কারণে মার্কসবাদীরা যনে করেন, 
পুজিপতিদের বিরুদ্ধে শোধিত জনগণের সংগ্রামের ছারা যখন সমাজতান্ত্রিক 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে তখন সকল প্রকার সামাজিক অকল্যাণ বুল পরিমাণে 
দুবীভূত হবে। 
পূর্বোন্ত মতবাদের মধ্যে যে কিছুটা সত্য আছে ত] অস্বীকার কর চলে 
না। অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামাজিক অসাম্য যে বু অপরাধের মূলে বর্তমান 
তা মিথ্যা নয় । দারিপ্র্য, অভ্ভাব, অনটন প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্রে হ্বাভাবিক সুস্থ 


সামাজিক ব্যাধি-বিজ্ঞান ৩৩১ 


মানহুযকেও অপরাধী করে তোলে। কিন্ত সকল অপরাধের মূলেই যে সাযাজিক 
বৈষম্য বর্তমান এমন কথা বল! চলে না। অভাবে পডে অনেকে যেমন অপরাধ 
করে ত্ভাবের জগ্তও অনেকে অপরাধ করে। ধনী বাবসায়ী অর্থের 
সামাজিক চেতনার লোলুপতায় উন্মত্ত হয়ে খাগ্যে ভেজাল মেশায় ব! 
অভাবই অপরাধের প্রয়োজনীয় বস্ত চোরাবাজারে অধিক মুল্যে বিক্রয় করে 
বলের? প্রচুর অর্থ লাভ করে । অভাবের বণবর্তাঁ হয়ে তার এ 
কাজ করে না। সামাজিক চেতনার অভাব আছে বলেই তার! এ জাতীয় কাধ 
করে। স্থতরাং কোন কোন অপরাধের মূলে সামাজিক বৈষম্য বর্তমান 
থাকলেও সব অপরাণের মূলে সামাজিক অসাম্য বা বৈষম্য বর্তমান এমন কথা 
বল! চলে ন1। 

কোন কোন অপরাধসম্পকীঁয় সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে, কোন স্থানের 
জলবাধুর সঙ্গে সেই স্থানে অনুঠিত অপরাধের মধ্যে বিশেষ সংযোগ আছে। 
এ সম্পর্কে গবেষণা করে কেউ কেউ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে খতৃগত 
পরিবর্তনের সঙ্গে আত্মহত্যার সংখ্যার হ্াসবৃদ্ধির সম্পর্ক আছে। কিন্তু আবার 
কোন কোন সমাজবিজ্ঞানীর মতে এ সম্পর্ক প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ । 

ফয়েভ (77642) এবং তার সমর্থকবুন্দ মনে করেন ষে অপরাধের আসল 
কারণ হুল মাস্থুষের অবদমিত যৌন ইচ্ছা । মানুষের যৌন কামনা যখন 
স্বাভাবিক পথে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না, তখন 
নানারকম অসামাজিক আচরণ ও অপরাধের মাধ্যমে 
তা আত্মপ্রকাশ করে। 


এ মতবাদ আংশিক সত্য, কারণ সকল অপরাধের মূলেই অবদমিত যৌন 
ইচ্ছা বর্তমান এমন কথা বল! চলে না। 

শারীরিক ক্রটি-বিচ্যুতি, মানসিক বিকৃতি, সামীজিক বৈষম্য এবং অবদমিত 
যৌন ইচ্ছা এ সকলই অপরাধের মূলে বর্তমান থাকতে পারে। কিন্তু অপরাধের 
প্রধান কারণ হুল সামাজিক ও নৈতিক আদর্শ সম্বদ্ধে চেতনার অভাব। 
ব্যক্তি যদি উপলব্ধি করতে পারে, কিসে তার যথার্থ কল্যাণ ও মঙ্গল সাধিত 
হয় এবং যদি সেবিশ্বাস করেযে তার নিজের কল্যাণ জনকল্যাণের সঙ্গে 


্রয়েডের অভিমত 


৩৩২ সমাজদর্শন 


বিশেষভাবে যুক্ত তাহলে অপরাধ অনুষ্ঠানের প্রবণত। তার মধ্যে দেখা দেবে 
না। ম্যাকেজি (91078%5£6) বলেন, “ষে ব্যক্তি নিজের মলের সঙ্গে 
সমাজের মঙ্গলকে অভিন্ন করে দেখতে শেখেনি সেই মানুষের কাছে সামাজিক 
কর্তব্য একট! অবিরত ভীতির সার করে এবং সমাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ 
করার জন্ত সে প্রলুব্ধ হয়।”: মানুষের প্রকৃত কল্যাণ কিসে লাভ কর] যায় 
সমাজকলাণই তার জন্ত €নতিক আদর্শের জ্ঞান একাস্ত প্রয়োজন । 
বাকির কণযাপ- এই নীতিবিজ্ঞানই বলে দেয় মানুষের পরমার্থ বা পরমকল্যাণ 
প্রবণতা নঈ করে কি, তাব প্রকৃত শ্বরূপকি। মামন্থষের আত্মোপলব্ধি বা 

আত্মবিকাশই তার পরমকল্যাণ। মানুষ যদি তার বিচার 
বুদ্ধির দ্বার “উন্দরিয়প্রধান আমি'কে (3655003 5616) "বুদ্ধিপ্রধান আমি'র 
(7২2101381 ৪০16) বশীভূত করতে পারে তবেই নিজেকে উপলব্ধি করতে পারে। 
এই “বুদ্ধিপ্রধান আঙি' তার "সামাজিক আমি'র (9০০18] 5614) সঙ্গে অভিন্ন 
অর্থাৎ মান্তষের বুদ্ধিগত যে সত্তা সে সত্তা তার সামাজিক সত্তার সঙ্গে মিশে 
আচে । নিজের কল]াণ বা মঙ্গলের প্ররুত স্বরূপ যখনই মানুষ পরিপূর্ণভাবে 
উপলব্ধি করতে পারবে তখনই তার মধ্যে জনকল্যাণের পরিপূর্ণ চেতণা 
জাগ্রত হবে। সে বুঝবে যে অপরের কল্যাণ বা মঙ্গলের মধ্য দিণে 
নিজের কল্যাণকে লাভ কর] যাবে । ব্যক্তি ও সমাজের যে নিবিড সম্পর্ক 
মে সম্পর্কের চেতনা ও সামাজিক এঁক্যবোধ তার অপরাধ-প্রবণতাকে 
নিবারিত করবে । 


ন। জ্পপল্লাঞ্ কিক্ঞান্দে নিনাব্রপ কুন্সা আজ (নু০জ্ ০০ 


11655 2106 (01080068 )? 


নানাভাবে অপরাধ নিবারিত হতে পারে । যে-কোন সভ্য রাষ্ট্রে অপরাধীর 
উপযুক শান্তিবিধান অপরাধ নিবারণের প্রধান উপায় ॥ শান্তির প্রতিরোধক 
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সামাজিক ব্যাধি-বিজ্ঞান ৩৩৩ 


দিক বর্তমান যার জন্ত সভ্য সমাজে অপরাধ আংশিকভাবে নিবারিত হয় । 
কিন্তু শুধুমাত্র শান্তির হারা অপরাধ সম্পূর্ণভাবে নিবারিত হতে পারে ন1। 
সুস্থ সামাজিক পরিবেশ অপরাধ নিবারণে বিশেষভাবে সহায়ক হতে পারে । 
হসথ সামাজিক পরিবেশ সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার ও জীবনধারণের মানের 
অপরাধ নিবারণে উন্নতি সাধনে অপরাধ নিবারিত হয়। মান্ষের চরিত্রের 
হার উপর দারিদ্রের প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর । দারিদ্র্য অপরাধ 
প্রবণতা স্যষ্ট্টি তযর়ে। যদি সমাজে প্রতিটি ব্যক্তি জীৰিক অর্জনের সযোগ 
পার এবং বেকারাবশ্থা, দারিদ্র্য, ভিক্ষাবৃত্তি প্রভৃতির বিলোপ সাধন করা হয, 
অপরাধ অনেকাংশে নিবারিত হয়। সাধারণ লেখাপন্ডা ছাভাও প্রতিটি 
ব্ক্তিকে বৃত্তিগত শিক্ষা দেওয়া? প্রয়োজন যাতে সে অর্থনৈতিক দিক থেকে 
আত্মনির্ভর হতে পারে । এ ছাডাও উপযুক্ত বাসগৃহ্ছের ব্যবস্থা, বন্দর জীবন- 
যাপনের উপযোগী অবস্থা, খেলাধূলার ও শরীর চর্চার বাবস্থা, অস্থ আমোঁদ- 
প্রমোদ, নগরীর বিকেন্দ্ীকরণ, পারিবারিক শাস্তিশৃঙ্খলা। শন্ভিশাল: 
পরকার, নিরপেক্ষ বিচারকমগ্ডলী প্রভৃতি স্থন্থ সামাজিক পরিবেশ স্যষ্টি করে 
অপরাধের সংখ্য। হ্রাসে সহায়ক হয়ে উঠতে পারে । 

অপবাধ নিবারণে যা সবচেয়ে প্রয়োজন তাছছল সমাজের সভ্যদ্দের মনে 
সামাঞ্জিক ও নৈতিক চেতনা ও মূল্যবোধের সার করা, সামাজিক আদ. 
বাক্রির নৈতিক সঙ্গে তাদের পরিচিত করা, উপবুক্ত শিক্ষার সাভাষে) 
সামাজিক চেতন! জন্কল]াণের চেতনা মনে জাগ্রত করা। যে সমাজে 
বহার ব্যক্তির নৈতিক চেতন তীত্র এবং যে সমাজে জনগণ 
সমবেতভাবে জনকল্যাণ সাধনে প্রণোদিত হয়, সেই সমাজে স্বাভাবিক ভাবেই 
অপরাধের সংখ্য। হাস পায় । 


৮1 আঅপ্পল্লিপভ জ্বর ছত্ভিললভড। ট্রে 70115 
[0618000861005) £ 


অপরিণত বয়স্কদের হৃক্ষি়তা সমাজদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমন্যা। 
আজকের যে শিশু, ভাবীকালে সেই শিশুই রাষ্ট্রের দারিত্রশীল নাগরিক, কাজেই 


৩৩৪ সমাজদর্শন 


শিশু অপরাধ একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্য! যার প্রতি সমাজ-দীর্শনিক উদাসীন 
থাকতে পারে ন।। 

পরিণতবয়ক্ক নরনারীর দ্বারা অনুষ্ঠিত অপরাধ থেকে পৃথক করার জন্য 
অপরিণতবয়স্কদের অনুষ্ঠিত অপরাধকে হৃক্ষিমতা নামে অভিছ্িত ক্র! হয়। 
আইনগত এবং সামাজিক, উভয় দিক থেকেই পরিণতবরস্ক নরনারী এবং 
অপরিণতবয়স্ক শিশু ও কিশোরদের অনুষ্ঠিত অপরাধের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। 
অপরিণতবয়স্কদের দুক্ষিঘ্নতা সম্পর্কে আলোচন1 করতে হলে সর্বাগ্রে আমাদের 
ছুটি প্রশ্নের আলোচন। কর। একান্ত প্রয়োজন । দুক্ষিয়্তা বলতে কি বোঝার, 
কাকে অপরিণত বল! চলে? 

ছক্ষিয়তার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে সিরিল বার্ট (02751 73272) বলেন, 
সেই সব আইনভঙ্গের ব্যাপারই দুষ্ষিম্নতার অস্ততুক্তি 
যার জন্য পরিণতবয়স্ক নরনারীকে দগ্ডভোগ বা কানাবাম 
করতে হুয়। যেমন__চৌর্য, ডাকাতি, ক্ষতিপূরণ, অভদ্রোচিত মারপিঠ-. 
এ ছাড়াও আছে এমন অপরাধ যা একমাত্র শিশুরাই করতে পারে। যেমন, 
বখাটেগিরি যা বাপ-মায়ের শাসনের বাইরে, এ ছাডাও রয়েছে অতিরিক্ত মিথ্যে 
কথা বল! এবং যৌন অশোভনতা । তবে তিনি আরও মন্তব্য করেছেন, ছুক্ষ্রি 
অহুক্ষিয়ের মধ্যে প্রভেদ করার ব্যাপারে কোন ধরারাধা সীমারেখা নেই, 
উভত্বের মধ্যে যে পার্থক্য বর্তমান তা মাত্রাগত। 

অপরিণতবয়ন্তের বয়স নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে আইনেন্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও 
মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য আছে । আইনের চোখে যোল বছর 
অপরিণত বয়স্থ বয়স পর্বস্ত শিশু ও কিশোর-কিশোরীর! অপরিণত, কিন্ত 
কাদের বলে মনোবিজ্ঞানীর কাছে প্রকৃত বয়স অপেক্ষা মানসিক বয়সের 
গুরুত্ব বেশী। কাজেই সাত বছর থেকে একুশ বছরের মধ্যে বয়ম এমন শিশু 
ও যুবক-যুবতীদের অপরিণতবয়স্ক বল৷ চলে । 

দুক্রিননতার কারণগুলিকে নিরিল বার্ট (0751 7387) চারভাগে শ্রেণীভূক 
করেছেন । পরিবেশগত (21351:020062051), প্রাকৃতিক (013551091), 
বুদ্ধিগত (10661120991) এবং ভাবগত (650096580067051)। 


হুক্কিরতার পরিচয় 


সামাজিক ব্যাধি-বিজ্ঞান ৩৩৫ 


ছক্ষি্নতা হুঙ্টিকারী উপাদানগুলির মধ্যে পরিবেশ খুবই উল্লেখযোগ্য । 
পরিবেশ বলতে গৃহ বা পরিবার এবং গৃছের বাইরের অবস্থা, উভয়কেই বোঝাতে 
পারে। গৃহের আভ্যন্তরীণ অবস্থার মধ্যে, দারিপ্র্য, ভদ্ররভাবে বসবাসের জন্য 
গৃহে স্থানাভাব, গৃহের মধ্যে নির্দোষ আমোদ-প্রমোদের অন্যনশ্যা, মাতা ও পিতা 
এবং মাতাপিতা ও সন্তানদের মধ্যে অপ্রীতিকর সম্পর্ক, 
শাসন ও নিযমনিষ্ঠার অভাব, আথিক অনটনের জন্য 
নিরাপত্তার অভাব, কুপ্রির অসমত প্রভৃতি কিশোর-কিশোরীর মনে প্রভাব 
বিস্তার করে তাদের মনে অপরাধ প্রবণতার সষ্টি করতে পারে । গৃহের বাইরের 
প্রভাবের মধ্যে অসৎ সংসর্গের প্রভাবই ছুষ্ষিয়তার বিশেষ কারণ। এ ছাডাও 
অত্যধিক আহোদ-প্রমোদের প্রতি আসক্তি, ছুর্নীতিমূলক চলচ্চিত্র, গৃহের 
চারিপার্স্থ কুরুচিকর পরিবেশ, যেমন-_গৃঁহ সপ্সিকটম্থ পানশালা, বেকারাবস্থা, 
মন্দ সাহিত্য, অমনোরম কর্মজীবন নোংর1 পরিবেশপূর্ণ বস্তি, নির্দোষ আমোদ- 
প্রমোদের স্বল্প ব্যবস্থা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 


পরিবেশগত কারণ 


প্রাকৃতিক কারণগুলির মধ্যে, শিশুর টেহিক বুদ্ধির অভাব, শিশুর অতিরিক্ত 
দৈহিক বুদ্ধি, বয়ঃসন্ধি, অঙগবৈকল্য যার জন্য শিশুর মনে হীনমন্ততাবোধের 
সঞ্চার হয়, অতিরিক্ত যৌন চেতন ইত্যাদি ছৃক্ষিয়তা কৃষ্টি 
করতে পারে । এ ছাডাও নান প্রকার রোগ, শারীরিক 
তুর্বলতা, কোন ইন্জরিয়ের বিশেষ ত্রুটি, ক্ষীণ ্থান্থ্য, পুরাতন রোগ প্রভৃতি 
অপরিণত বয়স্কদের দুক্ষিতার কারণ হতে পারে । 


প্রাকৃতিক কারণ 


বুদ্ধিগতকারণের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষার অভাব, অজ্ঞতা, মানসিক অসামর্থ্য, 
নিরু'দ্ধিতা, অস্বাভাবিক কুশলতা, বিশেষ ধরনের কুশলতা ইত্যাদি ভুক্ষিয়ত] 
ুদ্ধগত ও খ্ভাবগত উৎপন্ন করতে পারে। ভাবগত কারণের মধ্যে, পেটুকতা, 
কারণ অতিরিক্ত যৌন উত্তেজন1, বিবাঁদ প্রবণতা, ক্রোধ, সঞ্চয়ী 
যনোবৃত্তি, পলায়নবৃত্তি, অতিরিক্ত কৌতুহল, যুথ প্রবৃত্তি, অপরের মনে ভয়, 
বেদন। উৎপন্ন করার ইচ্ছ প্রভৃতি কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা 
স্থঙি করতে পারে। 


৩৩৬ সমাজদর্শন 


হুক্ষিয়তার প্রতিষেধকরূণপে কোন একটি বিশেষ উপায় অবলম্বন করলে 

ফললাভ ঘটবে না। বিভিন্ন উপায় ও পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন আছে । 
শুধুমাত্র শান্তির মাধ্যমে অপরিণতবরক্ক কিশোর-কিশোরীদের 
ছুক্কিক্রতার প্রতিষেধক 
অপরাধ প্রবণতা নিবারিত হুতে পারে ন1। ছৃক্কিয় কিশোর 

কিশোরীকে সহাম্ৃভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার কর প্রয়োজন, যাতে স্ 
স্বাভাবিক ব্যক্তি হিসাবে সমাজে বসবাস করতে পারে । 

গৃহের আভ্যন্তরীণ পরিবেশ যে ক্ষেত্রে ছুক্ষিঘ্নতার কারণ, সেক্ষেত্রে 
প্রয়োজনবোধে শিশুকে গৃহ থেকে অন্যত্র স্থানাস্তরিত করা, শিল্প-বিচ্যালয় ও 
সংশোধনাগারে ও নিরীক্ষা ভবনে প্রেরণ করা তার হছুক্ষিয়তা নিবারণে সহায়ক 
হয়ে উঠতে পারে। প্রয়োজনবোধে ছুষ্রিযনতাকারীকে কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির 
তত্বাবধানে রাখা যেতে পারে। তবে গৃহ থেকে স্থানাস্ত্রিত করা৷ অপেক্ষা গুভের 
আভ্যন্তরীণ পরিবেশের উন্নতিসাধনই ছুক্রিম্তা' নিবারণের শ্রেঠ উপায়; 
পরিবারের অর্থনৈতিক স্থিতি, ম্বামীন্ত্রীর মধ্যে এবং মাতাপিতা ও সন্তানদের 
মধ্যে মধুর সম্পর্ক; ভদ্রভাবে বসবাসের জন্য উপযুক্ত স্থান সম্কুলান, শিশু? 
খেলাধূলার ব্যবস্থা, মাতাপিত1 কর্তৃক নৈতিক আদর্শ অন্ুদরণ প্রভৃতি গৃচে 
আভ্যন্তরীণ পরিবেশকে উন্নত করে এবং শিশুর অপরাধ প্রবণতা নিবারণ করে । 
গুনের বাইরের পরিবেশ যদি শিশুর ছুক্ষিয়তার কারণ হয় তাহলে অসৎ সংস” 
থেকে শিশুকে কিভাবে মুক্ত কর! যায় তার দিকে সর্বপ্রথম নজর দিতে হুবে 
মন্দ প্রভাবযুক্ত বিদ্ভালয় পরিত্যাগ, বেকার দুক্রিয়তাকারী কিশোর-কিশোরীদের 
জন্ত বৃত্তিগত শিক্ষা ও উপদেশ, ঘরের বাইরে খেলাধূলার ও নির্দোষ আমোদ- 
প্রমোদের ব্যবস্থা, কুরুচির পরিচায়ক এমন আমোদ-প্রমোদ থেকে শিশুকে দুরে 
রাখা প্রভৃতি ছৃত্রিয়ত1 দমনের পক্ষে সহায়ক কারণ। 

যেসব প্রাকৃতিক কারণ শিশু-দুক্ষিয়তার কারণ সেগুলি নিবারণের জগ্গ 
কতকগুলি বিশেষ দিকে নজর রাখা প্রয়োজন । শিশুর দৈহিক বৃদ্ধির জগ্ঠ 
উপযুক্ত পুষ্টিকর খানের ব্যবস্থাঃ রোগের জন্ত উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থ' 
মানসিক বৈকল্য দূর করার জন্ত মনোবিজ্ঞানীর সহায়ত গ্রহণ করা, 
অঙগবৈকল্য দুর করার জন্ত আন্ঠানিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা, ইন্দ্রিয়গত ত্রুটি 
দুরীকরণের জন্ত উপযুক্ত চিকিৎদকের তত্বাবধানে চিকিৎসার ব্যবগ্যা' 


সামাজিক ব্যাধি-বিজ্ঞান ৩৩৭ 


বয়ঃলদ্ধিকালে কিশোর কিশোরীদের উপধৃক্ত তত্বাবধান, শারীরিক ব্যায়াম, 
নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ, গ্রভৃতি হুষ্িম্নত| দূরীকরণে সহায়ক । 

যেসব বুদ্ধিগত কারণে কিশোর-কিশোরীর! ছৃক্ষির হয়ে পড়ে সেগুলি 
নিবারণ করতে হলে শিশুর উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন । স্বভাবগত 
কারণে যেসব কিশোর-কিশোরী হুক্ষিপ্ন, তাদের অপরাধ প্রবণতা নিবারণ ' 
করতে হলে তাদের অন্গভূতি ও আবেগ যাতে সুস্থ পথে পরিচালিত হয তার 
দিকে নজর দেওয়! একান্ত প্রয়োজন । বয়ঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোঁরীর মনে 
যৌন বিষয়ে কৌতৃহুল জাগ্রত হুয়। উপযুক্ত যৌন শিক্ষার মাধ্যমে তাদের 
এই কৌতৃছল পরিতৃপ্ত করার প্রয়োজন, যাতে কিশোর-কিশোরীর মনে কোন 
অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া দেখা না দেয় ॥ 

কিশোন্-কিশোরীর হছুক্িয়ত। দূর করার জন্ত তার দৈথিক ও মানসিক 
গঠনের দিকে উপযুক্ত লক্ষ্য রাখতে হবে, অস্বাভাবিক আধিক অনটন থেকে 
তাকে মুক্ত রাখতে হবে, উপযুক্ত শিক্ষালাভের ও মনোমত বৃত্তি সংগ্রহের স্বষোগ 
করে দিতে হবে, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা! অবলম্বন করতে হবে এবং 
যাতে সে সভ্য সমাজের দারিত্বশীল নাগরিকরূপে জীবন ধারণের স্থযোগলাভ 
করে সেদিকে নজর দিতে হবে । 

৯১। স্পাত্ডি (01589109690 £ 

সমাজের নিয়ম লঙ্ঘন করার ফলেই অপরাধ দেখা দেয়। সুতরাং সমাজের 
কর্তব্য অপরাধীকে শান্তি দিয়ে তার অপরাধের প্রত স্বরূপটি তার কাছে এবং 
নমাজস্থ অপর ব্যক্তির কাছে তুলে ধরা। ম্যাকেত্ি (1190127,586) 
বলেন, “সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধে অন্যায় হল মানবতার বিক্দ্ধে অন্ঠায় এবং 
এই নিয়মের অবমাদিত মহিমা যতক্ষণ পর্যস্ত ন৷ তৃপ্ত হয়, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্স্ত 
ন। কাজের অন্তায় ও নিক্ষলতা৷ স্পষ্ট হয়ে ওঠে ততক্ষণ পর্যস্ত সে অন্যায়কে 
ক্ষমা! কর! যায় না। এখানেই শান্তি দেবার যথার্থ কারণ খুঁজে পাওয়] যায়।৮) 
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স.স-২২ং (৮ম) 


৬০ সমাজা্শন 


সমান বা রাষ্ট্র অপরাধীকে শাস্তি দান করে, কারণ অপরাধী সমাজের নিয়ম 
লক্বন করে সামাজিক নিয়মের যে মহিষ তাকে অবমানন। করে । অপরাধীকে 
উপযুক্ত শান্তি দান করে যদি নিয়ষের মহিযা-রক্ষা কর] না ধায়, তাহলে 
সামাজিক এক্য, শাস্তি ও শৃঙ্খলা ব্যাহত হুবে যার ফলে সমাজের নৈতিক 
আদর্শের মহিমা ক্ষুন হবে। প্রতিটি ব্যক্তি বদি নিজের খেয়াল-খুনীমত 
আইনের মহিমা রক্ষা আচরণ করে, অপরাধী অপরাধ করেও যদি শান্তি না পায় 
করাই শাস্তির তাহলে রাষ্ট্রপ্রব্তিত জাইন-কানছনের কোন মহিম1 বা 
0 মর্যাদা থাকে না। আইনের মহিমা! যদি নষ্ট হয় তাহলে 
সমাজের এঁক্যও বিনষ্ট হবে। সাষঞজন্ত ব! সংহতি যা লমাজ-জীবনের প্রাণ, যা 
সযাজকে গতিশীল করে রাখে, তার গতিপথও রুদ্ধ হবে এবং ষানবতার আদর্শ 
ও জনকল্যাণের আদর্শকে কার্ধকরী করা যাবে না। সুতরাং অপরাধীর শান্তি 
হওয়ার প্রয়োজন আছে। 

তাছাড়া, ষে অপরাধী সে তার অপরাধের মধ্য দিয়ে যেমন সমাজের 
শান্তি ও শৃঙ্খল! বিনষ্ট করে তেঞখজনি নিজের অধঃপতন স্থচন1 করে । সমাজের 

উচিত অপরাধীকে শাস্তি দিয়ে অপরাধের এই উভয় দিক 
তার সাষনে তুলে ধরা । অপরাধী জান্ছক তার অপরাধের 

স্বরূপ কি--অপরাধীকে শান্তি দেবার এ হল নৈতিক তিত্তি। 

সমাজ মান্থষকে তার কার্ধান্থযায়ী পুরস্কার দান করে। সদ্বাক্তি সদ্‌ 
আচরণের জন্ঠ যেমন অনেক ক্ষেত্রে পুরস্কৃত হন, তেঙনি অপন্বাধীও তার 
অপরাধের জন্য ফল লাভ করে বা পুরস্কৃত হয়, তবে এ পুরুস্কার সার্থক 
(60510156) নয়, নঞর্ধক (06890৩)| আারিস্টটল (1£560216)-ও মনে 
করেন যে, শান্তি হল নএর্থক পুরস্কার । কাণ্ট, হেগেল, ব্রাডলে (7976 
126861, 87916) প্রভৃতি দার্শনিকবুন্দও অপরাধীকে শান্তি দেওয়া সমর্থন 
শাস্তি হল নঞর্থক করেন। কান্ট (727) বলেন, অপরাধী না নিজের 
টিকার মঙলেয় অন্ত, না অপবের মলের জগ্য অপরাধ করেছে, 
সুতরাং তাকে শাস্তি দেগুয়। উচিত । হেগেল (736461) যনে করেন, অপরাধী 
নিজেই শাস্তি চেয়েছে, এ হল 'তার পুকবস্কার, কবে নএ্থক পুরস্কার । 


শান্তির নৈতিক ভিত্তি 


সামাজিক ব্যাধি-বিজ্ঞান ৩৩ 


ব্রাডলে (2/22129)-এন্ব মনে অপরাধের সঙ্গে শাস্তির এক অনিবার্ধ 
পম্পর্ক আছে। শান্তির মাধ্যমেই অপরাধীকে তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত 
করতে হয় । অপরাধীকে শান্তি দেওয়া হয় এই কারখে যে, সে অপরাধজনক 
কর্ণ সম্পাদন করে শান্তি অর্জন করেছে । অপরাধীকে তার অন্জিত শাস্তির 
জাই শান্তি দেওয়া হয়, অন্ত কোন কারণে নয় | 

স্তায়পরতার ভিতিতেই সমাজের অস্তিত্ব | যেহেতু অপরাধ এই ন্টায়পরতার 
আদর্শকে ক্ষুপ্ন করে, সে কারণে তার শাস্তি হওয়া! একাস্তই প্রয়োজন । 
শান্তির একটা সামাজিক দিক আছে এবং সেটি হুল সামাজিক সংহতি 
রক্ষা! করা। 

রল্‌ (14. 1). 1955)-এর মতে শাস্তির মাধ্যমেই রাষ্র ব্যক্তির মৌলিক 
অধিকারকে রক্ষা করে। তাঁর মতে আইন এমনভাবে গঠিত হওয়া দরকার 
হাতে বাক্তি তার অপরাধের মাত্রান্ুধায়ী শাস্তি পার়। অবশ্ত কতটুকু অপরাধের 
জন্ত কতটুকু শান্তি পাবে তার মাত্রা নির্ধারণ করার জন্য কোন সঠিক মান নির্ণয় 
করা কঠন। তবু আদর্শের দিক থেকে বিচার করলে অপরাধীর শাস্তি 
যন তার অপরাধের তুলনায় অধিক ন] হয়। কারও কারও মতে শান্তির 
প্রধান লক্ষা হুল অপরাধীর মধ্যে এই অনুভূতি জাগ্রত কর1 যে সমাজের 
পলা মৌলিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জহ্য রেখে কাজ করার এক বিশেষ 
মূল্য আছে। 

কোছেন (7. 5 0০0/%)-এর মতে9 মানুষের কল্যাণের জন্তই শান্তি দেওয়া 
।৪ষ। শাস্তির মাধ্যহেই আইনের অন্তনিছিত যূল্যের সমর্থন খুঁজে পাওয়া! যায়। 
শাস্তির একট] মনস্তাত্বিক ভিত্তি আছে। শান্তি অপরাধীর ব্যক্তিত্বকে অপরের 
চোখে ছোট করে দেয়। অপরাধী অনুভব করে যে শাস্তির মাধ্যমে তার 
ব্ক্তিত্ব অপরের কাছে অনেকথানি ক্ষন হয়েছে । তাছাড়া, নানাভাবে শান্তি 
মাছষের আচরণকে নিক্ন্ত্রিত করে। 


1. ঢ7, 20, 70056 5 [8৩ 1856 93৫ 696 3০০8 7 2৯৪৩ 62 
2, ঢা, 8, 00765 ২ 1082159] 97865009 806 [8 22988; চ৪৪ 99 


6৩ সযাজার্শন 
২০। স্পাভিড স্ম্পন্র ন্িক্তিন্স হভ্ভষ্বাদত (01£661651 


1060125501৫ 1001018187706186) £ 


অপরাধীকে শান্তিদান করার মূল নীতি কি হবে তাই নিয়ে প্রধান, 
তিনটি মতবাদ উপস্থাপিত কর! হয়েছে। যথা-_(ক) গ্রতিরোধাত্মক মতব-" 
(06610610007 0:655026551060:5 ০৫ 00151510061) ) 
(খ) সংশোধনাত্বরক মতবাদ (76£0:7086155 11560: 02 001151 
08206) এবং (গ) প্রতিশোধাত্মক মতবাদ (২6০15001 [০০1৭ 
0£ 00101109617) | 


(ক) প্রতিরোধাত্মক মতবাদ 2 (7176 79:6৮013656, [0০62601 
০0: দুযা00]থা 01060:5) £ এ মতবাদ অন্রধারী অপরাধীকে শান্তি 
প্রতিয়োধাত্ক মতবাদ দেবার উদ্দেশ্ত হল, অন্ঠান্ত ব্যর্তিদের অনুরূপ অপরাঁধজনক 
অনুসারে শান্তিদানের কাজ করা থেকে প্রতিরোধ কর1। মাহ দৃষ্টান্ত দেখেই 
সস শিখে, হ্তরাং অপরাধীকে অন্তায় কাজ করে শাস্তি পেতে 
থেকে বিরত করা দেখলে অন্ত ব্যক্তি সেরূপ অপরাধ করা থেকে বিরত 
থাকবে। স্তরাং শান্তি দেবার একমাত্র উদ্দেস্ত হল অপরাধ নিবারণ করা 
উপযোগিতার নীতির উপরেই এ মতবাদের ভিত্তি। বিচারকের স্থপরিচিত 
এক অন্থশাসন বাক্যে এ মতবাদকে সুন্দরভাবে ব্যক্ত কর। হয়েছে--ভেড' 
চুরি করার জন্ত নর, যাতে ভেড়া আর চুরি না হয় তার জন্ত তোমায় শান্তি 
দেওয়া! হচ্ছে)? (০০৫ 82 0000 19010151520 6010 86681106 818560, 00 
10 01061 0980 51562 7085 7206 15 5001019)। এ মতবাদ অন্যান 
এ মতবাদ অনুযায়ী যখন কোন অপরাধীকে মৃত্যু বা চরম দণ্ড দান করা ছু; 
ৃহাদণ্ও সমর্থসযোগা তখনও তার উদ্দেশ্ট অনুরূপ ভ্পংকর অপরাধজনক কার্ 
কর! থেকে অপরকে বিরত করা। ম্ুতরাং এ মতবাদের সরল অর্থ হুল এই 
যে, অপরাধীকে এমন শাস্তি দেওয়া গ্রয়োজন যাতে অন্ত কোন ব্যক্তি গা? 
সেরূপ আচরণ না করে। অপরাধীর শান্তি মানুষের মনে ভীতি উৎপাদ? 
করবে যাঁর ফলে তার! জস্ঠায় কার্ধ করা থেকে বিরত থাকবে। 


সাষাজিক ব্যাধি-বিজ্ঞান ৩৪১ 

সমালোচনা (00216101800) 

() এ মতবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে প্রধান অভিযোগ হল এই যে, এ 
অতবাদ অপরাধীকে উদ্দেশ্ত (£:4) হিসেবে গণ্য না করে তাকে একটি উপাস্ব 
(15817) ব! যন্ত্র ছিসেবে ব্যবহার করে। অপরাধীও মানুষ, তার ব্যক্তিত্ব 
এ মতবাদ অপরাধীকে আছে, আত্মনির্ধারণের ক্ষমতা আছে, সে জড় বস্ত নয়। 
রূপে গপ্যকরে কোন মানুষকে কেবলমাত্র অপরের মঙ্গলের বা কল্যাণের 
বন্ধ উপায়রূপে গণ্য করা উচিত নয়। অপরকে অপর1ধ থেকে বিরত করার 
জন্য যর্দি কোন মানুষকে যন্ত্র বা উপাররূপে গণ্য কর] হয়, তাহলে তাকে ব্যক্তি 
হিসেবে হ্বীকৃতি দেওয়! হল না। নিজের কল্যাণের জন্য নয়, কেবলমাত্র 
অপরকে অপরাধ থেকে বিরত করার জন্ত একজন লোক ছঃখ বা কষ্ট অন্থৃভব 
করতে বাধা হবে, নৈতিক বিচারে এ কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়। ম্যাকেঞ্জি 
(112079%2£9) বলেন--“এ হল মানুষকে বস্তরূপে, কেবলমাত্র উপায়রূপে গণ্য 
করা, উদ্দেস্টরূপে গণ্য করা নয় ৮1 

কিন্ত লিলি (7:71716) এ অভিযঘোগের উত্তরে বলেছেন যে, এ অভিযোগ 
ষথার্থ নয়, কারণ একমাত্র মৃত্যুদণ্ড ছাড়া শান্তির প্রতিরোধাত্মক ভাবটি 
অপরাধীর উপরই বিশেষ করে কার্ধকরী হয়, স্থতরাং তাকে নিছক অপরের 
কল্যাণের জন্ঠ উপায় হিসেবে ব্যবহার কর! হয় না। 

(11) লিলি (7.811%6) বলেন__“'এ মতবাদের প্রধান ত্রুটি হল এই যে, শাস্তির 
একমাত্র উদ্দেশ্য যদি হয় অপরকে অন্ঠায় কার্য থেকে বিরত করা, তাহলে যাঁকে 
শান্তি দেওয়! হচ্ছে সে নিজে নির্দোষ কি দোষী ভাতে কিছু যায় আসে না” 

(88) তাছাডা, অনেক সময় দোষীকে কেবলমাত্র অপরকে শিক্ষা দেবার 
জনই শান্তি দিলে সে শাস্তি অপরাধের তুলনায় খুব বেশি হতে পারে। কিন্ত 


1 ৮6 ০০] 1050158  6:986108 ৪ 2080 89 9 68176 8৪ 5 10879 106908 
৪00 জিতে 9200. 10 111058918, -781207667566 5 & 1181205] ০£ 00615109, 09889 96 
9, *৮11005 165] স6800988 01 6219 0869:7906 68067 18 609৮7 11 89 0015 
20088 ০1 00018777606 1৪ 60 08682 750018 1:00) স:0109-00108, 16 0098 2806 
2০117 1086692 ১8608: 6006 09:500, 00101909618 121778511 10103506 02 891180. 
-1/60786 2 ৬০ 0086৫998100, 60 03609198) 1০889 2629 


৩৪২ সযাজকর্পন 


এ মতবাদে অপরাধ ও শান্তির মধ্যে কোন পরিষাণগত লামঞজন্যের গ্রয়োজনকে 
স্বীকার কর! হয় নি। 

(খ) জংশোধনাত্মক নভ্ভবাদ (1২660100866 01 7700০80৮6 
110605 0৫ 00545100961) $ এ অতবাদ অন্থ্যায়ী শান্তির উদ্েশ্ী হল 
অপরাধীকে সংশোধন করা, তাকে শিক্ষা দ্েওয়!। অপরাধী অন্তায় কাজ করে, 
তাকে শান্তি দেওয়া হয় যাতে সে তার আচরণকে সংশোধিত করে এবং 
মতবাদ অনুযাকী ভবিষ্যতে অনুরূপ অন্তায় কাজ কর1 থেকে বিরত হয়। এ 
ই মতবাম প্রতিরোধাতআসক মতবাদের মতো মাচ্ছষকে উপায় 
কর! হিসেবে গণ্য করে না। অপরাধীকে এ মতবাদে উদ্দেশ 
কিসেবে গণ্য কর! হয় এবং তার নিজের কল্যাণের জন্তই তাকে শান্ত 
দ্বেওয়। হয়। ম্যাকেজি (21420757216) বলেন, "বর্তমান যুগে এ মতবাদই 
বিশেষ করে গ্রহণ করা হয়। কারণ এ যুগের মানবোচিত মনোভাবের সঙ্গে 
এ মতবাদই সর্বাপেক্ষা সাঞজস্তপুর্ণ |”: 

বর্তষান সময়ে লংশোধনাত্মক মতবাদ খুবই জনপ্রিয়। অপরাধলম্পকাঁয় 
লমাজবিজ্ঞান (0170609] 5০০3০1985) এবং অপরাধসম্পকীয় নৃততের 
(0:1002781 20010001085) অনেক লেখক এ মতবাদকে সমর্থন করেন। 
অপরাধসম্প্কীয় সমাজবিজ্ঞান এ কথাই বলে যে, অপরাধীর অপরাধ করার জন্ত 
অপরাধ সম্পকাঁয প্রধানতঃ দায়ী প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশ । লামাভিক, 
৪৮৯০৬ ছুর্নীতি, অসাঙ্গ ও অসংগতিই অপরাধ ক্ষতি করে । সাম্য 
এ মতবাদ সমর্থন স্ঠায় ও মৈত্রীর ভিত্তিতে বদি সমাজ গঠিত হয় তালে 
458 অপরাধ নিবারিত হতে পারে। সমাজের অথনৈতিক 
অসাম্য ও দুরবস্থা দুরীভূত হলেই অপরাধও অনেকাংশে নিবারিত হুবে। 
'অপরাধবিজ্ঞান মনে করে, অপরাধ মানসিক ব্যাধিজাত, উন্মাদনা বা কোন 
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শারীরিক ত্রুটির ফল। শান্ীরিক কারণেই অপরাধের উত্তব, অপরাধ স্বেচ্ছাকত 
নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘন করা নয়। সুতরাং চিকিৎসার জন্ত অপরাধীকে 
কলরেড-এর মতে টিকিৎসালয়ে বা সংশোধনাগারে প্রেরণ করা গ্রয়োজন। 
অবদখিত যৌন ইচ্ছাই ফ্রয়েড (77582) এবং তার সমর্থকবুদ্দ মনে করেন যে, 
অপরাধের মুলে বর্তমান অবদমিত যৌন ইচ্ছাই অপরাধের যূল কাঁরণ। নুতরাং 
অপরাধীর এই অব্দহিত ইচ্ছার ত্বরূপটি আবিষ্কার করে তার ইচ্ছাকে সুস্থ ও 
স্বাভাবিক পথে পরিচালন! করাই যুক্তিযুক্ত । 


সহ্মাশ্কশাচজ্মা (0180151503) £ 


(৫) এ মতবাদ অন্থযায়ী চরম দণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড সমর্থন করা চলে না 
কারণ অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দিলে তার সংশোধনের কোন প্রশ্ন ওঠে না। 
তাও সমর্ধন করা কিন্তু সবক্ষেত্রে কি তা স্তায়সংগত হবে? এমন অপরাধীও 
চলে না আছে যাকে বাচিয়ে রাখার অর্থ ভবিষ্যতে তার হাতে 
অন্ত লোকের মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত হয়ে থাক1। 

(1) এ মতবাদ অস্থায়ী সংশোধনের জন্যই অপরাধীকে শান্তি দেয়া 
হয়। কিন্ত অনেক সময় শাস্তি অপেক্ষা সায় ব্যবহার, সহানুভূতি ও 
সমবেদনাই অপরাধীর চরিত্র সংশোধনের পক্ষে বিশেষভাবে কার্ধকরী হতে 
পারে। ক্ষমাও অনেক সময় অপরাধীর মনে মনস্তাপ ও অন্থুশোচনার স্থতি 
করে এবং নিজের ছৃষর্ম সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ফলে তার চরিত্র সংশোধিত 
হয়। আবার শান্তি সকল সময় অপরাধীর উপর কার্ধকরী হয় না এবং অনেক 

সময় অপরাধীকে আরও কঠোর অপরাধী করে তোলে। 
অনেক সময় শান্তি ন 
দিয়ে সার বাধার. এক কথায় অপরাধীর সংশোধনই যদি শাস্তিদানের একমাত্র 
৬ রে উদ্ধেন্ত হয়, তবে সকল ক্ষেত্রে শান্তির প্রয়োজন নাও হতে 

পার়ে। অথচ, সংশোধনাত্মক মতবাদ অন্থযায়ী সংশোধনের 
অন্ত অপরাধীকে শান্তি দিতে হবে। লিলি (11:76) বলেন থে' অনেকে 
নংশোধনের জন্ত অপরাধীকে শিক্ষা দেবার কথা বলেন। কিন্তু শিক্ষা আর 
শান্তি এক ব। নর £ অবপ্ত এ কথ] ঠিক যে, অপরাধীকে ছুঃখ দেওয়াই তার 


৩৪৪ সষাজদর্শন 


সংশোধনের একমাত্র উপায় নয়। কিন্ত হুঃখ দিলেবা ক্ষমা! করলে কিসে 
অপরাধী লাভবান হবে এ নির্ণয় করা কঠিন । তবে লিলি (11116) বলেন, 
“এটা! বিশ্বাস কর] হুক্তিযুক্ত বলেই মনে হুয় ষে, ছুঃখভোগ অপরাধীকে অনেক 
সময় ভাল কল দান করে।””ঃ 

(1) অপরাধসম্পকর্ধয় সমাজবিজ্ঞানের মতামত সকল সময় গ্রহণযোগ্য 
নয়। অনেক অপরাধের মূলে সামাজিক অসাম্য, অসংগতি, দারিদ্র বর্তমান 
তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু অভাবে নয়, অনেকে ত্বভাবের জন্য অপরাধী । 
ধনী ব্যবপায়ী যখন জাল জিনিস বাজারে বিক্রয় করে তখন তার সাঙ্াজিক 
কারণ যাই থাক ন1 কেন, ব্যবসায়ীর অত্যধিক লাভের কামনাই যে ছফর্মের 
ক টি বর্তমান ত৷ অস্বীকার করার উপায় নেই। অপরাধ 
কারণ সামাজিক বিজ্ঞানের মতামতও নদর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। 
অবাধ নার শারীরিক ক্রটি, মানপিক ব্যা্গি বা উন্মাদনাই সকল 
প্রকার অপরাধের যূলে বিমান নয়। সকল অপরাধই বদি মানলিক ব্যাধিজাত 
হয় তবে নৈতিক বিচারের প্রশ্ন হয়ে ওঠে অবান্তর, সমাজে এঁক্য বা সাম্যও 
বজায় রাঁথ। কঠিন হয়ে পড়ে । ফ্রয়েড (77652)-এর যতও লর্বাংশে গ্রহণযোগ্য 
নয়; কারণ সকল অপরাধই অবদমিত যৌন-ইচ্ছা থেকে উদ্ভৃত--এ ধারণা 
সত্য নয় এবং সকল মনোবিজ্ঞানী এই অভিমত সমর্থন করেন না। 

(গ্) প্রতিশোধাত্সক মতবাদ (260:150616111601:5 0৫ 10191) 
20613) ঠ ন্তায়বোধের উপর এ মতবাদের ভিত্তি। এ মতবাদ অনুযায়ী 
ডিপ অপরাধীকে তার কাজের পরিণাম ভোগ করতেই হুবে। 
প্রতিশোধাত্বক অর্থাৎ তাকে বুঝতে হুবে তার কাজের মন্দ ফলাফল বা 
ইরানি ভি পরিণাম কেবল অপরের পক্ষে ক্ষতিকর নয়), তার নিজের 
পক্ষেও ক্ষতিকর। লিলি (1.41112)র মতে এই শান্তি সম্পর্কীয় যতবাদ অন্যায়ী 
শান্তির উদেশ্ট হল, যার উপর অপরাধ করা হয়েছে তার ষে ছুর্ভোগ, 
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অপরাধীকেও সেই ছুর্ভোগ ভুগতে হবে এবং সেহেতু এ মতবাদ 'চোখের বদলে 
চোখ, দাতের বদলে দাত'__এই নিয়মকে সমর্থন করে। 

অপরাধীকে শান্তি দেওয়ার অর্থ তার ছুতর্মেন্ন জন্য ভাকে দুঃখ দিযে 
নৈতিক নিয়মের সার্বভৌম মহ্যমাকে রক্ষ। করা । অপরাধী নৈতিক নিয়ম 
লঙ্ঘন করেছে, মাহুষের স্তায়বোধ দাবী করে অপরাধীর উপযুক্ত শাস্তি হোক 
এবং গায়ের মর্ধাদা রক্ষিত হোক। অপরাধীর যদি শান্তি ন! হয় তাহলে 
এমতবাদ অনুসারে নৈতিক নিয়মের কোন মর্যাদা, কর্তৃত্ব এবং মহিমা বজায় 
১৬ হি থাকে না। নৈতিক নিয়ম হয়ে উঠবে খেয়ালখুশির 
সার্তৌম মহিমাকে ব্যাপার । অবশ লিলি (7.5116)-র মতে নৈতিক নিয়মের 
সা মহিমার কথা বড় কথা নয়। সমাজে যদি নিয়ম থাকে 
তবে সে নিষ্মলজ্যন করার শান্তি অবশ্তই থাক! প্রয়োজন। তিনি বলেন, 
“নিয়মকে সমর্থন করতেই হবে, তার কারণ এই নয় যে, কেউ প্রতিশোধ 
দা'ব করছে, এর কারণ হুল, শালন ছাড়! নিয়ম বলে কিছু থাকবে ন11”8 

এ মতবাদ অন্্যায়ী শান্তির উদ্দেশ্ত হুল অন্যায়ের প্রতিশোধ দেওয়। 
(8০01৮007)। আদিম যুগে যে ব্যক্তির উপর অন্যায় করা হতসেব৷ 
তার আত্মীয় ও বন্ধুর প্রতিশোধ গ্রহণ করত । এখন প্রতিশোধ গ্রহণ করার 
বা অপরাধীকে ছুক্ষর্নের জন্য উপযুক্ত শাস্তি দেবার দাযিত্ব রাষ্ট্রের । 

এ মতানুসারে মৃত্যু দণ্ডও মমর্থনযোগ্য । অবন্থ! বিশেষে অপরাধাঁকে মৃত্যুদণ্ড 
দেওয়া যেতে পারে এবং সেই দণ্ড এ কারণে সমর্থনযোগ্য যে, সেহেতু অপরাধী 
অপর ব্যক্তিকে বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে যেহেতু তাকে 
এ মতাহুসায়ে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হবে । অপরাধীকে শান্তি 
ঠছবাণ্ও সমর্থনযোগা দেওয়া হয় কেবলমাত্র তার নিজের কল্যাণ বা সমাজের 
কলটাণের জন্ত নয়--নৈতিক নিয়মের মর্ধাদা ও মহিমা বজায় রাখার জন্ত। 
যেমন কর্ম, তেমন ফল”-_অপরাধীকে তার কর্ম অনুযায়ী ফল পেতে হুবে। 

1, পু জল 00088 0 ত1:08198652, 1006 05088 23 000 092092008 


+5086800৩, চান 0608089 ত188006 588081005 16 0০1৫ 96885 8০ 15 ছ 12,” 
17767066 &৪ 12802998102 60 70801081586 388 
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আযারিস্টটল (4375549415) হনে করেন শান্ধি হল নেভিযাচক পুরস্কার । 
অপরাধী যেরূপ কাজ করেছে, কর্মামুষারী সে সেইক্প ফললাত করবে। 
হেগেলও আ্যারিস্টটলকে সমর্থন করে বলেন যে, শান্তি হুল নেতিবাচক 
পুরস্কার । ব্রাভলে (87221) মনে করেন, অপরাধী শান্তি পায়, কারণ 
টিনা দেই শাস্তি নে নিজেই চেয়েছে। শাস্তির জন্তই 
1320195, ও গ06- অপরাধীকে শান্তি দেওয়! দরকার। কাণ্ট (7271) 
হর বলেন, অপরাধীর শান্তি পাওয়া উচিত ? যেহেতু সে, 
না নিজের মঙ্গলের জন্য, না সমাজের মঙ্গলের অন্ত অপরাধ করেছে । 

অনেকে মনে করেন এই মতবাদ গ্রীইধর্মের বিরোধী, কারণ গ্রীইধর্য 
প্রতিশোধ গ্রহণ করার ইচ্ছাকে সমর্থন করে না এবং প্রতিশোধের মধ্যে 
অনেকের মতে এ ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ভাব আছে। কিন্তু আদি যুগে মানুষ 
সতবাদ বরীষটধর্সের যখন ব্যক্তিগত বিদ্বেষে উদ্দ্ধ হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করত 
505 তার সঙ্গে বর্তমান যুগে রাষ্ট্র প্রবাঁতিত শাস্তি ব্যবস্থাকে 
তুলন1 কর! সংগত নয়। বিচারক ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ভাৰ মনে পোষণ ন1 করে 
নিরপেক্ষভাবে অপরাধীর অপরাধ বিবেচন! করে তাকে শান্তি দান করেন। 

এ মতবাদের ছুটি রূপ আছে। যথা--(1) কঠোর (0২1801500) ও 
(7) লঘু 034০11185)। 

(1) কঠোর প্রতিশোধাত্বক মতবাদ (318018300 60100 ০৫ 07৫ 
চ:50266৩ 71590 ) £ এ মতবাদ অন্থসারে অপরাধের প্রতি ও 
পরিমাণ অনুযায়ী শান্ভিবিধান কর! প্রয়োজন। এতে অপরাধ যদি কঠোর হঃ 
কঠোর এভিনোধারক- তাহলে কঠোর শাস্তি দেওয়! প্রয়োজন এবং অপরাধ দি 
মতানুদারে অপরাধের লঘু হয়, তাহলে লঘু শান্তি দেওয়া! প্রয়োজন । এতে 
৮ দোষ-নিবাসক কারণগুলি (65131810758  ০10010- 
কর! উচিত 8(813০68) বিবেচনায় কোন স্থান নেই; অর্থাৎ অপরাধী 
কিরূপ মানসিক অবস্থাতে অপরাধ করেছে, কি পারিপাণ্থিক অবস্থায় অপরাধ 
করেছে, কারও দ্বাব্| প্ররোচিত হয়েছিল কি না--এগুলির বিচার এ মতবাদ 
করে না। ব্যক্তি এবং ঘটনা নিয়পেক্ষভবৈ শুধু অপরাধের কথা চিত্ত! করেই 
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শান্তিবিধান করচত হবে। কোন ব্যক্তি অপরকে হত) করেছে, অতএব তাস 
শান্তি হল মৃত্যুদণ্ড । আদিম যুগে মান্থুষের এই ছিল মনোভাব । 

(49 জু গ্রত্িশোধাষ্মক মতবাদ ()10111560 £0110 ০ 0196 
[50:19005৩ 06০:5) £ এ মতান্ুসারে ব)ক্তি এবং পরিবেশের সঙ্গে 
যুক্ত যেসব দোষ নিরাসক কারণ বা অবস্থাগুলি বর্তমান সেগুলিও বিচার করে 
নয প্রতিশোধা্বক দেখতে হবে। অর্থাৎ শুধু অপরাধ নয়ঃ অপরাধ ও 
মতবাদ অনুযানী দোষ অপরাধীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পারিপান্থিক অবস্থা! ও ব্যবস্থা 
ভি কারণগুলি আন্ধুযান্সী অপরাধীর শ্রান্তিবিধান করতে হবে। কি 

র করতে হবে 
অবস্থায় অপরাধ অনুঠিত হয়েছে, অপরাধের পেছনে 
কোন গ্ররোচন! ছিল কিনা, অপরাধীর অভিপ্রায়, তার মানসিক প্রবণতা, 
তাঁর বয়স ইত্যাদি সব বিচার করে অপরাধীর বার্থ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি 
অন্গুযায়ী শান্তিবিধান করতে হবে। 


(দু) কোন সভ্ট্ি গ্রহুপমোগ্য ত 


প্রতিশোধাত্বক মতবাদের লঘু রূপটিই যে গ্রহণযোগ্য মতবাদ এ বলা 
বাহুল্য । কারণ, এ মতবাদের ভিত্তি হজ মানুষের সায়বোধ। শান্তি বিধানের 
নানা পেছনে যদি কোন নৈতিক সমর্থন ন৷ থাকে তাহলে শান্তি 
মতবাদের লঘু রূপটিই দেওয়ার ব্যাপারটিকে সমর্থন করা মানুষের পক্ষে কখনও 
হরিযারর সম্ভব হয় না, যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে অপর দুটি মতকেও 
সমর্থন করা চলে। শাস্তি দেওয়ার উদ্দেস্ত যে অংশতঃ প্রতিরোধাত্মক এবং 
অংশতঃ সংশোধনাত্মক তা অন্বীকার করা চলে না। কিন্ত অপরাধীকে শান্তি 
এমতবাদের নৈতিক দেওয়ার লমথনে প্রধান যুক্তি হল--অপরাধী অপরাধ 
নি হানার করেছে, নৈতিক [নয়মের মহিমায় আঘাত করেছে; 
অতএব অপরাধীর রুতকর্মের ফল তার পাপের প্রায়শ্চিতস্বরূপ তার কাছেই 
ফিরে আন্বক--ঠনতিক নিয়মের মহিমা বজায় থাকুক। 

এ মতবাদের মধ্যে সংশোধক ও প্রতিশৌধক ভাবও বর্তশান। এতে 
সংশোধক ভাঁব বর্তমান, যেহেতু প্রফেসার লেখ, (20, 567) এর ভাষায় 
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*্প্রককৃত সংশোধন তখনই হয় যখন কাজের অবশ্স্তাধী কল মনে করে 
শান্তিকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করা যায়।” অপরাধী বখন উগলব্ধি করে যে, সে 
নৈতিক নিষমের মহ্ছিমাকে নষ্ট করেছে এবং লেহেতৃু এর উপযুক্ত ফল তার পাওয়া 
কর্তব্য, তখনই অপরাধীর মনে অন্থুশোচন! জাগে এবং তার চরিজ্র সংশোধিত 
হয়। এই মতে প্রতিরোধক ভাবও বর্তমান, কারণ, শান্তি যে নিজের কাজের 
অবশ্তিভাবী পরিণতি, এই দ্বীকৃতিই অপরাধীর মনে অপরাধের প্রতি ঘণা 
জন্মিয়ে দেয় এবং অপরাধকে পরোক্ষভাবে নিবারণ করে। এ মতবাদের মধ্যে 
উপযোগিতা, করুণা এবং ভ্তার়বোধ তিনটিরই সংযোগ ঘটেছে । সুতরাং 
প্রতিশোধাত্মক মতবাদের লঘু রূপটিই সন্তোষজনক মতবাদ এবং গ্রহণযোগ্য । 
2হস্ষিগুস্নাল্র 


১। জীবদেছের সঙ্গে সমাজের তুলনা! করা চলে। দেহের উপাদানের মধ্যে সংগতি ব 
সাষগ্রন্তের অভাব হলে দেহেব্যাধিদেখা দেয়। অনুরপভ।তব সমাজে বিভিন্ন ব্যজির ও বিভিন্ন 
ংশের মধ্যে-সামগ্রন্তের অভাব হলে সাদাজিক ব্যাধির উতদ্তব হয়। জনকল্যাণের আদর্শ ভুগে বাঞ্ধি 
হখন নিলের স্বার্থের সন্ধান করে তখন তার নৈতিক অবনতি হয় ও সধাজেরও একা ও সংহতি ধিনষ 
হয় । ফলে সমাজে অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়। 

২। অপরাধ ও পাপ এক বসন্ত নয়। পাপহল নৈঠিক শ্বপন। সব পাপই ঝপরাধ 
নয়। যে পাপের জন্ত রা ব! সমাজ শাস্তি দিতে পারে তাই অপরাধ। অপরাধই সমান্ক 
ব্যাধির বহিঃপ্রকাশ। 

৩। সমাজে ছপরাধের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে অপরাধ-বিজ্ানের অভিমত হুল মানদিক 
ও শারীরিক ব্যাধি ব! ক্রটর অন্ত মানুষ অপরাধ করে এবং এক্সগ্ত জপরাধীর চিকিৎদা দরকার! 
অপরাধ সম্পকাঁর সমাজ-বিজ্ঞানের মতে সধাজের অপাষা, অনংগতি ও অর্থশৈতিক অবধাবস্থার 
জন্কই অপরাধ অনুষ্িতহয়। সামা, মৈত্রী ও দ্বাধীনতার ভিত্তিতে সবাজের পুনর্গঠন হলে 
সমাজ থেকে অপরাধ দুরীহৃত হবে। মার্কসধাদীদের মতে বর্ভধানে পু'ঞ্জিপতিদের ছারা 
আমজীবীদের অর্থ নৈতিক শোধণই হচ্ছে লক্ল শাঘাজিক বাধির মুগ কারণ এবং তবিতে 
সমাজতান্ত্রিক রাত্রে এ সকল সাধাজিক ব্যাধি থাকষেনা। ফ্রয়েডপন্থীরা! মনে করেন বে, 
মানুষের অবদমিত যৌন কাধনাই নানাপ্রষ্কার জপামাজিক আচরণ ও অপরাধের মাধানে 
আত্মপ্রকাশ করে। হস্ত, এ সকল মতবাদ আংশিক দৃষ্টতগগীগাত। অপরাধ প্রধণতার মূ 
কারণ মানুষের সামাজিক চেতনার অভাব ও দ্বার্থপরতার প্রাবল্য। 

৪। খপরাধের সামাজিক প্রতিদান হুল শান্তি। শান্তির উদ্দে্ড ছুলসামাজিক আইনের 
মহিষ! রক্ষা কর! এবং শান্তি ধক ছিপেধে হচ্ছে বেতিধাচক বা নক পুরদ্কাধ। 
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& | অপরাধ নিবারণের জন্ত প্রয়োজন দমাঞ্জের সভাদের মধো সামাজিক ও নৈতিক €চতন 
সফারিত করার ॥। এ ছাড়াও সমাজের পরিবেশ উন্নত করার জন্ত বা প্রয়োজন, তা কর! দরকার। 

৬। অপরিণতবয়ন্থদের হুক্কিয়তা--অপরিণতবয়ন্কদের অপরাধই হুক্কিযত৷ নামে পরিচিত। 
সাত থেকে একুশ বছরের মধ্যে বয়স এমন বাক্তি অপরিণতধয়দ্ক গণ্য হতে পারে। ছুক্্রয়তার 
চারটি কারণ--পরিষেশগত, প্রাকৃতিক, ও ম্বতাবগত। উপরিটক্ত কারণগুলি দুর করার মধ্যেই 
প্রতিষেধক নিহিত। 

৭। শান্তি সম্পকীঁয় বিভিন্ন মতবাদ আছে। €ক) প্রতিরোধাত্বক মতবাদ অনুযায়ী 
অপরাধীকে শান্তি দওরার প্রকৃত উদ্দে্খ হল সমাজের অপর বাক্তিরা যেন-অনুরূপ অপরাধ 
নাকরে। কিন্ত এ মতবাদে অপরাধীও যে একজন নৈতিক-জীব বা বাক্তি তা অন্বীকার 
কর! হয়েছে এবং অপরাধ ওশান্তির মধ্যে যে পরিমাণগত সামঞ্রহ্ রাখ! প্রয়োজন তাও 
বল। হয় নি। (খ) সংশোধনাত্মক মতবাদ অনুসারে অপরাধীকে চরিত্র সংশোধনের নুযোগ 
দেওয়াই শাস্তির উদ্দে্ত। অপরাধ-সম্পকাঁর সমাজ-বিজ্ঞান, অপরাধ-সম্পকাঁয় নৃতত্ব ও 
কয়েডগন্থীর! এ মত সমর্থন করেন। এ মতবাদের অনুবিপ! ছল এই বে অপরাধীকে ৫্'ন 
অবস্থাতেই মৃতকে দণ্ডিত কর! যাবে না এবং অপরাধীর চরিত্র সংশোধনই বদি একমাত্র 
উদ্েষ্ঠ হয় তবে অনেক ক্ষেত্রে শাস্তির আদে প্রয়োজন নাও হতে পারে। এছাড়া, সকল 
ক্ষেত্রেই যে লোকে শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি বা সামাজিক অব্যবস্থার জ্ত অপরাধ করে, একথ! 
বল! যায় না। (গ) প্রতিশোধাত্বক মতবাদ অনুযায্ী অপরাধীকে তার অন্তান়্ কাজের উপযূক্ত 
প্রতিফল দেওয়াই শাস্তির প্রধান উদ্দেপ্ত। ভিন্ন ভাষার, সামাজিক ও নৈতিক নিয়মের 
সার্বভৌম মহিম! রক্ষা করাই শান্তির উদ্দেপ্ত। এ মতবাদের ছুটি রূপ, কঠোর ও লঘু । 
আদিম যুগে মানুষ এর কঠোর রূপ অনুসারে প্রতিহিংসা গ্রহণ করাই শাস্তির একমাত্র কাজ 
মনে করত এবং অপরাধীর প্রকৃতি কি ও কোন্‌ পরিবেশে মে অপরাধ করছে ত৷ গিবেচনা 
করত ন1। এ মতবাদের লঘূ রূপ অনুষায়ী অপরাধীকে শান্তি দেবার সময় তার মানসিক, 
শারীরিক অবস্থা, তার পারিপাস্িক অবস্থা, অপরাধের পশ্চাতে কোন প্ররোচন! ছিল কিন! 
ইত্যাদি দোষ নিরাসক অবস্থা বিবেচনা! করে তবেই তার শাস্তির প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ণর 
করতে হয়। এই সঙ্গে শান্তি বাবস্থ। যাতে সংশোধনাত্বক এবং প্রতিরোধাত্বক হয় তার উপরও 
এ মতবাদ জোর দেয়। কাজেই লঘু প্রতিশোধাত্মক মতবাদটি গ্রহণধোগ্য। 

৮। শান্তি সামাজিক ছুনাচত ও অকল্যাণ দমন করার একটি উপায়, কিন্ত শান্তি 
অকল্যাণ বা অপরাধকে সমাজ থেকে দুর করতে পারে না। কারণ শাস্তি হল একটি 
নেতিবাচক প্রধা। জনকল্যাণই হুল সামাঞ্জিক জীবনের আদর্শ এবং উপধু্ত শিক্ষাবাবস্থ! হু 
সামাজিক পরিবেশ ও অর্থ নৈতিক নিরাপত্তাই সমাজ থেকে জপরাধ দুর করার প্রকৃষ্ট পন্থা। 


সম্তদশ অধ্যায় 
সামাজিক ক্রমোনু, সামাজিক বিবর্তন এবং সামাজিক অগ্রগতি 


(5০০81 106৮61011256156) 9০0৫9] চড01066012 880 
9০৫19] 91:01:589) 


১৮৯। সামাক্তিক্ পল্লিনর্ডন্ন স্বর্লভে ক্রি লুজ? (ভয৪ 
19 500181 €0108:586) ? £ 


ব্যক্তির জীবনে ষেমন আমর] অসংখ্য পরিবর্তন লক্ষা করি, সন্গাজ-জীবনেও 
সেরূপ অসংখ্য পরিবর্তন আমর! দেখতে পাই। সমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল। 
বর্তমানে আমর] সমাজের যে রূপ প্রত্যক্ষ করছি একশ বা হাজার বছর 
আগে সমাজের এ রূপ ছিল না। সমাজের বাইরের আঙজিক ও ভেতরের স্বরূপ 
উভয়কে কেন্দ্র করে অসংখ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে । সমাজের গঠন ছাডাও 
তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক গ্রতিষ্ঠানগুলির পরিবর্তন সাধিত 
হয়। সমাজের জীবনযাত্রা, রীতিনীতি, অর্থাৎ মানুষের পারম্পরিক 
সম্পর্ককে কেন্দ্র করে বহু পরিবর্তন দেখা দেয়। সাঙ্কাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন 
উৎস নির্দেশ করা যেতে পাব্ে। প্রথমতঃ, প্রাকৃতিক পরিবেশ মামাঞ্জিক 
পরিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য উৎস। ধীর এবং আকশ্মিক ভৌগোলিক 
পরিবর্তন, জলবাঘু সংক্রান্ত পরিবর্তন, তাপের পরিবর্তন গ্রভৃতি বিশেষ ভাবে 
সামাজিক গঠনকে প্রভাবিত করেঃ সমাজের মধ্যে পরিবর্তন সংঘটিত করে। 
উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেভে পারে যে, ভয়ংকর তৃত্নিকষ্প বা ভন্ংংকর বন্যা 
কোন সমাজের গ্রাক্কতিক পরিবেশের মধ্যে এমন পরিবর্তন আনতে পারে যে 
পরিবণ্তিত প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে লামগজন্ত বিধানের জন্ত নতুন পদ্ধতি 
অবলঘনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এর ফলে সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে 
খাকে। 

সমাজস্থ ব্যক্তিদের নতুন জৈবিক অবস্থার (13191081691 (301210078) 
পরিবর্তন, যেষন-_-জমসংখ্যার বৃদ্ধি বা হাস, বংশগত পরিবর্তন প্রভৃতি 
লাখাজিক পরিবর্তন নিয়ে আমে । উদ্দাহ্রণন্থরপ উল্লেখ করা যেতে পারে, 


লামাজিক ক্রহোগ্তি, সামাজিক বিবর্তন এবং সামাঞ্জিক অগ্রগতি ৩৫১ 


যেঞ্জনেক দেশে জনসংখার বুদ্ধি প্রতিরোধ করার জন্ত জন্মনিয়ন্রণের বিতিন্ন 
পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে । এই লব পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে সমাজ-জীবনের 
অবস্থার মধ্যে নতুন নতুন পরিবর্তন সংঘটিত হুয়। তাছাড়া, মানুষ নিজে জ্ঞান, 
বাবিধ প্রভাবের ফলে বিষ্তা ও বৃদ্ধির লাছায্যে নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার 
৮৮ করে, স্টি করে। তার ফলে সমাজের মধ্যে নানারকম 

পরিবর্তন সাধিত হয়। যন্ত্রশিল্পের অগ্রগতি সামাজিক 
পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য উৎস । বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার মানুষের সামাজিক 
সম্পর্কে অনেক পরিবর্তন এনে দিগ্সেছে । উদাহরণ দ্বরূপ বলা যেতে পারে যে 
বেতার, টেলিফোন, বান্দীয় ইঞ্জিন, বিছ্যৎ এবং অন্তান্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার 
বেবলমান্তর ঘে আমাদের পারিবারিক জীবনের এবং সমাজ-জীবনের অত্যান্ত 
ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনেছে তা নয, আমাদের আচার, অনুষ্ঠান, বিশ্বাস এবং 
ধারণার মধ্যেও প্ররুত পরিবর্তন সংঘটন করেছে । উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য 
মান্থব নতুন নতুন যন্ত্র আবিফার করেছে বার ফলে মিল ও কারখানা প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে এবং হস্তচালিত যন্ত্র শিল্পের ক্রমশঃ বিলোপ সাধিত হচ্ছে । মিল এবং 
কারখানা সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে প্রভূত পরিবর্তন লংঘটিত করেছে । কাজেই 
বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষার নতুন নতুন সামাজিক সম্পর্ক সৃতি করে। 
মানুষের জনহিতকর কাজও সামাজিক পরিবর্তনের মূলে বর্তমান। তাছাড়া 
আছে সমাজের ব্যক্তিদের সংস্কৃতির পরিবর্তন, যার ফল্লে সামাঙ্জিক পরিবর্তন 
দেখ! দেয় । যেকোন সমাজের দিকে তাকালেই দ্নেখ! যাবে সংস্কৃতির বৈচিত্র্য, 
মানুষের মূল্যবোধের, উদ্দে্টর ও আদর্শের বিভিন্ন ধারণা । তারই ফলে 
বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের স্্টি এবং সংস্কৃতিতে কেন্দ্র করে সমাজের মধ্যে 
নানারকমেন্র পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই কারণে কোন এক যুগের 
সাহিত্য ও কলা অপর ঝুগ্ের ব্যক্তির কাছে সমান আদরণীয় নাও হতে গারে। 
তাছাড়া লময়েন্্ লঙ্গে সঙ্গে শিল্পকলার গ্রকাশের ভর্গীও নানাভাবে পরিবতিত 
হতে পারে। লংস্কৃতি সদার্জকে গ্রতাবিত করে এবং সমাজও সংস্কৃতিকে 
প্রভাবিত করে। সংস্কৃতি সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত ফরে এবং সামাজিক 
পরিব্ডন নতুন ধন্বনের লংস্কৃতি গাটি করে। 


৩৫২ সমাজদর্শন 


২। সাঞ্াভ্িক পল্িজ্শুন্েত কবে ভিজে 
ত্যাগ 2শ্িশিভ্য (4. হজ [7:000556706 (015818066158008 0? 
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ইতিপূর্বে আমরা! লামাজিক পরিবর্তনের প্রকৃতি বা শ্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা 
করেছি। এখন আমর! সামাজিক পরিবর্তনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ৈশিষ্ট 
সম্পর্কে আলোচন৷ করব । 

ক্রতগতি সামাজিক পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । ভৌগোলিক 
পরিবর্তনের তুলনায় সামাজিক পরিবর্তন দ্রুতগতিতে সাধিত হয় সময় সময় 
এই পরিবর্তন এত ভ্রুত সাধিত হুয় যে তা৷ অত্যন্ত বিন্যয়কর মনে হয়। যুদ্ধোপ্ুর 
কালে, সামাজিক বিপ্লবের পরে, কোন প্রাকৃতিক হুর্টনার পরে এই জাতীয় 
দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। উদদাহরণন্বন্ধপ ধিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সমাজের 
মধ্যে বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছে। রাশিয়ার বিপ্বের পর রাশিয়ার সমাজ অল্প 
লময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে নতুনভাবে পুনর্গঠিত হুয়েছে। প্রাচীন 
আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতির এমন পরিবর্তন সাধিত হয়, যা কল্পনার অতীত। 
অবশ্য সময় সময় এই পরিবর্তন খুবই ধীর গতিতে ঘটে থাকে । 

সামাজিক পরিবর্তনের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ধে বিভিন্ন প্রকার 
পরিবর্তন সত্বেও সমাজের একটা! মোটামুটি স্থায়িত্ব আছে, যার জন্ত কোন একটি 
সমাজকে অপর একটি সমাজ থেকে পৃথক করা৷ যেতে পারে । 

সামাঁজিক পরিবর্তনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে, সামাজিক পার্রিবর্তন কম 
বেশী অনিশ্চিত, সে কারণে এই পরিবর্তন সম্পর্কে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী কর 
সভব নয়। যেসব কারণে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে থাকে সেগুলি সংথায় 
অনেক এবং বিচিত্র ধরনের এবং এই কারণগুলি এতই অস্থায়ী এবং জটিল 
ধরনের যে এ লম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যব্যাণী কর! কঠিন হয়ে পড়ে। লমাজ 
জীবনের কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র সম্পর্কে যেমন কোন বিশেষ সময়ে অপরাগের 
সংখ্যা বৃদ্ধি, কোন বিশেষ মানে মৃত্ার সংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী 
করা বেতে পারে কিন্ত পরবর্তী কুড়ি বছরের মধ্যে কোন বিশেষ সমাজে কি 
পরিবর্তন ঘটতে চলেছে তা! সুনির্দিষ্টভাবে ভবিশ্যদ্বাণী কর] সহজ নয় । 


সামাজিক ক্রমোন্নতি, সামাজিক বিবর্তন এবং সামাজিক অগ্রগতি ৩৫৩ 


বৈচিত্র্য সামাজিক পরিবর্তনের অন্ততম উল্লেখযোগ্য ঠবশিষ্ট্য | সামাজিক 
পরিবর্তন কথনও সামাজিক উন্নতির কখনও বা সামাজিক অবনতির পরিপোধক, 
কখনও স্থায়ী, কখনও অস্থায়ী । কোন কোন সামাঞ্জিক পরিবর্তন জনকল্]াণের 
পরিপন্থী কখনও বা! বৃহত্তর সমাজ-জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর । 

সময় সময় সামাঞ্জিক পরিবর্তন পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে ঘটতে 
পারে, কখনও বা সমাজস্থ ব্যক্তি পারস্পরিক সম্পর্কের ফলে সংঘটিত হতে 
পারে। বে সাধারণ ধারা বা পদ্ধতি (368615] 9০1,০06) অন্থসারে 
সামাজিক পরিবর্তন ঘটে সামাজিক পরিবর্তনের সেই ধার! বা পদ্ধতিকে বিভিন্ত 
ভাবে ব্যাখ্যা করার জন্ত চেষ্টা করা হয়েছে । তার মধ্যে তিনটি ধারা বিশেষ করে 
উল্লেখযোগ্য । এ তিনটি ধার! হল-_একাভিমুখী (0011295), পুনরাবি9্ভাব- 
হ্বীল (02150.0181) এবং বিবর্তনসম্মত (6.৬০91036107915) | 

একাভিমুখী সামাজিক পরিবর্তনের অর্থ হল যে, সঘাঞ্জ স্থিরভাবে একট! 
নির্দিষ্ট পথ ধরে, একটি লক্ষ্য অনুযায়ী সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে । এ 
মতান্ুসারে প্রকৃতির অন্ধাশক্তি, অনৃষ্ট বা এ্রশ্বরিক শক্তি এই অগ্রগতির ধারাকে 
নিয়ন্ত্রিত করছে এবং সমাজকে কেন্দ্র করে যেসব পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাহ 
সেগুলি নেহাত আকন্মিক ঘটন] । 

দ্বিতীয় মতান্যায়ী সামাজিক পরিবর্তন ঘড়ির দোলকের গতির সঙ্গে তুল্য । 
সামাজিক পরিবর্তন অবিরত কোন নিদিষ্ট ধার অন্থযায়ী হয় নি, এ পরিবর্তন 
দেখা দিয়েছে থেকে থেকে এবং সব সময়ে তা একাভিমুখে হয় নি, মাঝে মাঝে 
এ পরিবর্তনের গতি রুদ্ধ হুয়েছে। 

তৃতীয় ধরনের পরিবর্তন হল বিবর্তনলম্মত পরিবর্তন, যে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে 
একট! ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। সামাজিক বিবর্তন বলতে আমর। এই 
পরিবর্তনকেই বুঝি । 

৩। শ্নহমাক্েক্স ছিহিভ্িস্পীকন কা (5০০1565 ৪৪ 8 
৩1801111776 21805) 2 

সমাজের মধ্যে অসংখ্য রকমের পরিবর্তন সংঘটিত হলেও সমাজের একট 
স্থায়ী সত্তা আছে, একটা স্থিতিপীল রূপ আছে। তবে কি অর্থে সমাজ 
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৩৫৪ সমাজদর্শন 


স্থিতিশীল সেটা আমাদের বুঝে নিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে ষে প্রক্রিয়ার 
(6:9553) মাধ্যঙ্জে কোন বস্ত উৎপন্ন হয়েছে, সেই প্রক্রিয়া থেকে উৎপন্ন 
বস্তকে পূথক করা চলে। অর্থাৎ কিন! প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও 
পরিণাম (2::০90০0 বা ফল তার নিজন্ব সত্তা বা অন্তিত্ব বজায় রাখতে 
পারে। কিন্তু সমাজের ক্ষেত্রে তা নয়। সমাজ হল এমন একটা স্থাষ্ট বস্তব যা, 
ষে প্রক্রিয়াগুলির দ্বার! সৃষ্ট) তার মধ্যেই নিজের স্থিতি বজার রাখে, যখন 
প্রক্রিয়াগুলি আর ক্রিয়! করে না তখন সমাজেরও বিলোপ সাধিত হুয়। 
মানুষের জাগতিক এবং সাংস্কৃতিক কীতি ঘে প্রক্রিয়াগুপির দ্বারা সৃষ্ট তার 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও বহুকাল যাবৎ টিকে থাকতে পারে। মানুষের জাগতিক 
বা পাধিব কীতি বন্ধ যুগ ধরে বেঁচে থাকে । মান্থষের সাংস্কৃতিক কীতির 
আধু আরও বেশী হতে পারে । যে প্রক্রিয়াগুলির দ্বার এই সাংস্কৃতিক কীর্তির 
স্ষ্টি, সেগুলি বিলুপ্ত হয়ে যাবার বহুকাল পরেও তারা বেঁচে থাকে। 
শেক্সপীবারের নাটক, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, মাইকেল এঞ্জেলো৷ বা রেলেফের 
আকা চিত্র» এগুলি বনু যুগধরে জগতের বুকে বেঁচে থাকবে। কিন্তু কোন 
সামাজিক অন্রষ্ঠান তার প্রক্রিয়ার মধ্যেই টিকে থাকে । ধর] যাক, জাতিভেদ 
প্রথা) যাদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত তার! বর্জন করলে এই প্রথার কোন 
স্যায়িত্ব থাকে না। অনেক সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানই এভাবে বক্ষি» 
হওয়াতে, আার সমাজে দেখা যায় না। 

সমাজ এবং সামাজিক ঘটনার বৈশিষ্ট্য হল যে, এরাও কোন প্রক্রিঘ়্ার 
ফলম্বরূপ, কিন্তু যেহেতু তারা বস্তগত মানসিক ফল (021০0০ 10217171 
0:04000, জাগতিক ফল বা পরিণাম থেকে পৃথক । লামাজিক লম্পর্ 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমাজ বেঁচে থাকতে পারে না। সামাজিক সম্পর্ক বিলুপ্ন 
হুল, অথচ সামাজিক ঘটনা! টিকে থাকল, এ সম্ভব নয়। যাহুথরে প্রাচীনযুগের 
সভ্যতার বহু নিদর্শন সংরক্ষিত রয়েছে, কিন্তু যাঁছঘরে গেলে প্রাচীন যুগের 
আচার-ব্যবহার, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের দেখা আমরা পাব না, কারণ যাছ্‌ঘবে 
এগালকে সংরক্ষিত করা চলে না। এর ছার প্রমাণিত হুয় যে সামাজিক 
গঠনের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্কের প্রকাশ, তাকে বাদ দিয়ে সামাজিক 


সামাজিক ক্রমোনূতি, সামাঞ্জিক বিবর্তন এবং সামাজিক অগ্রগতি ৩৫৫ 


দম্পর্ক টিকে থাকতে পারে না। সমাজের এই বৈশিষ্ট্য হেতু সামাজিক 
পরিবর্তনের সঙ্গে জাগতিক ব! সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের পার্থক্য। 


৪1 সামাক্তিক্ক শভ্রিলশুন্েল্র সঙ্গে সামাভ্তিক্ 
প্রুমোলভি, সামাভ্িকিক বিশ্ভল ও সামাক্িক 
অগ্রাঙ্গন্িল্রর ০ন-্বহকহ (1২618601016 9০00191 ০15206০ €0 9০০৪] 
[095 61001706191১ 90018] ঢড0106012 8170 ০০৫21 [21007699) £ 


সামাজিক পরিবর্তন বলতে, কোন বিশেষ সময়ে সামাজিক গোঠী এবং 
অনুষ্ঠানের প্রকৃতিগত, বিষয়গত এবং গঠনগ ত পরিবর্তন এবং বাক্কি, গোঠী ও 
খ্রনুষ্ঠানের পারম্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন ধ্ঝাঁর। সামাজিক ক্রমোন্নতি, 
নামাজিক বিবর্তন এবং লামাজিক অগ্রগতি, এদের প্রত্যেকটিই কোন না- 
কোন এক ধরনের সামাঁজক পরিবর্তন। কিন্ত প্রতিটি পদের দ্বারা ঘষে 
দামাজিক পপ্রিবতণ স্কচিত হয় তার মধ্যে প্রকারগত প্রভেদ বর্তমান। 

ক্রুমোন্নতি (39০181 10০5০101061) পদটি সাধারণতঃ জীবদেচের 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। জীবদেহের ক্রমোন্নতি সাধিত হলে জীবের আকারগত 
ও গঠনগত পরিবর্তন সংঘটিত হয়। 'ক্রমোন্নতি” শব্টি সমাজের ক্ষেত্রেও 
পরঘুক্ত হয়। সমাজ জীবদেছে নয়, কিন্তু জীবদেছের সঙ্গে তুলনীয়। জীবদেহের 
এতো! সমাজেরও পরিবর্তন ঘটে, সমাজ সরল অবস্থা থেকে জটিল অবস্থায় উপনীত 
হয়। শক্তি (60615), সংগঠন (0:821013801022) এবং সামঞ্জশ্যই (17710001)5) 
কঘোননতির লক্ষণ । জীবেদেছের ক্রমেন্নেতি সাধিত হয় তখনই, খন জীবদেহে 
শক্তি সঞারিত হয়, খন অধিকতর সংগঠনের জন্য সেই শক্তি কোন নিদ্দি্ই 
পথে চালিত হুয়, এবং ষখন জীবদেছের প্রতিটি অংশের ক্রিয়ার মধ্যে এমন 
সামগ্রম্ত প্রতিষ্ঠিত হয়, যাতে সমগ্রের বৃদ্ধি ঘটে, এবং সেই সঙ্গে অংশের ও 
বৃদ্ধি ঘটে। ক্রমোন্নতির সাধারণ লক্ষণগুলি সামাজিক ক্রমোন্নতির 
ক্ষেত্রেও দৃশ্তমান। সামাজিক পরিবর্তন সামাজিক ক্রমোশ্নতি সংঘটিত 


করে এবং সামাঞ্জিক ত্রমোন্নতির ফলে নানা ধরনের সামাজিক পরিবর্তন 
সংঘটিত হয়। 


৩৫৬ সমাজদর্শন 


সামাজিক বিবর্তন (90088] .5০0106107) এক ধরনের সামাজিক 
পরিবর্তন। কিস্তুষে কোন সামাজিক পরিবর্তনই সামাজিক বিবর্তন শ্থচন, 
করে না। সাম।ঁজক বিবর্তন হল সামাজিক আচার-ব)বহার, বিশ্বাস, অনুষ্ঠান" 
প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির ধীর ক্রমবিকাশের ধারায় উত্তরোত্তর জটিল অন্স্থায় উপনীত 
₹ওয়া। কানিংহাম (0%171%/4727)1 সামাজিক বিবর্তনের ছুটি দিকের কথ" 
বলেছেন । সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের বিবর্তন এবং সামাজিক বিশ্বাস ও 
ধারণার বিবর্তন যা শিল্পগত, ধর্ণগত, বিজ্ঞানসম্পবর্ণন্ধ ও দার্শনিক ধারণার 
বিবর্তনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। 

সামাজিক অগ্রগতিও এক ধরনের সামাজিক পরিবর্তন, যখন সমাজ 
কোন অভিলধিত লক্ষ্য বা জাদর্শের দিকে অগ্রসর হয়, তখনই সামাজিক 
অগ্রগতির কথা বলা চলে। অগ্রগতি শবটির নৈতিক তাৎপধ আছে। 
সামাজিক অগ্রগতি সমাজস্থ ব্যক্তির &নোতক অগ্রগাত সুচনা! করে। 


7৮1 *াহাভিকনক ভ্রুক্সোক্ঞভি ম্বকশত্ে ন্কি ললুজ। : 
(108 15 90018] 1006৬০10101006101) ? £ 


ক্রমোন্নতি কথাটির অর্থ কি? কেবলমাত্র আকারগত এবং পরিমাণগভ 
বৃদ্ধিই ক্রমোরনতির মাপকাঠি নয়। কোন একটি দংগঠনেয় যদি আয়তনে বাড়তে 
সামাজিক থাকে তবে তার ক্রমোন্নতির কথা আমরা বলি না' 
কমোরতিরতবরপ আকারগত বৃদ্ধির সঙ্গে বদি সংগঠনটির কার্ধদক্ষতা 
(668016205% 0£ 01880198002) যুক্ত হয়। তবেই আকারগত বৃদ্ধির 
সার্থকত1 আছে । 
সামাজিক উন্নতি সম্পর্কে অনেকে ভ্রান্ত ধারণ! পোষণ কয়েন। কে 
কেউ মনে করেন, সমাজের অন্তভূক্ত কিছু কিছু ব)ক্তির সদ্‌গুণগুলিকে যি 
বিকশিত কর যায়, তাহলেই সামাজিক ক্রমোন্নতি দেখা দেয়। কিন্তু এধারণ। 
1, 77010167008 0£ 10011980077 7 889 917-318 


* সামাজিক ক্রমোন্নতির আলোচনার আমর| 'সধাজ' কথাটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ নঃ 
করে তাকে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করব। 


সামাজিক ক্রমোন্নতি, সামাঞ্জিক বিবর্তন এবং লামাজিক অগ্রগতি ৩৫৭ 


্রাস্ত, যেহেতু কয়েকজন মাত্র সদ্গুণসম্পন্ন ব্যক্তি নিযে সমাজে বেঁচে থাকতে 
পারে না। অবশ্ী যদি এসব সদ্গুণসম্পন্ন ব্যক্তি সমাজের বুহত্তর কল্যাণের 
কথা চিস্তা করে সামাজিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং সমাজের সমষ্টিগত 
জীবনকে পরিচালিত করেন, ত1 হলেই সামাঞ্জিক উন্নতি সম্ভব। কিন্ত 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা দেখা যার না । অনেকে আবার সমাজদ্ক ব্যক্তিদের 
দিকে লক্ষ্য না রেখে শুধুমাত্র সমাঙ্জের ক্রমোন্লতির কথ! বলে থাকেন। কিন্ত 
ব্যক্তিকে ছাড়! সমাজের ক্রমোন্নতির বা অন্তিত্বেরে কোন প্রশ্ন ওঠে না। 
ম্যাকাইভার ও পেজ (711901%91 2752 7246) বলেন, “'জীবদেছের উন্নতি হল 
তার জীবনের উন্নতি এবং সমাজের উন্নতি হল তার সত্যদের মধ্যে ষে জীবন 
আছে তার উন্নতি ।* ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে সমাক্জের ক্রমোন্নতি কিভাবে সম্ভব ? 
সৃতরাং সমাজ থেকে ব্যক্তিকে বিচ্ছিযন করে দেখা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয় । 

হবহাউপ (1307,0556) বলেন, “লামাজিকতা হল মানুষে মানুষে সম্পর্ক ; 
(সটা সম্পর্ককে বাদ দিয়ে কেবল মানুষ নয় বা মানুষকে বাদ দিয়ে কেবল 
দম্পর্ক নয় এবং সামাজিক ক্রমোনতি হুল পারম্পর্িক সম্পর্কযুক্ত মানুষের 
ক্রমোক্নতি 1৮৪ তাঁর মতে একটি জনদমাজের ক্রমোন্নতি তখনই হুয় ঘখন তার 
(১) মাত্রা (5০916), (২) দক্ষতা (7:00016705), (৩) স্বাধীনতা 
(ঢ:০০০19) এবং (৪) পারম্পরিকভা (2000981105)--এ ঢার বিষয়ে 
ন92:0586-এর মতে অগ্রগতি লক্ষ করা যায়। মাত্রার অর্থ জনসংখ্যা! ; 
নামাজিক ক্রমোক্সতির দক্ষতার অর্থ একই উদ্দেশ্তপাধনের জন্য বিভিন্ন কাজের 
বিভিন্ন উপাদান মধ্যে সমন্বয় সাধন? স্বাধীনতার অর্থ স্বাধীনভাবে চিন্তা 
করার ও কাঁজ করার সুযোগ এবং পারম্পরিকতার অর্থ, যে লক্ষ্য অনুযায়ী 
কাজ করা হয় সে লক্ষ্য সাধনের জন্ত সকলের সক্রির অংশ গ্রহণ কর 
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৩৫৮ সমাজারশন 


পূর্বোক্ত চারটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোন একটিকেই সামাজিক 
ক্রমোন্নতির একমাত্র মাপকাঠি ব। মানদণগ্ডবলে ধর! যেতে পাঁরে না।। 
হবহাউসের মতে যদিও মাত্রা, দক্ষতা, ম্বাধীনত! এবং পারম্পরিকতা৷ সামাঁজিক 
ক্রমোন্নতির মাপকাঠি, তবু শক্তি, সংগঠন এবং সামঞ্তস্তই ক্রমোক্নতির সাধারণ 
লক্ষণ। অর্থাৎ কিনা ক্রমোন্নতির দৃশমান দিকটুকু বাদ দিয়ে কেবলমাত্র 
ক্রমোন্নতির স্বরূপ বা প্রকৃতিকে যদ্দি বুঝতে চাই তাহলে দেখতে পাৰ দে 
শক্তি, সংগঠন এবং সামগ্ুস্তই ক্রমোন্ততির লক্ষণ। কোন সংহতির 
(5550610) ক্রমোন্নতি ঘটে যদি তার সত্তার মধ্যে শক্তি সধশরিত হয়, সেই 
সংহতির সংরক্ষণ ও বুদ্ধির উদ্দেশে যদি সেই শক্তিকে চালিত কর! হয় 
এবং যখন সংহতির প্রতিটি অংশের ক্রিয়ার মধ্যে এমন নামগ্জন্ত সাধিত হয় 
যার ছার] সমগ্র সংহতির কল্যাণ সাধিত হয়। ক্রমোন্নতির সাধারণ লক্ষণগুলি 
সামাজিক ক্রমোক্নতির ক্ষেত্রেও প্রতীক্মান। কোন সমাজের ক্রমোন্নতি ঘটে 


1, সমাজের লোকসংখা! বাড়তে পারে, কিন্ত সংগঠন হয়ত তৎনও প্রাথমিক অবস্থায় 
রয়েছে। হয়তো ব1 কয়েকজন মুষ্টিমেয় পরিশালী ব)ক্তি তাদের নিজেদের স্বার্থের জন্ঙ সমাজকে 
দক্ষতার সঙ্গে সংগঠিত করতে পারে। কিংবা! কোন সমাজ তার ছুর্বল সংগঠনের অন্ত উপযুক্ত 
বাক্তিকে যথেই হুযোগ ও দ্বাধীনতা দিতে পারে এবং তার বিনিময়ে সমফিগিত কল্যাপযুগক 
কাজ আশ! করতে পারে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে সমাজের ক্রমোম্নতি বথে্ই এবং যধার্থভাথে 
ঘটেছে, এমন কথা বলা যায় না। কিন্ধ পূর্বোক্ত বৈশিষ্টাগুলির বিকাশ যদি একসঙ্গে হতে থাকে, 
তাহলেই সমাজের সত্য সত্যই ক্রমোন্্রতি ঘটেছে এমন কথ! বল! যেতে পারে। 

বন্ততঃ, বাস্তবে দেখা বায়, কোন একটি সমাজের উন্নতি কেবলমাআ একটি বা একাধিক 
বিষয়ে হয় অর্থাং আংশিকভাবেই সাধিত হয়। আনেক সমাজে হয়ত চিস্ত1! করার, কাজ করার, 
উদ্ভোগী হবার যথেষ্ট হ্থযোগ ও স্বাধীনতা রয়েছে, কিন্ত সংগঠন বলতে বিশেষ কিছু নেই। 
আবার কোন ক্ষেত্রে সাজের সংগঠন খুবই দু, কিন্তু সকল ব)ক্তির শুতেচ্ছ] সেই সংগঠনের 
ফুলে নেই, মুষ্টিমেরর কয়েকজনের ইচ্ছাই সমাজের সফলের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া 
হয়েছে। তবে এমব বৈষ্ট্ট্য যে পরম্পরের বিরোধী তা নয়, এগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। 
ধরা যাক, হ্বাবীনতা এবং সহযোগিতা ॥ সহযোগিতার প্রপ্ন তখনই আসে যখন সকলকে 
ত্বাধীনভাবে কাজ করার হুযোগ দেওয়! হয়। আসল কথ! পূর্ধোস্ত চারটি বৈশিষ্ট্ের মধে] 
সামগ্রসা সাধনই সমানের ক্রমে মন্তির প্রকৃই ভিত্তি । 


সামাজিক ব্রমোন্নতিঃ সামাজিক বিবর্তন এবং সামাঞ্জিক অগ্রগতি ৩৫৯ 


য্দি তার সভ্যর! (মাত্রা) নিজেদের সত্তার মধ্যে যথেষ্ট শত্তি সংগ্রহ করে। 
সমাজের সংরক্ষণ ও অধিকতর বৃদ্ধির জন্ত একই শক্তিকে চাঁসপত করে 
(দক্ষত1), এবং যখন প্রতিটি সভ্য স্বাধীনভাবে পারম্পরিক ও সামগ্রিক 
প্রয়োজন মেটাবার জন্য ক্রিয়। করে (ম্বাধীনত। ও পারম্পরি কতা )। 

হবহাউস (720%70%56) বলেন, “সামাঞ্জিক জীবনের বাধ্যবাধকতা 
সামাজিক ক্রমোন্নতির ভিত্তি নয়। পরস্পরের অভাব মেটাবার জন্য যে 
সহ্যোগিত1 তাই হুল সামাজিক উন্নতির ভিত্তি।৮: ক্রমোন্নতি হল অগ্রসরমান 
পরিপূর্ণতা” (10101900670 15 8৪058130178 £019107610)। পরিপূর্ণতা 
অর্থে কি বুঝব? পরিপূর্ণতা হল ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণতা । অসংগত ও বিরোধপূর্ণ 
উদ্দেশ্তের মাধ্যমে আমাদের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণতা কখনই সম্ভব নয়। 
সামাজিক কেবলমাত্র সংগতিপূর্ণ উদ্দেশ্তের মাধ্যমেই এই পরিপূর্ণতা 
ক্রমোন্লতির লক্ষণ লাভ কর সম্ভব। আবার এমন হতে পারে ষে, 
আমার পরিপূর্ণতা লাভ অপরের পরিপূর্ণতা লাভের পক্ষে অন্তরায় হয়ে 
দাডাচ্ছে) কাজেই প্রয়োজন সামঞ্জস্তের । এ সামগ্তম্ত হল আঙ্গিক সামগ্রশ্য 
(9:8£58110 15910101)5)1। সমাজের ক্রমোন্নতির ভিত্তি হল এই আঙ্গিক 
সামগ্রন্য বা সংগতি | 

বস্ততঃ, সামাজিক ক্রমোন্নতির আলোচনায় আমর! এসে পৌছলাম 
নৈতিকতার ক্ষেত্রে। কারণ যে সামঞতস্তপূর্ণ পূর্ণতা লাভের হ্বারা সামাজিক 
ক্রমোন্নতি সম্ভব তা নীতিবিজ্ঞানের পরমকল্যাণ বা পরমার্থ ছাড়া আব কিছুই 
নয়। নীতিবিজ্ঞানই বলে দেয় মঙ্গল বা কল্যাণের স্বরূপ কি? জীবনের মূল 
উপাদানগুলিকে, তা বাইরের হোক বা ভেতরের হোক, শারীরিক, মানসিক ব! 
সামাজিক যাই হোক না কেন, নিয়ন্ত্রিত না করলে উদ্দেশ্টসাধন সম্ভব নয়। 
নীতিবিজ্ঞান নির্ণয় করে দেয় কোন্‌ উদ্দেশ ভাল, কোন্‌ উদ্দেশ্ট মন্দ--যাঁতে 
ব্যক্তি সেই ধারণ! অনুযায়ী তার উদ্দেশ্রুসাধন করতে পারে । অপরের মল 
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৩৬৪ সমাজার্শন 


ৰা কল্যাণের মাধ্যমেই ব্যক্তিকে নিজের কল্যাণ লাভ করতে তবে। পারস্পরিক 
সহযোগিতার মাধামেই সামপ্তস্ত আসবে। প্রতিটি ব্যক্তিকে নিজের বিচারবুদ্ধিয় 
সামাজিক ক্রমোরতি হারাই পরিচালিত হতে হুবে। কোন আবেগ বা বহিরাগত 
ও নৈতিক ক্রমোন্নতি উদ্দেস্ট্রর ছার! নয় বা! কারও চাপে পডে নয়, অর্থাৎ নিজের 
এক ও অতি বিচারবুদ্ধির হবার! পরিচালিত হয়ে, জনকল্যাণ লাভের 
অন্ত জীবনের বিভিন়্ দিককে নিয়ন্ত্রিত করে, অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করেই 
ব্যক্তিকে নিজের উদ্দেশ্তাসাধন করতে হবে। হবহাউস (7202/9%56)-এর 
কথায়, “সামাজিক ক্রমোন্নতি এবং নৈতিক ক্রমোন্নাতি শেষ পর্যন্ত একই। 
উভয়ের একই লক্ষ্য ।৮€ 


৬1 সাম্াক্তিক ভ্রুতমালভিন্র স্পভ্ডান্রক্পী (7156 00001 
0008 0£ 9০৫88] 1065 01000061)6) £ 


হবহাউস (77107.056) তার 500:21 10221077767 গ্রন্থে সামাক্জিক 
ক্রমোকনতির চারটি শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা__(ক) পরিবেশ বা পারি- 
পা্থিক অবস্থা সম্পকীঁয় (চ:011002020091), (খে) দ্মৈবিক (91910951091), 


1॥ ৮1008 ৪০019] 0861020)68706 8100 668108] 06591001066 979 ৪9& 60৪ 6200. 
06 88006, 0৪7 20956 & 00200700 8০০1, 

টি --170970%96 2 90018] 70659100100 8 6889 89 

* কেট কেট বলেন যে, সমাজবিজ্ঞানে নৈতিক আদর্শের কোন স্থান নেই। উদ্দোস্থের সার্থকতা 
ও মূলোর আলোচনা দর্শনের অন্তভূ'্ত, হৃতরাং সমাজ-বিজ্ঞানে দে আলোচনা না টেনে আনাই 
উচিত। আমাদের বক্তব্য হল, সামাজিক ক্রমোরতিকে “আগর! সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতঙগী 
থেকে দেখছি না, দেখছি সমাজ-দার্শনিকের ছৃষটিগতঙ্গী থেকে । সমাজ-দার্শনিকের কাজই হল 
আদর্শ নিয়ে, যুল্যাবধারণ নিয়ে। হবহাউস (7০70456) এ সম্পর্কে খুব হুদার কথ! বলেছেন। 
সার মতে, আমর! জোর করে মমাজবিজ্ঞানে নীতিবিজ্ঞানকে ব আমর্শ ও মৃল্যাবধারণকে টেনে 
জানছি না। সামাজিক উন্নতির শ্বরপ বিশ্লেষণ করতে করতেই আমর! নীতিবিজ্ঞান এপে 
পৌঁচেছি। ভিনি বলেন, আমরা! সমাজ এবং তার ক্রমোন্নতি নিয়ে গুরু করেছিলাম । আলোচন! 
করে দেখলাম বে পরিপূর্ণভাবে উন্নত সামাজিক জীবন হুল মানুষের ক্ষমতার সামঞ্জসাপূর্ণ 
উপলম্ধি (8 £9117 65৩10292 ৪০০18] 1116 19 € 178770001008 261861020০1 19070180 
8570561)। এ সিদ্ধান্তে এসেছি ছুটি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে । 'পদাজকে একটি স্্িত বিষয় 


সামাজিক ক্রমোন্নতি, লামাঁজিক বিবর্তন এবং সামাজিক অগ্রগতি ৩৬১ 


(গ) মনত্তবযূলক (955০01981581) এবং (ঘ) সমাজবিষ্া সম্পকণয় 
(59০০101081081) । আমরা পর পর এই শর্তগুলি সংক্ষেপে আলোচনা 
করছি ঃ 

সামাজিক ক্রমোন্নতির শর্তগুলি আলোচন] করার পূর্বে আমাদের বিশেষ 
করে একটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে। যে-কোন সামাজিক পরিবর্তনের ফলে 
সমগ্র সফাজ-জীবনের উপর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ঘেমন, শিল্প-সংক্রান্ত কোন 
পরিবর্তনের ফল যে কেবল শিল্পের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে এমন কোন কথা 
নেই, তার গণ্ডভীর বাইরেও তার প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে । হয়ত এ 


সামাজিক ক্রমোইটতির পরিবর্তনের ফলে নতুন সংগঠনের সৃষ্টি হতে পারে, শ্রেণী 
শর্তগুলি পৃথক নয় সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটতে পারে $ রাজনৈত্তিক পরিবর্তন 
একই সঙ্গে ফি়াঈল ঘটা অসম্ভব নয়। ন্ুতরাং সামান্জিক পরিবর্তনের ক্ষেত্র 
কোন শর্ত একাকী কার্ধকরী হয় না। আলোচনার জন্যই শর্তগুলিকে 
বিচ্ছি্নভাবে আলোচনা করতে হয়। কিন্ত চিস্তার ক্ষেত্রে তাদের পৃথক করা 
হয় ক্লে বাস্তবেও যে তার] পৃথকভাবে কার্যকরী হয় ভা নয়। 


হিসেবে বিষ্লেষণ করে আমর! পাই একটা সহযোগিতার বিধি। 'কল্যাণ'কে কতকগুলি 
হসংগঠিত মুল্য হিসেবে বিশ্লেষণ করে আবার পাই একট! সহযোগিতার বিধি। উভয়ের মধ্যে যে 
পরিমাণে মিল আছে তাই সমাঁজ-জীবনে মুলে/র স্থান হুচনা! করে। সামাজিক বিধি হচ্ছে 
নৈতিক বিধিরই একটি বিশেষ দিক” 1৮808158128 ৪ ৪০০19%5 58 610. 63186615065 
স৪ ঠা 80) 16 % 00.006:9৮156 70707001019, 4795]15 8100 6158 £০০৫ 8৪ ৪ ৪786610 
01 ₹%1068 ৪ 86810 ঠা00 6108 ০০-০০৪:৪৮1ড৪ 107170018019, 8০ 197 9৪ 6619 [8 
0012)01081008, (0569 18 80 6161062060৫ 8109 11 £0015%] 1116, 1089 90018] 
00200101619 ৪ 88089 ০04 606 6621081.)। সোজা কথা হল, আঙ্গিক সামঞ্জস্যের 
ভিত্তিই হুল 'মঙ্গল" বা 'কল্যাণ' এবং জীবনে ব! সমাজে সে সামগ্রাস্য লাভ করতে গেলে মঙ্গল বা 
কল্গাণকে উপলদ্ধি ন! করে উপায় নেই। কল্যাণ হচ্ছে নীতিবিজ্ঞানের বিষগবন্ত ; ফলে সামাজিক 
ক্রমোনুতির সঙ্গ নৈতিক ক্রমোন্নতি এক হয়ে যাচ্ছে। 

110870258 এ সম্বন্ধে বলেন, “0 ৪010, 8৪ 5 0018 500. 10 108 00200166627688 
800181  055510010626 608001088  ছ11]; 82108] 68581001088, (10102 
2818 98-94.) 


৩৬২ সমাজদর্শন 
(ক) পরিবেশ বা পারিপার্থিক অবস্থা জম্পকাঁয় শর্ত (21951:00- 


170618631 0501301610028) 2 

এখানে প্রশ্ন কর! যেতে পারে, পারিপার্থিক অবস্থা বলতে কাকে বুঝব? 
প্রথমতঃ, আমর! পারিপাশ্বিক অবস্থা বলতে বুঝতে পারি সেই প্রাকৃতিক 
পরিবেশ যার কোলে মাহ্ষের প্রথম জীবন শুরু হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ বুঝতে 
পারি সেই প্রাকৃতিক পরিবেশ বা প্রাকৃতিক, সামাজিক এবং বাগ্রনৈতিক__সব 
মিলিয়ে একটা! বৃহত্বর পরিবেশ যাকে মানুষ নিজের প্রয়োজনান্থলারে পরিবাতিত 
করে নেয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ বিশেষভাবে মাসুষের সাঁমার্জিক জীবনকে 
প্রভাবিত করে। অত্যধিক তাপ বা শৈত্য কোনটিই মানুষের পরিশ্রম 
করার পক্ষে অনুকূল অবস্থা নয়, যেখানে মাটি অনুর্বর দেখানে সমাজ গড়ে 
ওঠে না। আবার মেসৰ জায়গায় শিল্পের উন্নতি লক্ষ্য করা যায় যেখানে 
খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর পরিমাণে বিস্তমান। অন্কৃল পরিবেশ 
সামাজিক উন্নতি ত্বরান্থিত করে, প্রতিকৃ্গ পরিবেশ সামাজিক উন্নতিতে বাঁধ! 
সঞ্চার করে। 

প্রাকৃতিক পরিবেশ সমাজ-জীবনের উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার 
করে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন লোকদের মধ্যে শ্রমশীলতার যে পার্থক্য আমরা 
দেখি, প্রাকৃতিক আবহাওয়া! তার অন্ততম কাঁরণ। অবশ্ত একথা মনে করলে 
ভূল হুবে ধে, প্রাকৃতিক পরিবেশই (চ1১55108] 61551000060 প্রত্যক্ষভাবে 
সামাজিক ব্যবস্থাকে সংগঠত করে। প্রাকৃতিক পরিবেশ মাছষের সামনে নিয়ে 
আসে নতুন সমস্তা। মান্য তার বুদ্ধি, জান, সংগঠন শক্তি ও পরিশ্রমের 
নাজাত সহায়তায় দেই সব সমস্তার সমাধান করার চেষ্টা করে 
প্রাকৃতিক পরিবেশের এবং তারই ফলে সমাজের বিকাশ লাধিত হয়। বস্তুতঃ, 
টার মানুষের চিস্তা এবং ইচ্ছাই হুল তার শক্তির উৎদ। 
পারিপাণ্থিক অবস্থ! নির্ধারণ করে দেয়, কোন্‌ পথে সেই শক্তিকে পরিচালিত 
করতে হবে। 

অবশ সামাজিক ক্রমোদ্পতির ব্যাপারে পরিবেশ বা পারিপাখিক অবস্থা 
ানুষের প্রচেষ্টার পক্ষে সহায়কও হতে পারে আবার বাধাও স্থপতি করতে পারে? 


সামাজিক ক্রমোগ্নতি, সামাজিক বিবর্তন এবং সামাজিক অগ্রগতি ৩৬৩ 


পরিবেশ দুভাবে কাজ করে-_ প্রত্যক্ষভাবে সামাভ্তিক ক্রমোন্নতিকে সহায়ত! 
করে এবং পরোক্ষভাবে বাধ! স্টির ছার! মানুষের কর্শশক্তিকে উদ্দাপিত করে 
তার কাজে সহায়ত! করতে পারে। পরিবেশ শিল্লোন্নতি, মানুষের স্বাস্থ্য, 
মানুষের নিরাপত্তা! ও মেলামেশার পক্ষে অনুকূল ও প্রতিকূল হতে পারে । 

(খ) জৈবিক শর্ত (91০1081051 05073911095) : 

কারও কারও মতে বংশগত উন্নতি সামাজিক ক্রমোন্নরতির শর । অনেকের 
মতে সামাজিক ক্রমোন্নতির জৈবিক শর্ত হচ্ছে জীবন সংগ্রামে “যৌগ্যতষের 
বাচার (50151581০0৫ (106 100550) অধিকার । যেহেতু 'যোগ্যতমই বেঁচে 
থাকবে' ও দুর্বল ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়ে যাবে, সেহেতু বংশপরম্পরায় সমাজ 
ক্রমোশ্লতির পথে ধাপে ধাপে অগ্রসর হবে। কিন্তু মানুষের সভ্যতার বিকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে মান্থষের মধ্যে গ্যাকপরায়ণতাবোধ (9656 0£ ]0561০6)-এর স্যটি 
হয়েছে এবং এর ফলে সমাজে হূর্বলের পংরক্ষণের ব্যবস্থা কর] হয়েছে। 
বন্ততঃ) যোগ্যতমেরই বাচার অধিকার আছে-_এ ধারণ। মানুষের ক্রমোন্নতিকে 
ব্যাখ্যা করার পক্ষে মোটেই উপযোগী নয়; বরং সবল সামাজিক সংগঠনই 
'জীবন-সংগ্রাম বা 'জীবন-সংগ্রাম*+-এর বিরোধী । প্রতেঃক সামাজিক 
১৯৬০৯ সংগঠনই তার অস্তভূক্তি ব্যক্তিদের জন্ত এমন একটা 
ধারণা নয় পরিবেশ হৃষ্টি করে যাতে তার স্ভ্যদের পঙ্গে টিকে 
থাকা সম্ভব হয় এবং তার ফলে যারা ছুর্বল, কর্মশক্তিহীন তারাও টিকে 
থাকে। মাহুষের ধতই অগ্রগতি হতে থাকে, বেঁচে থাকার জ্বন্য সংগ্রাম ততই 
কমতে থাকে। 

কারও কারও মতে যোগ্যতঙ্ ব্যক্তি নয়, যোগ্যতম গোঠীর বেচে থাকার 
মধ্যেই লামাজিক ক্রমোন্নতি নিহিত। 

কিন্ত এ মতবাদ যুক্তিগ্রাহা নয় এবং ইতিহাসের দ্বারা সমথিতও নয়। 
মান্শষের নীতিবোধ এবং ধর্মবিশ্বাস এ কথাই বলে ষে শুধু নিজের গোষ্ঠীর নয়, 
অপর গোষ্ঠীর সভ্যদের প্রতিও মানুষের বর্তব্যবোধ আছে। ইতিহাসে 
বিভিন্ন সামাজিক গো্ীর মধ্যে বিরোধের কথ৷ থাকলেও বহু গোঠীর একত্রি- 
করণের মাধ্যমে সমাঁজ-জীবনের বিস্তৃত্ির দ্বারাই সামাজিক অগ্রগতি লম্ভব। 


৩৩৪ সমাজদর্শন 


জৈবিক মতবাদের দিক দিয়ে কারও কারও মতে সাষাজিক উন্নতির জন্ট 
উপযুক্ত ম্বাতাপিত। নির্বাচন করে নিতে ছবে। ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের অনেকথানি 
উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া ; সেহেতু যদি উপযুক্ত মাতাপিতা সন্তান উৎপাদন 
করে তাহলেই ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উৎকর্ষ দেখা দেয়। সমাজের কাজ 
হুল উপযুক্ত নরনারীকেই পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের লুযোগ দেওয়া এবং অনুপযুক্ত 
ব্যক্তিকে সেই স্থষোগ থেকে বঞ্চিত করা । কিস্ত এ মতবাদ ব্যক্তির অঞ্জিত 
গুণগুলিকে কি ভাবে পাওয়া যাবে তার কোন ব্যাখা। দেয় না। বংশগতি 
ছাড়াও মান্ষের অঞ্জিত গুণের সামাজিক ভ্রমোন্নতির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান 
আছে। বংশগত উন্নতি সামাজিক ক্রমোন্নতির পক্ষে সহায়ক হতে পানে, কিন্ত 
উভয়কে অভিন্ন গণ্য করা যুক্তিযুক্ত নয়। 

গে) অনন্তত্ব মূলক শর্ত (995০1)010£1081 (00101610108) £ 
সমাজ হুল মনস্তত্বমূলক সংগঠন। মান্থঘের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া ও সম্পর্ক 
থেকেই সমাজের উদ্ভব। মানুষের মনই এই পারম্পরিক সম্পর্ক ও প্রতিক্রিয়াকে 
নিয়ন্ত্রিত করে। মনের সঙ্গে ষা কিছুর সম্পর্ক, সমাজ-জীবনের উপরে তার 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব বর্তমান। 

হবহাউসের মতে মনের উন্নতি সামাজিক ক্রমোন্গতির মনস্তত্বমূলক শত। 
উন্নত, বিচারবুদ্ধিপম্পন্ন এবং সমগ্রের দিকে লক্ষ্য রেখে কার্য করে এমন মনই 
সামাজিক ক্রমোরূতির তৃতীয় শর্ত। মনের উদ্নতি বলতে হুবহাউস বোঝেন, 
মানুষের স্বাভাবিক আচরণ ও বাসনাকে বিচারবুদ্ধি-নিয়স্ত্রিত ইচ্ছার (78610158] 
জ্/111) অধীনস্থ করা যা সমগ্রের দিকে দৃষ্টি রেখে কাজ করতে পারে। বিচার- 
বুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার কাজ হুল মুল-স্বার্থগুলির (২০০০-/:61:6868) মধ্যে 
সামন্ত সাধন করা, যার ফলে কোনরকম বিরোধের স্ষিনা করে মানুষের 
অসংখ্য আবেগ ও বাসনা পরিপূর্ণভাবে ও সামগ্রস্তপূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করতে 
পারে। ভবহাউস (77070%56)-এর মতে মানুষের সরলতম ক্রিয়ার মধোও 
জাবেগ ও অনুভূতির উপস্থিতি প্রতীয়মান হয়। অনুভূতি ও আবেগের সাধারণ 
উপাদান (0:07009028 61600006) হুল স্বার্থ (1)061550 যা! উভয়কে নিয়ন্ত্রিত 
করে। বিভির্ স্বার্থের ভিত্তি রূপে বয়েছে কতকগুলি মূল-স্বার্থ (:০০৮ 


সামাঞ্জিক ক্রমোগ্নতি, সামাজিক বিবর্তন এবং সামাঞ্জিক অগ্রগতি ৩৬৫ 


1062:5505) | এই মুল-স্বার্থ বা প্রয়োজনগুলিই জীবনের ভিত্তি স্বরূপ। সঙ্গয় 
ময় মনে হতে পারে ষে আমর! চিস্তার (0১001£1)0] ছার চালিত হচ্ছি। 
আসলে এই মৃল-স্বার্থগুলিই আমাদের চালিত করে। চিন্তা, আবেগ ও 
অন্থৃভৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। যদি মূল স্বার্থের মধ্যে সামগ্তস্ত সাধিত 
হয় তাহলে বুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা! তারের নিয়ন্ত্রিত করতে পারে । 

মানুষের যুল-স্বার্থ (7২০০-70৫০:৪5৫) আত্মকেন্দ্রিক (6৫০150০) হতে 
পারে, সামাজিক (50০181) হতে পারে, জ্ঞানণমূলক (০০010/56) হতে পারে, 
গঠনমূলক (০০:08:9০6%০) হতে পারে । আত্মকেন্ত্রিক স্বার্থ হল আত্মন্থার্থ। 
আত্মস্বার্থের ক্ষেত্রে আছে বিরোধ ও অসংগতি | সামাজিক স্বার্থ বলতে 
অপরের স্বার্থ সম্পর্কে চেতন] বোঝায় । সামাজিক স্বার্থের ক্ষেত্রেই ব্যক্ডির প্রতি 
ব্যক্তির সহান্থভৃতি এবং সামাজিক জীবনের প্রতি ও সংগঠনের প্রতি অন্তরাগ 
দেখা দেয়। জ্ঞানমূলক স্বার্থ বলতে বোঝায় কোন বস্ত্র সংগঠন এবং পদ্ধতি 
বুঝে নেবার আগ্রহ । সংগঠনমূলক স্বার্থ কোন বিষয়ের গঠন ও পুনর্গঠনের 
মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। মানুষের আবেগ ও অনুভূতিকে বিঙ্গেষশ করলে 
এই সব স্বার্থের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া ও সংযোগ লক্ষ্য করা বাবে। 
অন্যান্ত স্বার্থের সঙ্গে সামাজিক স্থার্থ যখন মিশ্রিত হয়__অর্থাৎ আত্ম্থার্থ, 
সামাজিক স্বার্থ, জঞানমূলক স্বার্থ এবং গঠনমূলক স্থার্থ__এই চারটি স্বার্থের যখন 
মিশ্রণ ঘটে, তখনই পারস্পরিক সহানুভূতির (০০:0:909 £561108) ভিত্তি 
সৃষ্টি হয় যা মানুষকে সমাজের সঙ্গে যুক্ত করে রাখে । মনের উন্নতি তখনই হয় 
যখন আমাদের এসব মূল স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্ত স্থাপিত হয়। 

(ঘ) সমাজবিদ্ত। জম্পকাঁ় শর্ত (9০০191081021 0:07160225) £ 
সামাজিক হানসত। (9০9০181 106190911), সাধারণ ইচ্ছ। (2010009018 111) 
উৎপন্ন করার ব্যাপারে সহায়ক । কোন সমাজই উন্নত হতে পারে না যদি 
দামজের ব্যক্তিরা সমাজের এক্য ও সাধারণ কল্যাণের জন্ত কাজ না করে। 
সমাঞ্জ সাধারণ আবেগের বশবর্তা হয়ে কাজ করতে পারেঃ বা লক্ষ্য সম্পর্কে 
(বচেতন না হয়েও কোন নির্দিষ্ট কর্মপন্থা অনুসরণ করতে পাঁরে বা কোন 
মিষ্ট লক্ষ্য ছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিভিষ্ন উদ্দেশ্য অনুসারে কাজ করতে পারে। 


২৩৬৬ সমাজদর্শন 


কিন্ত খন সমগ্র সমাজ সমাজের সাধারণ কল্যাণ সম্পর্কে সচেতন হয়ে তাকে 
লাভ করার জন্ঠ সচেই হয় তখনই সমাজের সাধারণ ইচ্ছার (001720008 
111) কথা বল। যেতে পারে। 


সাধারণ ইচ্ছ! হল বিভিন্ন ব্যক্তির সমহ্বিগত বাস্তব ইচ্ছা । ব্যক্তির ইচ্ছার 
উপের্বে কোন সাধারণ ইচ্ছা নেই। এই সাধারণ ইচ্ছার অন্তরালে এক একা 
মামাঞ্জিক মানসতা  বর্তমান। তা হুল সামাক্ষিচ চেতনা । এই চেতন] 
সামাজিক ক্রমোননতির হুল মানে মান্ষে যে প্রতিক্রিয়া ঘটে তারই ফলে গে 
'নিবাধ শ ওঠে এমন একটা নিয়ম-পদ্ধতি যা যে-কোন ব্যক্তি যতটুকু 
জানে তার থেকে অনেক ব্যাপক (10662180000 1101) 1001105 0 
৪1 01061 [0000 8০906101210 205 01106 10101) 010০ 11015101101 
100৬5)। এ হল সামাজিক মানসতা (3001581 1001068110)১ যা বত 
মান্ষের মনে পরম্পরের প্রতিক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত হুয়। হৃবহাঁউস (720)7,056- 
এর মতে এ সামাঙ্গিক মানসতা সামাজিক ক্রমোন্নতির অনিবার্ষ শর্ত।! 


প্রত্যেক সঙ্গাঙ্জ্ের লক্ষ্য হয়! উচিত এই সাধারণ ইচ্ছার স্থট্টি করা য'ত 
সমাজের সভ্যবুন্দ সামাজিক এঁকা ও জনকল]াঁণের জন্ঠ কাজ করে। এর জগ 
প্রয়োজন সামাজিক মানসতা বা সামাঞ্িক চেতনাকে বিকশিত করা। 
ব্যক্তির সঙ্গে সমাঙ্দের ষে আঙ্গিক সম্পর্ক সে সম্পর্কে প্রতিটি ব্যক্তি যদি চেন 
হয় তাঙ্কলেই সমাদর ক্রমোন্নতি সহজে সম্ভব । সামাজিক চেতনার লক্ষ্য £ল 
এই আঙ্গিক সম্পর্ক। এই সামাজিক চেতনাকে বিকশিত করে চ্চোগা 
গ্রয়ো্ন। মানুষ বুদিবৃত্তিসম্পরর হলেও সকল সময় বুদ্ধির দ্বারা চাগত 
হয় না। সে কারণে বুন্ধিবৃত্তির স্ার়তাস্ব তার আবেগ ও প্রবৃত্তির মধ্যে 
সামগ্ুন্ত-সাঁধনের একাস্ত প্রয়োজন । তাহলেই সামাজিক চেতনার উদ 
হবে, ফলে মাগ্ুষ সমাজের সঙ্গে তার যে আঙ্গিক সম্পর্ক তা উপলব্ধি করবে এ"ং 


|. 1, 145001%] 20870691165 18 618 60$0100716 £80606 11 89019] 1119 20৫ 16 
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সামাজিক ক্রমোন্রতি, সামাজিক বিবর্তন এবং সামাজিক অগ্রগতি ৩৬৭ 


জনকল্যাণের আদর্শকে কাজ করার জন্য ব্রতী হবে। সামাজিক চেতনার উদ্দেশ 
হল এই আদর্শকে উপলব্ধি কর], এর ফলেই ব্যক্তি নিজেকে বিকশিত করবে। 

কিন্ত সামাজিক চেতনাকে বিকশিত করা সম্ভব নয়, যদি না মান্ষের 
সামনে কোন ধর্মনিষ্ঠ নৈতিক (201০0-:111005) আদর্শ তুলে ধর! হয়। 
জনবল্যাণের আদর্শ হল নৈতিক আদর্শ এবং ধর্মবোধ মানুষকে সতা, শিব ও 
স্ন্বরের আদশের সন্ধান দেয়। এইধর্ম এবং নৈতিক আদর্শ যদি ব্যক্তির 
দামনে তুলে ধর" যায় তাহলেই তার সামাজিক চেতনার বিকাশ সম্ভব । 

ন্ুতরাং সিদ্ধান্তে আমরা একথা বলতে পারি যে সামাজিক ক্রমোন্নতি 
শ্র্তর করে পরিবেশের উপর, কতকগুনি জৈবিক শর্ভের উপর এবং এ ছাড়! 
কয়েকটি মনজ্তত্বমূলক শর্তের উপর । কিন্তু এ সবচেয়ে বেশী নির্ভর করে 
মাভষের আমাজিক চেতনার উপর। এই সামাজিক চেতনার বিকাঁশ 


পরোক্ষভাবে নির্ভর করছে ধর্ম ও নৈতিক আদর্শের উপরে । স্থতরাং নৈতিক 
উহতির সঙ্গে সামাজিক ক্রমোন্নতি বিশেষভাবে যুক্ত । 


এ | ন্বিলর্ভন্ম কাকে আনেন 2 (158 28 চ:৬01901015 ৭) £ 

ইংরেজি 12%015£0% কথাটি এসেছে 11900 শব্দ 6%০91%৫ থেকে, যার অর্থ 
হল বিকশিত হওয়া বা প্রকাশিত হওয়া (7:0০ 065%2101 01: 60 0:26010)। 
বিএন হল যা অপ্রকাশিত এবং অব্যক্ত ছিল, ধীরে ধীরে তা গ্রকাশিত 
এবং অভিব্যক্ত হওয়া] | ধীরে ধীরে একটা ক্রমবিকাশের ধারায় এই অবাক্ত ও 
সরানাহা অপ্রকাশিত নিজেকে ব্যক্ত করে । বিবর্তন (দ:501001101)) 
এক বা অভির নয় এবং অগ্রগতি (£9£555) এক কথা নয়। অগ্রগতি 
বলতে বোঝায় একটি নির্দিষ্ট উচ্চ বা শ্রের লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া । 
কিন্ত বিবর্তনসম্ত পরিবর্তন হুল গিস্বার্ট (0158970-এর কথায়, “একটি 
ধারার বিভিন্ন শাখায় বিস্তারিত হওয়া, যে শাখাগুলি আবার অনির্দিষ্উভাবে 
প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পডে ।৮£ 
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৩৬৮ সমাজার্শন 


বিবর্তনবাদ অনুযায়ী জগৎ ও জগতের প্রতিটি বস্তই সরল অবস্থা থেকে 
ক্রমবিকাশের ফলে জটিল অবস্থায় এবং সমলান্বিক অবস্থা থেকে বিষমসাবিক 
কোক অবস্থায্থব (6017) 1)07009861)6003 £0 1)661:0£০139085 
অন্তনিহিত শক্তির দ্বারা ৪68০) উপনীত হয়েছে । বিবর্তন বলতে কেবলমাত্র ক্রম- 
নিও নং বৃদ্ধি বোঝায় না। বিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন কেবলমাত্র 
আকারে নয়, গঠনেও। যদি কোন বস্ত বা কোন 
কিছু সম্পূর্ণভাবে বাইবের শক্তির ছ্বারা পরিবতিত হয় তাহলে তাকে আমন্না 
বিবর্তন বলি না। বস্তটির গঠনের মধ্যে বে অন্তনিহছিত শক্তি তার ছারা 
পরিবতিত হলেই তবে তাঁকে বিবর্তন বলি। এই মতবাদ অন্থ্যায়ী আজ এই 
পথিবীতে ষে বিভিগ্র শ্রেণীর জীব (30০195) আমরা লক্ষ্য করি, অতীতের 
কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর জীব থেকে উদ্ভুত হয়ে ক্রমবিকাশের পথে সেগুলি 
বর্তমান শ্ববস্থায় এসে উপনীত হয়েছে । 
সামাজিক বিবর্তন বলতে বোঝায় মানুষের আচার-ব্যবহার, বিশ্বাস 
সামাজিক এবং রাজনৈতিক অহুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের সরল অবস্থা থেকে ধীর 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে জটিল অবস্থায় উপনীত হওয়া! । 


৮। সামাভ্িক শ্রবিত্র্ন্েক্র বব সম্পত্ ভিভিজ্ 
হমজন্বাল্ি (011861606705601165 0 02 6৫:০5 0£ 5০০1৭ 


17৬০0106101) £ 


প্রশ্ন হল, সমাজের এ ধরনের কোন বিবর্তনের কথা বলা যেতে পারে 
কিন? 

অনেক সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে, “বিবর্তন, সমাজের বা সামাজিক 
বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে না। তাঁদের মতে সামাঞ্জিক বিবর্তন বলে 
অনেকের মতে কিছু নেই, আছে সামাঞ্জিক পরিবর্তন । কিন্ত কোন 
সমাজের বিবর্তন হয়না! কোন সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক বিবর্তনের লত্যতাকে 
স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে তাদের মধ্যে সামাজিক বিবর্তনের প্রতি 
সম্পর্কে মতভেদ দেখ] যায়। 


সামাজিক ক্রমোন্নতি, সামাজিক বিবর্তন এবং সামাজিক অগ্রগতি ৩৬৯ 


হাঁরবার্ট স্পেনসার (757৮97৫ 9787497) এর মভে সমাজের বিবর্তন 
বিশ্বের সাধারণ বিবর্তন প্রক্রিপ্নারই একটি অশ ব1 অঙ্গ। সামার্জিক বিবর্তনের 
কেত্রেও দেখ] যায় যে, ক্রমবিকাশের ফলে সামাজিক ব্যবস্থা সরল অবস্থা থেকে 
জটিল অবস্থায়ঃ সমপাৰ্বিক অবস্থা থেকে বিষয় সাব্বিক অবস্থায় উপনীত হয়েছে। 
সামাজিক বিবর্তনের ক্ষেত্রে এক্যবিধান এবং পৃথকীকরণ পাশাপাশিই ৮্গতে 
থ।কে এবং বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বাবস্থার (309০15] *ড506098) আবিগাৰ 
হাব ঘটে। ফলে স্পেনসান (9৪9%০৪৮)-এর মতে বিবর্তন 
দামাঞ্জিক বিবর্তনের প্রক্রিয়ার তিনটি শিষ্য আছে। যথ1-(১) এঁকাবিধান 
৪ (10058190109), (২) পৃথকীকরণ (00136161708000) 
এবং (৩) নিয়মান্ুগত্য (096510010896102) | প্রথমতঃ, এঁকাবিধান প্রক্রিঘা 
অনুষায়ী বিক্ষিপ্ত উপাদানগুলি একাবদ্ধ হয়ে একটি সংহতির (550010) স্যন্ট 
করে। দ্বিতীয়তঃ, পৃথকীকরণের ফলে একের বা সংহতির মধ্যে আবার 
বিভেদ দেখা দেয়। তৃভীবত:, এই এঁক্যবিধান ও পৃথকীকরণ একটি নিয়ম 
মন চলে । হারবার্ট ম্পেনপার (7 ৮৮916 587০2৮)-এর মতে সামাজিক 
শিশ্পনের ক্ষোত্রও এই ন্তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। 


পরিবার হল সমাজেন্ন কেন্দ্রীয় সংগঠন । সমাজের বিবর্তনের প্রথম অপস্তাগ 
বিদ্ধ পরিবার বিভিযর় স'গঠন ছিসেবে বিশ্হ্খল অবস্থায় পরম্পবের থেকে 
বিক্ষিপ হয়েছিল । এক্যবিধান প্রক্রিঘার ফলে এই সব বিচ্ছিন্ন ৭ বিক্ষিপ্ত 
পা্বান্র স্থসংবন্ধ হয়ে সমাজ গে তৃলল। দ্বিতীয়তঃ, পৃশকীকরণ প্রক্রিয়া 
আঅনলারে শ্রমবিভাগহেতু এই সমাঞ্জের মধ্যে বিভিন্ন জাতি ৭ উপজাতির 
মাবিঠাব ঘটল । কিন্তু এ্রক্যবিধান প্রক্রিয়া! অনুলারে এগুলি আবার স্ুলংবদ 
হয়ে নতুন সামাঞ্জিক সংগঠনের সৃষ্টি করল। এই এক্যবিধান ও পৃথকীকবণ 
ক্রিয়া প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসরণ করে, কাজেই বিবর্তন প্রক্রিয়ার তৃতীয় 
বৈশিষ্ট্য নিয়মান্গগত্যও কার্ধকরী হয়। হাববার্ট ম্পেনসার (26708 
$৮০%০৫)-এন মতে সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক অগ্রগতির এক 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে । 

স.্২৪ (৬ম) 


৩৭০ সমাজদশন 


ম]াকাইভার ও পেইজ (14120191272 72£9)-এর মতে সামাজিক 
সামাজিক বিবর্তনের বিবর্তনের সঙ্গে নতিক অগ্রগতির কোন সম্পর্ক নেই এবং 
লীন বিবর্তনের মূল প্রথ! হল পৃথকীকরণ (018616009860101)। 
28৪৪-এর অভিমত তীদের মতে সামাজিক বিবর্তন হুল একটা সংহতির 
(55067) মধ্যে আভ্যত্তরীণ পরিবর্তন । এই পরিবর্তনের ফলে একটি 
সংহতি বা! সমগ্রতার মধ্যেই আকারগত ও ক্রিয়াগত বিভিন্নত1 লক্ষ্য কর! যায়। 

ই. সি. হেজ (7. 0. 7156$)-এর মতে: সামাজিক বিবর্তন মানুষকে 
এক নিম্নতর অবস্থা থেকে উচ্চতন্ন অবস্থায় উন্নীত করে। সামাজিক বিবর্তনই 
9, 0, ল৯)৪৪-এর মানুষকে মর্যাদ! দান করে এবং তার মধ্যে নৈতিক চেতনা 
অভিন্ন এনে দ্নেয়। তীর মতে সামাজিক বিবর্তনের পথে নতুন 
ধরনের কলার (4: সাধারণ ধারপার (00218068) এবং নৈতিক আদর্শের 
ও সামাজিক আদর্শের আবির্ভাব ঘটে। 

কোন কোন সম্াজবিজ্ঞানীর মতে সামাজিক বিবর্তনের একট নির্দিষ্ট 
গতিপথ আছে। সামাজিক বিবর্তন হল ধীর ক্রমবিকাশের ধারায় উত্তরোত্তর 
অবস্থায় উপনীত হওয়]। 

নহ্মাকেশাচত্সা (0::10608808) £ 

সামাজিক বিবর্তন সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও সমাজ-দার্শনিকদের 
অভিমতগুলি এবার বিচার করে দেখ! যাক £ 

বিবর্তনের ধারায় সমাজ সমসাত্বিক থেকে বিষমসাত্বিক অবস্থায় 
উপনীত হয়েছে--হারবার্ট স্পেনসার (726757£ 529%05৮)-এর এ ধারণাও 
টা 6588:8 ভ্রান্ত । তাছাড়া, হানবার্ট স্পেনসার (7276786165792700) 
এর অভিদতের সামাজিক বিবর্তন ও সামাজিক অগ্রগতিকেও অনেকটা 
বমির অভিন্ন বলে ধারণা করেছেন, তাও যথার্থ নয়। কোন 
এক সময় একটি নতুন সামাজিক ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটেছে বলেই যে সেট 
ভাল তা বল। চলে না। 


222,105: 220265 2 10820096100, 60 6585 86000 01 90010108, 7866 9838 
95730067249 8 ৪০০1০1০৪5 $ 72876 989 


সামাজিক ক্রমোক্নতি, সামান্সিক বিবর্তন এবং সামাজিক অগ্রগতি ৩৭১ 


অনেকে মনে করেন যে, সামাজিক বিবর্তন ও সামাজিক অগ্রগতি এক ও 
অভিন্ন, কিন্ত সামাজিক বিবর্তন ও সামাজিক অগ্রগতি অভিন্ন নয়, 


লামাজিক বিবর্তন ও সামাজিক বিবর্তন হুল সমাক্সের ক্রমবিকাশ। সামাজিক 
সামাজিক অগ্রগতি 
৮ অগ্রগতি হল একটি লক্ষ্যের বা আদর্শের অভিমুখে সমাজের 


অগ্রগমন ও ক্রমোন্নতি | সামাজিক বিবর্তনের গতি যে 
সকল সময়ই নৈতিক, সৌন্দর্গত ও বুদ্ধিগত আদশের দিকে এ কথা বল! 
যুক্তিযুক্ত নয়। সমাজের বিবর্তন অনেক সময় কোন নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে কোন 
লক্ষ্যের অভিমুখে নাও চলতে পারে । 


ম্যাকাইভার ও পেজ (2112016727৫ 7০24.)-এর অভিমতও সর্বাংশে 
সত্য নয়। সমাজের বিবর্তনের মুলে পথকীকরণ প্রক্রিয়া বর্তমান থাকলেও 
কেবলমাআজ এঁক্যবিধান এবং পৃথকীকরণ--এই ছুই প্রক্রিয়ার সাহায্যে 
মামাজিক্ক বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা যায় না। এ প্রক্রিয়া ভাষা! এবং ধর্মের 
থাকত ও 8৪৮৪ বিকাশের ক্ষেজে কার্ধকরী নয়। বাংলা, গুজরাটি, হিন্দী 
এর অভিমতের প্রভৃতি ভাষ! সংস্কৃত থেকে আগত হলেও সংস্কৃত ভাষার 
০০ প্রথর্থ ও টৈচিত্র্য এ ভাষাগুলিতে নেই । কেবলমাত্র 
পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার ফলেই ধর্ম-প্রতিষ্ানগুলি পরিবার বাঁ রাষ্ট্র থেকে উৎপন্ন 
ভয়নি। এখানে অন্ত শক্তিও কাজ করছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও পৃথকীকরণ 
প্রক্রিয়াকে প্রয়োগ কর! যায় না1। একথাও বলা হয় যে, যেছেতু সমাজ 
মানসিক ব্যাপার, সেহেতু সমাজের বিবর্তন ছল মনের বিবর্তন । কিন্তু মন 
তা কেবলমাত্র পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার ছার! চালিত হয় না, সরলতা এবং 
পমন্বয় (8170011908000 8150. 5526)6815) প্রক্রিয়ার দ্বারাও সমাজের 
“বিবর্তন ঘটে থাকে । 

এসব কারণে অনেকে মনে করেন -য, সমাজের পরিবর্তনকে “সামাজিক 
বিবর্তন” না বলাই যুক্তিযুক্ত 

স্নিজ্দাত £ 

আবার কোন কোন লমাজবিজ্ঞানী নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সামাজিক 
বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। গিন্সবার্থ (07158678) তার 116 


৪. সমাজদশন 


007580% 01 2০112০8১ প্রবন্ধে সামাজিক বিবর্তনের ব্যাখ্যা! দিতে গিয়ে 
বলেছেন--'এ হল এমন একটি প্রক্রিয়া য। শেষ পর্যস্ত নতুন কিছু উৎপাদন 
করে কিন্ত যার পরিবর্তনের মধ্যে একটা স্থশৃঙ্খল ধারাবাহিকতা আছে।! 
ধিবর্তন মানেই যে সরলতা থেকে জটিলতায় যাওয়া, গিন্সবার্গ (077569£১ 
তা স্বাকার করেননি । তাঁর মতে এবিশ্বজগৎ যে-কোন পূর্ববর্তা সরল অবস্থা 
থেকে উদ্ভূত, তা বিশ্বাস করাত কোন সংগত কারণ নেই। আদিম যুগের 
ভাষা যে বর্তনান যুগের ভাষার তুলনায় অনেক পরল ছিল, তা ঠিক নয়। 
গিন্নবার্গ (21758974) বিবর্তনের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার উল্লেখযোগ) 
বৈশিষ্ট্য হল ছুটি ঃ (১) পরিবর্তনের মধ্যে একট! কিছু যা স্থায়ী, (২) নতুনত্ব ' 
সমাজের বিবর্তন তার আভ্যন্তরীণ শক্তির দ্বারাই প্রধানতঃ সাধিত হয়, যদি" 
সামাজিক বিবর্তন বাইরের পরিবেশকে উপেক্গ! কর! চলে না। এ দি 
রা মি থেকে দেখতে গেলে সমাজ-বিবর্তন হচ্ছে সমাজগ% 
ব্যক্তিদের বিবর্তন । গিন্সবার্গ (0£%58976) বলেন, “যে 
যথার্থ বিকশিত হচ্ছে সে হল সমাজস্থ মানুষ, যার! কথা বলে, চিস্তা করে 
এবং ধর্মান্থরাগী 12 কিন্তু এ মানুষের বিবর্তন হলেও সমাজের সমগ্রতা এ” 
এঁক্যের পরিপ্রেক্ষিতেই এ বিবর্তনকে বুঝে নিতে হুবে। অর্থাৎ সামাঞ্জিক 
পরিবর্তনের যে উপাদান সেগুলি সমাজের অভ্যন্তরে নিহিত থাঁকে। একথ' 
ঠিক যে, সামাজিক পরিবর্তনের মূলে আছে সমাঞজস্থ ব্যক্তির মন, বিভিঃ 
মনের পারস্পরিক ক্রিয়া এবং তার পরিণতি । কিন্তু যদিও সামাজিক ঘট” 
মান্ষের সঙ্গে মান্ছযের জটিল ক্রিয়া! ও প্রতিক্রিয়ার পরিণাম এবং মান্থষে” 
পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই তাদের জান? যায়, তবুও মানুষ যি একট; 
সমগ্রভার অস্বরূপ হয়ে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা না করে, তবে কো” 
সামাজিক ঘটনা কখনই সম্ভব তে পান্সে না। গিন্সবার্গ (05807, 
1. 26 185 0090888৭ ০01 01181008 0012017796116 10 686 :0৫006100 0£ £0116 


81706 0৪ 2০6 85008010108 ৪0 00625 ০0780018519) 85128161005 
৮1505715091 8 9360199 10 93০০1010985, 1789? 


2, 41006 198] ৪01016088 200675091708 ৫6581007006 8:6. 200878 02 80019$16? 


0০ 90891 900. 65108 9100 96 16118610398, 
৮৮24, 08789977  ৪৮50168 110 9০০191065,5888 £* 


সামাজিক ক্রমান্পতি, সামঞ্জিক বিবর্তন এবং সামাঞ্জিক অগ্রগতি ৩৭৩ 


বলেন, “কিন্ত যদি ব্যক্তিই সমাজ তৈরী করে থাকে, তাহলে, এও সমান সত্য 
যে, সমাজ ব্যক্তিকে তৈরী ক'র |” স্থতরা" সমাজের বিবর্তন যেমন এক 
ছিলেবে ব্যক্তির বিবর্তন, তেমনি সমাজের 9 বিবর্তন | 

সমাজ দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে সামাক্মিক বিবর্তনের 
পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য | 


৯। সামাভিলন্ক ব্িবভ্ডন্দ এলং সামাক্তিক অগ্রগতি 
(9০9০881 [:%0101010 8120. 50০18] [7706£689) £ 


সামাজিক বিবর্তন এবং সামাঙ্ছিক অগ্রগতি এক ও অভিন্ন নয়। বিবর্তনের 
(৮০100) মধ্যে রয়েছে এক্যবিধান এবং পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া, অগ্রগতি 
101081553) “হুল এমন এক দিকে ক্রমোন্নতি বা বিবর্তন ধা কোন আদর্শ বা 


ঘুলোর বিচারসিদ্ধ মানকে পুরণ করে।”৮ (& 06610102616 07 ৪৬010010) 
2 2 01:2061010 ভআ1)101) 52015963 790101221 0:166118 01 ৬৪106.) 


ইংরেজী চ10981595 কথাটি ল্যাটিন এক! £970724% (070-সামশে এবং 
12৫. যাওয়া) থেকে উদ্ভুত যার অর্থ হস সামনের দ্রিকে এগিয়ে যাওয়' বা 
অগগতি। অগ্রগতির ক্ষেত্রে একট] লক্ষ্য থাকে। যখন কোন পরিবর্তন 
ক্ষ্যের অভিমুখে বন্তকে চালিত করে তখন লক্ষ্য থেকে বস্বটি কতদূরে আছে 
তার সাহায্যে বস্তর কতটুকু অগ্রগতি হল তা বোঝা যায়। 

সমাজের বিবর্তন হল সমাজের বিকাশ বা ক্রমবৃদ্ধি। সামাঞ্জিক অগ্রগতি হল 
[ান্থষ যে সামাজিক ও নৈতিক গুণগুলিকে মূল্য দেয়, সমাজস্থ মাস্থুষের জীবনে 
সই গুণগুণির অধিকতর প্রকাশ, বিকাশ ও স্থাক়িভাবে বপায়িত হওয়া । 

সাঙ্গাজিক বিবওনের ফলে সমাজের বাইরের এবং ভিতরের নানারকম 
পরিবর্তন লক্ষ্য করা ষায়। কিন্তু সমাজের অগ্রগতির বিষয়টি অন্য মানদণ্ডের 
নি সহায়তায় বিচার্ষ। অগ্রগতি নির্ধারণ করার অন্য নৈতিক 
ধারণ! ও অগ্রপতি আদর্শের প্রয়োজন। সমাজের অগ্রগতি হুল সমাজস্থ 
নৈতিক ধারণা ব্যক্তির অগ্রগতি এবং ব্যক্তির নৈতিক উন্নতি তার 
অগ্রগতির অন্ততম অনিবার্ধ শর্ত। কিন্ত অনেকে মনে করেন, সামাজিক 


1. "0336 16 10015100818 20509 5001955, 1613 90081] 6:3৪ 629৮ 8001865 
22819 1001513 218.7? ৮৮৮1, 25639077 5 ৪86৫৫198 10 ৪8501091070, 729 8? 


৩৭৪ ল্মাজদর্শন 


বিবর্তনের সঙ্গে নৈতিকতার বা নৈতিক মূল্যের কোন সংযোগ নেই। অগ্রগতির 
সঙ্গে সম্পর্ক আদর্শের, বিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্ক বাস্তব ঘটনার । ম্যাকাইভার 
(41501৮27) বলেন, “সংক্ষেপে বিবর্তন হুল বৈজ্ঞানিক ধারণা এবং অগ্রগতি 
হুল নৈতিক ধারণা” ।: 
সামাজিক বিবর্তনের ফলে সমাজের বাহিক রূপ ও আভ্যন্তরীণ ন্বরূপের 
কতকগুলি পরিবর্তন সাধিত হুয়। কিন্তু তা বলে এমন কথা বলা যেতে পাত্রে 
না যে, তাতে সমাজের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে । হ্বহাউস (120967,0%56) 
বলেন, “কোন একটি বস্ত বিবতিত হয়, এতে প্রমাণ হয় ন1 যে সে-বস্থুটি ভাল। 
সমাজ বিবতিত হয়েছে, এতে প্রমাণ হয় না যে সমাঁজের অগ্রগতি হয়েছে ।9 
কিন্ত অনেক লেখক উভয়কে অভি্ন গণ্য করেছেন । কৌৎ (00786), 

হারবার্ট স্পেন্সার (17676 916%097), লেস্টার ওয়ার্ড (1,956? 177012) 
প্রভৃতি মনে করেন যে, সমাজের বিবর্তন সমাজের অগ্রগতি সুচনা করে 
উদাহরণ স্বরূপ হারবার্ট ম্পেন্সার মনে করেন যে, সমাজ ঘখন বিবতিত ছুতে 
থাকে, তখন সমাজের অগ্রগতি সাধিত হয় । তীর মতে সামাজিক বিবর্তন 
মূলতঃ লামাজিক অগ্রগতি । কিন্তু এই অতিমত গ্রহণযোগ; 
নয়। সমাজের বিবর্তন সাধিত হলেই সযাজের অগ্রগতি 
ঘটে ন। সমাজের বিবর্তনের ধার লক্ষ্য করলে অনেক সময় দেখ1 গেছে ষে, 
সমাজের অগ্রগতি সাধিত না! হয়ে সমাজ পশ্চাগামী হয়েছে । হুবহাউ৮ 
(770270%56) হারবার্ট স্পেন্সারের সঙ্গে একমত হুতে পারেন নি যে, সামাজিক 
বিবর্তন সামাজিক অগ্রগতির স্চক। তীর মতে সামাজিক অগ্রগতি সমাজের 
ব্যক্তিদের নৈতিক উন্নতির উপর নির্ভর এবং সে কারণে উভয়ের মধ্যে কোন 
সংযোগ নেই । হ্বহাউসের মতে সামাজিক অগ্রগতি শ্বত:ক্ফুর্ভভাবে ঘটে না, 
সমাজের ব্যক্তিদের সচেতন প্রচেষ্টায় একে লাভ কর1 যাঁয়। সমাজস্থ ব্যক্তির? 
যখন নৈতিক মৃল্য লাভে ঘত্ববান হয় তখনই সমাজের অগ্রগতি সাধিত হুয়। 


ক্বহাউনলের অতিমত 
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সামাজিক ক্রযোন্নতি, সামাজিক বিবর্তন এবং সামাজিক অগ্রগতি ৩৭৫ 


কিন্ত হবহাউসের অভিমত সন্তোষজনক নয় । তিনি সামাজিক অগ্রগতিকে 
নৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে অভিন্ন গণ্য করেছেন। সামাজিক অগ্রগতির মধ্যে 
সমাজের নৈতিক, জাগতিক, বুদ্ধিগত এবং সৌন্দর্য্য সম্পকীঁ়, সব রকম 
অগ্রগতিই নিছিত। যখনই আমর! অগ্রগতির কথা চিস্ত! করি তখনই আমর! 
কোন আদর্শের কথ! চিন্তা করি এবং সমাজের অগ্রগতির কথ! চিন্তা করার 
সময় আমাদের দেখতে হবে সমাজ সেই আদর্শের দিকে কিভাবে অগ্রসর হচ্ছে। 
সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে আদর্শের কোন সম্পর্ক নেই। 

সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক অগ্রগতির সম্পর্ক থাকতে পারে, 
কিন্তু সামাজিক বিবর্তনের আলোচনায় সামাজিক মুল্যের প্রশ্নটিকে অথ। টেনে 
না নিয়ে আসাই যুক্তিযুক্ত। অবশ্ত সমাজে বসবাস করতে হলে সামাঙ্জিক 
মূল্যের (5০০181 ৬৪168) [দকটিকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। কিন্ত 
বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত করতে গিয়ে তার মধ্যে নৈতিক মূল্যকে টেনে নিয়ে আসা! 
বাঞ্ছনীয় নয় । যখন শান্ত এবং ধীরভাবে কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে কোন 
বৈজ্ঞানিক ঘটন। অনুসন্ধান কর। অগ্রয়োজন, তখন প্রয়োজনে নৈতিক আদর্শকে 
টেনে আন] বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধী |: 

সামাজিক বিবঙনের সঙ্গে সামাজিক অগ্রগতির কোন সম্পর্ক আছে কিনা 
তা বিচার করে দেখ! যেতে পারে, কিন্তু তা তখনই সম্ভব হবে যখন সামাজিক 
বিবঞ্তনকে নৈতিক বিষয় বহিভূত ঘটনারূপে প্রথমেই পর্যবেক্ষণ কর] হবে। 

৯০। সাঁমাভিকি আদকর্ণ এল সামাভ্িনক্ অগ্রপন্তি 
(0০ 9০০৪] 1065] 8170 50০0891] 79:0£:299) £ 

ইতিপূর্বে আমরা সামাজিক আদর্শ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সামাজিক 
আদর্শের আলোচন1 শ্ঘভাবতই সামাঞ্জিক অগ্রগতির ধারণা এনে দেয়। 


1. অবশা নৈতিক মৃল্যাবধানের ব্যাপারটিকে এড়িয়ে কাজ কর! সকল সময় সম্ভব নয়। তাছাড়া, 
প্রতিট দামাজিক ঘটনার ছুট দিক আছে--একটি বাণ্ডবতার দিক এবং অপরটি মূলের দিক। 
ম্যাকাইভার ও পেইজ (719755” ০12 260) -॥র কথায় “এসব তথ্য, কিন্তু মামাভিক 
যূলাবধারণের থেকে উদ্ভুত বলে সেগুলি মুলাগত তথ্য । (0095 5: 1905৪ 0006 60৩5 2: 
8180 ₹8106-15068 80181778036 01 8০015] ₹%108610708, )1 সকল সামাজিক পরিবর্তনের 
এ ছুটি বৈশিষ্ট ব$মান। সে কারণেই একটি থেকে আর একটিকে আলাদা করে দেখা উচিত, 


৩৭৬ সমাজদর্শন 


বস্ততঃ যে আদর্শকে উপলব্ধি করার জন্য কোন প্রচেষ্টা কর] ন1 হয় সে আদর্শ 
আদর্শই নয়। আদর্শ মানেই পূর্ব থেকে অহ্থমান করে নিয়ে তাঁকে অর্জন 
করার অন্ত সচেষ্ট হওয়া । অবশ্ত একথা ঠিক যে, কোন সমাজের পক্ষে তার 
আদর্শকে পূর্ণভাবে লাভ কর! অর্থাৎ আদর্শ অবস্থায় উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। 
এর জন্য যে সমাজ তার আদর্শকে লাভ করার জন্ত সচেষ্ট হবে না, তা নয 
্স্কতঃ সামাজিক আদর্শের স্বরূপ সম্পর্কে কোন জ্ঞান না থাকলে আমরা 
বলতেই পারি না, সমাজের কোন অগ্রগতি হচ্ছে কি না। কিন্তু কোন 
অবস্থাতেই সমাজ তার আদর্শ অবস্থায় উপনীত হয়েছে, এমন কথা বলা 
যেতে পারে না। 


সমাজের আদর্শ এবং আদর্শলাভের প্রচেষ্টা এই উভয়ের সম্পর্ককে কেন 
করে একটা অন্্বিধা দেখা দেয়। প্রত্যেকটি নামাজিক কাজের মৃল্য বিচার 
করুতে গেলে একটা সামাজিক আদর্শের প্রয়োজন । আবার সামাঙ্গিক 
আদর্শটিকে বুঝতে গেলে দামাজিক কাজের মাধ্যমেই তাকে বুঝতে হবে। 
সুতরাং কোন্টি আগে বাঁ কোন্টি পরে এ বিচার করতে গেলে অস্থবিধা দেখ' 
সামাজিক আদর্শও  দেয়। কিন্তু বিষয়টিকে এভাবে বুঝে নেওয়া! যেতে পারে_ 
অগ্রগতি পরস্পর কোন একটি কাজ করতে গেলে তার একটি নিদিষ্ট লক্ষ্য 
নি থাকবে। এই নির্দিষ্ট লক্ষ্যই সমস্ত কাজটিকে নিয়ন্ত্ি 
করে কাজের গতিপথ নির্ধারণ করে। এই লক্ষ্যই সামপ্সিক ভাবে আদশের 
স্বান গ্রহণ করে ব্যক্তির কাজকে নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু এ লক্ষ্যেও পৌছালে, 
সেআর লক্ষ্য থাকে না, অন্ত কোন লক্ষ্য এর স্থান গ্রহণ করে। এভাবে 
ব্যক্তি লক্ষ্য থেকে নতুন লক্ষ্যে, আদর্শ থেকে নতুন আদর্শে গমন কণে। 
কিন্ত কোন অবস্থাতেই ব্যক্তি তার পরম আদর্শকে সম্পূর্ণভাবে লাভ করতে 
পারে না। 


লামাজিক আদর্শ এবং সামাঞ্জিক অগ্রগতি যতই হতে থাকে সামাঙ্ছিক 
আদর্শের স্বরূপ ততই বেশী উন্নত হয়। যে সামাজিক আদর্শ যত উন্নত, সে 
লমাজের অগ্রগতিও তত বেশী। 


সামাজিক ক্রমোব্লতি, সামাজিক বিবর্তন এবং সামাজিক অগ্রগতি ৩৭৭ 


৯1 সামাক্তিক্ত অগ্ঙগভিন্স ব্রন (01:5 ৪6016 01 
5০018] 79061688) £ 

সামাজিক অগ্রগতি এবং সামাজিক বিবর্তশ এক বিষয় নয়, যদিও উভয়ের 
মধ্যে নিবিড সম্পর্ক বর্তমান । গিন্সবার্গ (05%58578) অগ্রগতির সংজ্ঞা 
দিতে গিয়ে বলেছেন, “এ হল এমন এক দিকে ক্রমোন্বতি বা বিবর্তন হা কোন 
'্াদশ বা মূলোর বিচারসিদ্ধ মানকে পুরণ করা” 1১ অগ্রগতি হশ কোন 
একটি অভীষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া । শ্বতরাং অগ্রগতির বাপারে 
কুটি বিষয়ের দিকে ক্ষ রাখতে হবে, ষথা__লক্ষ্যের স্বরূপ কি এবং সেই লক্ষা 
থেকে বস্তটি কতদূরে। আমর। লামাজিক অগ্রগতির ক্ষেবে ঠিক এই 
জি” সকেই বুঝে থাকি । যখন আমর] সামাজিক অগ্রগতির কথ' বলি তখন 
ম্বাম্া সর্বপ্রথম একটা আদর্শ সমাজের কথা কল্পন1 করি) এই আদর্শ সমাজই 
হল কক্ষা যার অভিমুখে সমাজ অগ্রসর হয়। এই আদর্শ সমাজ হল এমন 
একটা সমাজ যার ভিত্তি হবে সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর উৎস। যে সমাজে 
পন্টি মান্য নিজেকে পুর্ণভীবে বিকশিত করতে পারবে, যে সমাজে প্রতিটি 
বাক্চি জনকল্যাণের আদর্শে উদ্দ্ধ হয়ে কাজ করবে, সে সমাজের 
প্রতিঠানগুলির লক্ষ্য হবে সমষ্টিগত কল্যাণ লাভ করা, সেই সমাজে মানূম কি 
পাখিব, কি নৈতিক, কি আধ্যাত্মিক, সকল দিক দিয়েই তার পূর্ণতা লীভ 
করাব। সমগ্রিগত পাধিব সুখ ও শাস্তির সঙ্গে জডিয়ে আছে আধ্যাত্মিক এবং 
ইনচিক উপাদান, য! ছাড়া কোন সৃখই স্থায়ী হয় ন]। 

সাধারণতঃ, যদি আমর! দেখি কোন সমাজে মানুষ নিজেকে বিকশিত 
করার যথেষ্ট সুযোগ লাভ করেছে, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের, কলা ও শিল্পের উন্নতি 
সাধিত হুচ্ছে। সেখানে নিরাপত্তা, বন্ধুত্ব, সাধুতা, শ্রমশীলতা, আস্তরি কত', 
'ভালবাসা, সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা এসব বর্তমান আছে এবং সে সমাজে মানুষ 
নী[ঙনিষ্ঠ, সামাজিক চেতনাসম্পন্প, পরার্থপর ও জনকল্যাপণের আদর্শে উদ দ্ধ, 
তখন সে সমাজ যে অন্ত সমাজের তুলনায় অধিকতর বাসের যোগ্য তাতে 


০০০০০ 


1, “4& 65610020622 0: 6০108100 120 2 017606100 1১101 £8618099 7:86101091 
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৩৭৮ সমাজাদ্শন 


বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তবে কোন একটি সমাজের তুলনায় অন্ত সমাজের 
অগ্রগতি অধিক সাধিত হয়েছে কিনা ভা নির্ধারণ কর] খুব সহজ নয়, যেহেতু 
সেক্ষেঅ&রে ইতিহাস, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের মনতত্মূলক দিকগুলির 
স্পষ্ট জ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন । কিন্তু মনন্তত্বমূলক দ্বিকটি বিশেষ করে 
অন্থবিধাজনক , কারণ, ধারা পুরাতনপন্থী তার! মনে করেন অতীত সব সময়ই 
বর্তমানের তুলনায় ভাল এবং ধাবা আধুনিক তীর1 সকল সমন বর্তমান এবং 
ভবিষ্যতের প্রশংসাতেই মত্ত। 

কোন কোন সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে, সমাজবিজ্ঞানের আলোচনায় 
নৈতিক মূল্যের কোন স্থান নেই এবং যেহেতু সামাজিক অগ্রগতির ভিত্তি 
নৈতিক মূল্যের উপর, সেহেতু দে অগ্রগতির কোন বৈজ্ঞানিক মৃল্য নেই। 
কিন্ত এ ধারণ! ভ্রাস্ত। সামাজিক সম্পর্ক (3০০181 [২619607) এবং 
সামাজিকতা (5০০1911115)--এ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। সামাজিক 
টিটি সম্পর্কের মধ্যে যখন নৈতিক অনুভূতি অনুপ্রবিষ্ট হয়, 
নৈতিক আদর্শের ঘারা তখনই সামাজিকতার হু্টি। সামাজিক মূল্যের সঙ্গে 
দিনত নৈতিক মূল্য যুক্ত হলে তবে সমাজ গতিশীল হয় 
উন্নত হুয়। বস্ততঃ, নৈতিক যূল্যকে বাদ দিলে যেমন ব্যক্তিগত জীবনের কোন 
অর্থ থাকে না অর্থাৎ ব্যক্তির উন্নতি ব৷ অগ্রগতির প্রশ্ন আসে না, অনুরূপভাবে 


নৈতিক নূঙ্যকে দূরে সরিয়ে দিলে সামাজিক অগ্রগতির প্রশ্ন অর্থহীন হয়ে 
দাড়ায়। 


নৈতিক উন্নতির কথা বাদ দিলে সমাজের অগ্রগতির প্রশ্ন অবাস্তব এবং 
অর্থহীন। হারবার্ট স্পেন্সার (1267697659909)-এর অভিমত যে, সমাজ 
শ্বতক্ফর্ভভাবে অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলে। সমাজ-দার্শনিক হ্বহাউস 
(70৮,056) তা স্বীকার করেন না। তীর মতে মানুষের ইচ্ছার ছারাই 
সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব এবং সামাজিক অগ্রগতি সমাজের মান্গষের নৈতিক 
অগ্রগতি । জন্‌ ভিউই (7০7) 1021/6)-ও স্বীকার করেন ষে, সামাজিক 
অগ্রগতি মানুষের ইচ্ছার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় । মানুষ যখন লামাঞ্জিক 
পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রিত করে তখনই সামাজিক অগ্রগতি দেখ! দেয়। 


সামাজিক ক্রমোদ্নতি, সামাজিক বিবর্তন এবং সামাজিক অগ্রগতি ৩৭৯ 


"১২1 সামাভিত্ আগ্রঙ্গভিল্র সন্ত (0056 006625 
0£ ৩০০19] 7১0£1:598) 2 


সামাজিক অগ্রগতির যানদণ্ড সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞান ও সমাজ- 
দার্শনিক বিভিন্ন অভিমত পোষণ করেন। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অভিমত 
নীচে আলোচন। কর! হচ্ছে £ 


ব্র্যাকমার (701207777) এবং গিলিন (01117) সামাজিক অগ্রগতির 
মানদণ্ডের বিস্তারিত তালিকা সন্গিবিষ্ট করেছেন। সেগুলি হল £ 


(১) সমাজের নিবিড় সমগ্রতা (01956: 10766696105 0£ ৪০0০1665), 
(২) সামাজিক গঠন এবং কার্ধের মধ্যে পৃথকীকরণ (71761677156207 0৫ 
50০18] 500006012 150 01000102 ), (৩) অংশগুলির মধ্যে নিবিড় গ্রস্থন 
(01982: 81065150101 06 08165), (৪) প্রতিটি পুরুষ-পরম্পরা 
বংশধরদের জন্য জীবনের অপেক্ষাকৃত ভাল পরিবেশ (35661 5০001010103 
০0৫ 1169 00: 5801) £010066080% £€6186196100), (৫) জাতি ও গোজের 
উন্নতি (1100105612061)6 08 1905 ৪90 50901), (৬) স্থযোগের 
সামাজিক অগ্রগতির সমতা-বিধান (00811586101) 08 09000160015), 
নান (৭) সকলের স্বার্থে অধিকতর সম্পদনিয়োগ (150:52520 
561:5106 01 ০৪101) 12 6106 10061658006 ৪11), (৮) ব্যভির স্বার্থে 
সমাজের সামাজিক নির্দেশে (5০9০191 011:500101) ০৫ 5001215 11) (1) 
10602165006 2০. 10015190581) এবং (৯) প্রকৃতির শক্তির উপর 
নিয়ন্ণ (00790:01 ০৮61 006 10065 0: 1590016 )। 


পূর্বোক্ত তালিকাটি খুব স্পষ্ট নয়। প্রথম এবং তৃতীয়, চতুর্থ এবং সপ্তম 
শর্তগুলি প্রায় অভিয়। পঞ্চম শর্তটি অন্ত শর্তগুলির ফলম্বরূপ। নবম শর্তটি 
অস্পষ্ট, যেহেতু কোন একটি সমাজ যদি প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, 
তাহলে সে সমাজের অগ্রগতি স্থচিত হয়েছে এমন কথ! বলা বায় না। দ্বিতীয়, 
ষষ্ট এবং অষ্টম শর্ত দুর্বোধ্য । 


০ সমাজদর্শন 


(ডিস (9£298885)-এর  মতেঃ সামাজিক অগ্রগতির বিষয়টিকে 
ব্যকি-নিরপেক্ষ (০৮15০6৮৪) এবং ব্যক্তি-সাপেক্ষ (58৮1০০7৮৪)-:এই 
0188198-এর মতে ছুইদ্িক থেকে বিচার করা যেতে পারে। ব্যক্তি- 
রা অগ্রগতির নিরুপেক্ষ দিক থেকে বিচার করলে সামাঞ্জিক অগ্রগতির 

কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন--অধিকসংখ্যক 
সামাঞ্জিক চুক্তি, পাধিব কল্যাণের বৃদ্ধি, জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং বুদ্ধিসম্মত 
আচরণের ক্রমোন্নতি। ব্যক্তি-সাপেক্ষ দিক থেকে বিচার করলে জাতীয় 
চেতনার (00015501010529955 0৫6 €0৫ 10177) ক্রমোন্নতির মাধামে সাযাজিক 
অগ্রগতি প্রকাশিত হয়।) মহাম্থভূৃতি ও বিচারবুদ্ধিই জাতীয় চেতনার 
ফলম্বরূপ। সামাজিক সম্পর্কের বুদ্ধি এবং সহানুভূতির প্রপারের মাধ্যমেই 
সামাজিক অগ্রগতি পরি লক্ষিত হয়। 

(সামাজিক অগ্রগতি সম্পর্কে গিডিংস (2:241%85)-এর পূর্বোক্ত অভিমত 
অনেকট। প্রাচীন । জনসাধ্যার বৃদ্ধি বর্তমান সমাজে সামাজিক অগ্রগতির 
লক্ষণ নয় এবং বর্তমানে প্রতিটি সভ্য সমাজেই পরিবার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যথে 
জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে ?) তাছাড়া, অনেক 
দমাজদার্শনিক,। জাতীয় চেতনাকে (000501090515635 ০0£ 0৫ 15100) 
বর্তমান যুগে সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে বাধাম্বূপ মনে করেন। উগ্রজাতীয় 
চেতন৷ থেকেই অনেক সমব্ব সাম্প্রদায়িকতার ্ষ্টি এবং এই সাম্প্রদায়িকতা 
সামাজিক অগ্রগতির পথে প্রবল বাধার সৃষ্টি করে। 

(কোন কোন সমাজবিজ্ঞানীর মতে সামাজিক অগ্রগতির মানদণ্ড হল 
সমাজন্থ ব্যক্তিদের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি । এদের মতে সামাজিক 
কারওকারওমতে অগ্রগতির পক্ষে পাথিব কল্যাণ খুব গুরুত্বপূর্ণ বিয়। 
সামাজিক অগ্রগভি সামাজের নৈতিক ভিত্তি বদি ছুর্বল হয় তাহলে সেই সমাজে 
লন অগ্রগতি কখনও সম্ভব নয়। হুবহাউস (130%/9%52)-ও 
নৈতিক উন্নতি মনে করেন যে, সামাজিক অগ্রগতি বন্ততঃ ব্যক্তির নৈতিক 
উন্নতি ছাড়! কিছুই নয় ৷ )সামাজিক অগ্রগতি হারবার্ট ম্পেন্সার (22709 
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518%08/)-এর অভিমত অনুযায়ী ত্বত:স্ফর্তভভাবে ঘটে না। ব্যক্তির সঙ্গে 
সমাজের সামঞ্জশ্তের ক্রমবৃদ্ধিই সামাজিক অগ্রগতির সৃচন| করে। 

(এই মকল সমাজবিজ্ঞানী ও সমাজ-দার্শনিকদের অভিমত অংশতঃ সত্য 
ব্যক্তির নৈতিক উন্নতির উপর সামাজিক অগ্রগতি নির্ভরশীল। কিন্ধ সে 
কারণে সামাজিক অগ্রগতিকে নৈতিক উন্নতি বা আধ্যান্সিক উ্নতির সঙ্গে 
অভিপ্ন করে দেখা কোন মতেই যুক্তিসংগত নয়।) তাছাণ্ডা, সাম।ক্তিক 
অগ্রগতির যে-কোন স্তব্ে ব্যক্তির সঙ্গে সামার্জিক পরিবেশের পূর্ণ সামঞ্জস্য 
পরিলক্ষিত হয় ন1। 

। অধিকাংশ সমাজ-দার্শনিক বিশ্বাপ করেন যে-এক্য, শৃঙ্খলা এব" সমতাই 
সামাজিক অগ্রগতির লক্ষ্য।” সি. এস. এলউভ (0. 9, 211:097-এর মতে 
টা সমাজের ব্যক্তিদের পারস্পরিক উপযোগিভার ফলে সমাজে 
পৃ্বলা এবং যে এঁক্যের স্যট্টি হয়, তাই সামাজিক অগ্রগতির লক্ষণ! 
মমতাই লামাজিক গিন্সবার্গ (14. 04%59.7£)-এর মতে সমাজের ব্যণকবের 
অগ্রগতির লক্ষণ 

পারম্পরিক সহযোগিতা সামাজিক অগ্রগতি সুচনা করে। 
আবার অনেকের মতে বাইরে থেকে সময় সময় আমরা যে সামঞ্ীশ্য, এক্য ব' 
শঙ্থল] দেখতে পাই, তা সামাঁঞ্সিক অগ্রগতির লক্ষণ নয়। কেননা, তার 
অন্তরালে এমন কোন অসামপ্রম্, বিশৃঙ্খলা ও মানসিক অশাস্তি বিরাজ করুতে 
পরে যা আমাদের চোখে ধর] পড়ে না। 

কোন কোন সমাজ-দার্শনিক মনে করেন যে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ত্রুমোন্ধতিই 
সামাজিক অগ্রগতির লক্ষণ। আবার অনেক দার্শনিক ধার] উপষোগবাদ 
(001015159121519) সমর্থন করেন, তার] মনে করেন যে স্মাজের সর্বাধিক 
লোকের সর্বাধিক সুখ বৃদ্ধি করাই সামাজিক অগ্রগতির লক্ষণ। 

ম্যাকেঞ্জি (7140768516) মান্থষের উন্নতির প্রধান ধার] সম্পর্কে আলোচন। 
করতে গিয়ে তিন প্রকার নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন। সেগুলি হল? 
(ক) মাস্থুষের হ্বারা প্রাকৃতিক শক্তির নিয়ন্ত্রণ (0176 ০080:01 01 0800181 
০ ৮5 1000991) 867০5); (খ) সামাজিক চেতনার খারা! ব্যক্তির 
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৩৮২ সমাজদশন 


নিয়ন্ত্রণ (100 ০012620] 0% 118015100919 75 00৩ ০0001001189] 90110) 
এবং (গ)ট আত্মনিয়ন্ত্রণ (9616-০02801)। এই তিন প্রকার নিয়ন্ত্রণের 
উপর সামাজিক অগ্রগতি নির্ভরশীল। 

(ক) প্রককতির উপর প্রভূত (007900586 ০6 ৪0816) £ মাচ্ছযের 
প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই প্রকুতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হুবে। ধ্বংসমূলক 
উদ্দেশ্টরে প্রকৃতিকে প্রধুক্ত করা যুক্তিযুক্ত নয়। সমাজের অগ্রগতি মানুষের 
উচ্চতর শক্তির বিকাশের উপর নির্ভর । কিন্তু উচ্চতর শক্তিকে বিকশিত 
করতে হলে যান্থযের জাগতিক প্রয়োজনের দিকটিকে উপেক্ষা কর। যুক্তিসংগত 
নয় 1) অবশ্ত জাগতিক প্রয়োজনগুলিকে সংগ্রহ করার সময় ব্যক্তিগত কল্যাণের 
দিকে লক্ষ্য না রেখে সমষ্টিগত কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে । 

(খ) সামারজক নিয়ন্ত্রণ (5০০1৪1 0০0036:01) (সমাজের মধ্যে 
একাধিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান বর্তমান । সমাজের অগ্রগতি সব সামাজিক 
প্রতিষ্ঠানগুলির উপর একাস্তভাবে নির্ভরশীল। এসব সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির 
লক্ষ্য জনকল্যাণমূলক হওয়া প্রয়োজন । শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। অর্থ নৈতিক প্রতিষ্ঠান, 
শিল্প-প্রতিষ্ঠান, বাষ্ট সকলেই যর্দি জনকল্যাণের আদর্শকে গ্রহণ করে ব্যক্তিকে 
নিয়ন্ত্রিত করে তাহলেই সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব । ১ 

গ্) আত্মনিয়ন্্রণ (9611-০017001) £ (সমাজের অগ্রগতি এক 
ছিসেবে সমাজস্থ ব্যক্তিরই অগ্রগতি । স্থতরাং ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, 
নৈতিক অগ্রগতি ভিন্ন সমাজের অগ্রগতি কখনও সম্ভব নয়। ব্যক্তির পক্ষে 
সর্বপ্রথম প্রয়োজন উপযৃক্ত শিক্ষার, যে শিক্ষার ছারা সে চবিক্র গঠন করবে, 
তার নিয় প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করবে এবং উচ্চতর কামনা-বাসনাগুগিকে 
উপযুক্ত পথে চালিত করবে। ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয় তার কামনা-বাসনাগুলিকে 
একেবারে বিলুগ্ত করে দেওয়া । মানুষকে বিচারবুদ্ধির সহায়তায় সেগুলিকে 
নিয়ন্ত্র' করতে হবে। )ব্যক্জির যনে সামাজিক চেতনা ও জনকল্যাপের ধারণাটি 
অন্ুপ্রবি্ট করাতে হুবে এবং এর জঙ্ত প্রয়োজন ধর্মবোধের । আমরা দেখেছি, 
প্রকৃত ধর্ম বোধ হুল সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতি অন্থরাগ। প্রকৃত ধর্মবোধ ও 
নীতিবোধের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। 
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সিদ্ধান্ত : 

(পর্বোজ বিভিন্ন সমাজ-দার্শনিকদের অভিমতের উপর ভিত্তি করে আমর! 
এই দিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, সমাজের অগ্রশতির একটা জাগতিক 
(015651191) দিক আছে এবং একটা মানসিক (7$501081) দিক আছে। 
সমাজের জাগতিক অগ্রগতি বা পাধিব কল্যাণ বলতে বোঝায় প্রারুতিক 
সম্পদের পূর্ণ সন্বাবহারের দ্বারা সমাজের ধনসম্পদের বুদ্ধি, মান্থষের প্রক্োজনীয় 
বস্তর উৎপাদন বৃদ্ধি, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের সাহায্যে মা্থযের কল্যাশ 
সাধন, উন্নত জীবনযাত্রার মান, বিভিন্ন সামাঞ্জিক প্রতিঠানের মাধ্যমে ব্যক্তির 
পারস্পরিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে তুলে সামাজিক একতার বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক 
ও সামাঞ্জিক পরিকল্পনার সাহায্যে স্থস্থ, সুন্দর পরিবেশ স্থ্টি যার ফলে ব্যক্তির 
সজনী প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ ঘটে থাকে ।) কিন্তু এ ছাড়াও সামাজিক 
"অগ্রগতির একটা মানসিক দিক আছে । 

সমাজের অগ্রগতি বাইরের পরিবেশ অর্থাৎ প্রারুতিক পরিবেশের উপর 
নির্ভর করলেও আলে এই অগ্রগতি সমাজস্থ ব্যক্তির নৈতিক অগ্রগতির উপর 

নির্ভরশীল । ধর্ণবোধ ও নৈতিক আদর্শ সামনে রেখে 
নিসা সমাজস্থ মান্য যখন জীবনের শ্রেষ্ঠ মূল্যগুলিকে মর্ধাদা 
সামাজিক অগ্রগতি দিতে শিখবে, সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণের কথা চিস্তা করে 
রি নিজের স্থার্থসিদ্ধিকে উপেক্ষা করবে, আত্মকেন্জিকতাকে 
পরিহার করে অন্তান্ত সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিত্রতার সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে 
মানবতার আদর্শকে লাভ করার জন্য চেষ্ট|/ করবে, তখনই হুবে সমাজের অগ্রগতি] 
স্থতরাং সমাজের অগ্রগতি কেবলমাত্র তার বাহিক ধন-সম্পদের বৃদ্ধি ব1 
সমাজের আয়তন বুদ্ধি বা সমাজের বাহক বিস্তৃতি বোঝায় না; সামাজিক 
অগ্রগতি হুল নৈতিক অগ্রগতি, নৈতিক মুল্যের সম্যক উপলব্ধি । 


২১৩ । সাম্মাভিক্টি ভগাগভিন্স শ্রস্নান্রপি জং 


গজ্ঞীল্রভা (55667009155 8190 176609124১8 0£ 90০18] 
7021:588) 


সামাজিক অগ্রগতির ছুটি দিক আছে, একটি তার প্রসারসের দিক এবং 
'অপরটি তার গভীরতার দ্িক। সমাজের অগ্রগতিব প্রসারণেরর দিক বলতে 


৩৮৪ সমাজদর্শশ 


আমর] বুঝি জনকল্যাণের বিস্তৃতি, অর্থাৎ সমাজন্থ কত ব্যক্তি বা গোঠীর মধ্যে 
জনকলাাণের আঁদর্শটিকে প্রপারিত কর! গেল। ষবধনই কোন সমান একটি 
স্তর থেকে আর একটি স্তরে উন্নীত হবে তখনই প্রয়োজন জনকল্যাণের 
ক্ষেত্রটিকে বিস্তৃত করা । সমাজের মধ্যে একাধিক সামাজিক গোষ্ঠী বর্তমান । 
যদি কোন সমাজ অন্তান্ত সামাজিক গোঠীর স্বার্থকে উপেক্ষা করে কোন একটি 
বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠীর মঙ্জলসাধনে ব্রতা হয়, তাহলে তার দৃষ্টিভঙ্গী হয়ে 
পড়ে একান্ত সংকীর্ণ। কিন্তু সমাজের যতই অগ্রগতি হয়, সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী 
কে'ন একটি বিশেষ গোষ্ঠীর উপর সীমাবদ্ধ না থেকে ধীরে ধীরে প্রসারিত 
বা বিস্তৃত হয় এবং সমস্ত মানবতার মধ্যেই জনকল্যাণের আদর্শটিকে উপলব্ি 
করার জন্য সচেষ্ট হুয়। 


এ ছাড়াও সামাঞ্জিক অগ্রগতির একট গভীরতার দিক আছে। এ 
দিকটি পরিস্ফুট হুয় যখন ব্যক্তি সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের সঙ্গে নিজের 
কল্যাপকে অভিন্ন বলে মনে করে। প্রতিটি ব্যক্তিই বদি সমাজের লমষ্টিগত 
কল্যাণকেই নিজের কল্যাণ বলে মনে করে এবং সমগ্র সমাজের কথা ভেবে 
কাজ করে তাহলে সে সমাজের অগ্রগতি খুব তাড়াতাড়ি সাধিত হয়। 
বন্ততঃ, সামাজিক অগ্রগতির মূল উৎদ ব্যক্কি'মন। সামাজিক অগ্রগতি 
নির্ধারণ করার অন্ঠ ব্যকি-মনের এ প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রাখ! উচিত । অণখু 
একথা সত্য যে, ব্যক্তির মানসিক প্রবণত। নির্ধারণ করা খুবই কঠিন। তর 
ব্যক্তির প্রকাশ্য আচরণের মাধ্যমেই এই মানসিক প্রবণতার কথা অনেক 
পরিমাণে জানা যেতে পারে। 

(ক) সামাজিক অগ্রগতির ব্যাপক দিক (0১৩ চ650516 
48০০6 0£ 9005] 01:09:65) £$ ইতিহাস থেকে জানা যায় বে, 
জনকল্যাণের আদর্শটি প্রথমে কয়েকটি সামাজিক গোঠীকে কেন্ত্র করেই 
সীমাবদ্ধ ছিল। আদিম যুগে মান্য উপজাতির অন্তর্তৃক্ত ছিল। উপজাতির 
অস্ততূক্তি ব্যক্তিদের মধ্যে ছিল রক্তের লম্পর্ক এবং তারই ফলে তাদের মধ্যে 
সমজাতীয় স্বার্থের হাটি হয়েছিল। উপজাতিদের মধ্যে যেসব নিয়ম-কাণ্ত” 
প্রচলিত আছে সেগুলি থেকেই জান যায়, কি ভাবে এই সব উপজাতির 


সামাজিক ক্রমোন্নতি, সাঁমাঞ্জিক বিবর্তন এবং সামাজিক অগ্রগতি ৩৮ 


অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিদের এসব নিরুমগ্ডলিকে কঠোরভাবে পালন করে 
সাধারণের স্বার্থকে রক্ষা করতে হত। সে সময় এক একটি সামাপ্রিক গোঠির 
মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ লেগে খাকণ। 


ক্রমশঃ এসব বিভিন্ন উপজাতি পরম্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে জাতি এবং 
গৃঠন্তর জাতিতে পরিনত ভল, এর ফলে সাধারণের স্বার্থের পরিধি অনেক বেশী 
বিস্তৃত হয়ে পড়ল। সাধারণ নিয়ম এবং প্রতিষ্ঠান গডে উঠস, রাষ্ট প্রতিষ্ঠিত 
হল, মানুষের মধ্যে সামার্জিক চেতন! আরও বেশী তীব্রভাবে দেখ! দিন । 
কিন্ত জাতীয়তারও দৃষ্টিভঙ্গী সীমিত। ভৌগোলিক সাম্নিধ্য এবং ভাষাগত 
স্বার্থ মানবতার স্বার্থকে খণ্ডিত করল । তাই মানুষ চাইল এই জাতীয়তার 
বাধাকে ভেঙে দিয়ে বিশবমানবতার আদর্শকে লাভ করতে ; মানুষের মধ্যে 
এমন কতকগুলি আন্তর্জাতিক শক্তি ক্রিয়াশীল ছিল যাঁর ফলে মানুষ 
চাইল এই জাতীয়তার গণ্ডি ভেঙে দিয়ে এক আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সৃষ্টি 
করতে--এক মানুষ, এক জাতি-_-এই আধর্শ লাভ করতে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
পরে সম্মিলিত জাতিপুঞ (00101660 [901905) মানুষের মধ্যে এই সামাজিক 
চেতনা স্থষ্টি করার জন্ত সচেষ্ট হয়েছিল যাতে মানুষ নিজ নিজ জাতির সীমিত 
স্বার্থের গণ্তভী উত্তীর্ণ হয়ে বৃহত্তর মানবজাতির দ্থার্থের চিন্তায় উদ্ধন্ধ হতে পারে 

অনেকে মনে করেন, সমাজের অগ্রগতির জন্ত প্রতিটি স্তরকে পরবর্তী 
বৃচত্তর স্তরের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিশে যেতে হবে ॥। এ ধারণা একান্তই ভ্রান্ত। 
থে কোন উপজাতি নিজের টশিষ্ট) বজায় রেখে জাতির অংশ হিসেবে বর্তমান 
থাকতে পারে এবং সেই ভাবে বিভিন্ন জাতি নিজ বৈশিষ্ট্যের অনেকথানি বজায় 
রেখেও আন্তর্জাতিক আদর্শ লাভ করতে পারে । 


(খ) সামাজিক অগ্রগতির গ্রভীরতার দিক (006 [700503155 
£8060৮ 0£ 909০151 19:0981655) £ বস্ততঃ, সামাজিক অগ্রগতির গভীরতার 
দিকটি (0663815€  8309009) তার প্রসারণের দিকটির (ছ:6612515৩ 
88১80) সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত । সমাজ যখন অগ্রগতির পথে এক একটি 
স্তর অতিক্রম করে, তখন সমষ্টিগত স্বার্থের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের 

স--২৫ (৮ম) 


গু 


৩৮৬ সমাজদর্শন 


সামাজিক চেতণারও তীরভা বৃদ্ধি পেতে থাকে । এই সামাঞ্জিক চেতণা? 
তীব্রতা প্রথমতঃ সমাজ-জীবনের প্রয়োজনীগ্ অন্ঠঠান-প্রতিঠান হুটটি করে এ" 
সেগুলি রক্ষা করে। দ্বিতীন ৬2, এই সশা(জক চেতনা নাগত্রিকণে 
দ্ায়ত্ববোধ এবং কর্তব্যবোধ সম্পর্ক সচে হতনতাকে আরও তীব্র করে তোপে 
তারই ফণে তন *তুন নেসম'কাননণ প্রণীত কষ কিন্তু এতে সমাত।র 
ভা দর স্বাধীনঠায় হস্তক্ষেপ করা হয়না । মানুষ কমশত উপলাপ্ধ ক" 5 
1 - যে, তার শ্বার্থ সমাজের সমস্টিগঞ্জ স্বার্থ সঙ্গে শিবিডভাবে জিত খ** 
চ* জ্নকল্যাণের পর্পে দের কল্যাণকে সে মঠিন্ন বলে মনে করে। 


| স্নামাভিলশ্ক অভ্রঙগভিল্র সত্ষে আ। সহ্াজক্ষ ও 
এিকিিিহকজক চেন 00151,509 8170 4১108 ০ 9০018] 791:016898) 2 


সমাজ যখন তার লক্ষ্য বা আদর্শের অভি5খে অগ্রপর হতে থাকে, ৩ ৭ 
নলমাজের অগ্রগতি সাধিত হয়। কিগ্ত সমাজের অগ্রগতির পথে যে, স্টোন 
প্রতিবন্ধক দেখা দেব না, তা নয়। সমন্ন সময় এমপ অনস্থার সৃষ্টি হ॥ 1 
সমাজের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকন্ূপে দেখা দেয় । 


যেহেতু সামাজিক অগ্রগতি জাগতিক ও মানসিক অবন্থার উপর ন্্ি 
সেভেত যে অবস্থাগুগি সমাজের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকরূপে কাজ ল্রে 
সেগুলি জাগতিক ও মানসিক অবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত | কুসংস্কার, প্রাচীন রীতি- 
নীতির প্রতি বিচারবিযুক্ত আচ্চগত্য, ধর্মান্কতা, সামাঞ্জিক অবস্থার সঙ্গে সাম্য 
সাধনের ব্যর্থতা, সমাঙ্গস্থ ব্যক্তিদের মনে গঠনমূলক চিন্তার উন্মেষে বাধা স্ার 
করে সামাজিক অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক স্যট্টি কম্পতে পারে । বৈজ্ঞানিক 
পা ডি উন্নতির প্রতি যে-সমাজ উপাসীন, যে-সমাজ সামাঙ্সিক 
পক্ষে বেনব অবস্থা জীবনের পরিবতিত অবস্ার প্রতি লক্ষ্য রেখে সামাজিক 
এ্রতিবন্থক অন্ুষ্ঠান-প্রতিানের পরিবর্তন সাধন করে না, প্রাকৃতিক 
সম্পদের সদ্যবন্ধার করে না, সে-সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত হুয়। গোী-সংঘাত, 


পামাঙ্জিক ক্রমোন্নতি, সামাজিক বিবঠন এবং সামাজিক অগ্রগতি ৩৮৭ 


এাজস্থ ব্যক্তিধের মধ্যে ও পাথাজিক প্রচি্ানগ্রসির মধ্যে গতির সম্পকে 
৮৩ব, খাজে ব্যক্তির যব্যে গায।জিচ ও নৈতিক চেতনার অভাপ সমাজে 
ঈশত কল)াণ সাধনে সম প্ শক্রিগের উপালীন ভা প্রতি গুপুর বিষন, 
&।ল এনাজেক অগ্রগাত )।হ5 করে| ডপঘুপ "শতকে অহা) মন্দ শাশনশ 
কা, “ইনু » সানাদ্দিক ক্আবশ ১ সাজ অগ্রগ' 5 পক্ষ প্রতিবন্ধক । 
বিঃ লিও টনি জিতা দি পিট এব শতক) শতবার নাছ হ মমুশতিব 
1ধব” পে সভা 21. ত্রখাশতা গান তয় কাপ পেশ প্াৰতিক 
২1, পাঠ সঙ্গ বহার কহ চির এ শান্ত খাঞ্নের জাগতিক 
* হ এমি সাধন জরা চলে | বপি দহ স্য ক্রণ্রে জাগতিক প্রযোৌজন 
হশে সংগঠনমূশক চিন্তার আকাশ টে *বং জীবনের উচ্চতর 
” [লশগ্ুর্জ যেটাশার জণ্য বারজ্িরা সচেই হতে পারে । সামাজিক অগ্রগতি 
৮. |* চ উন্নাগ হাদাও শ্যপির আহসিক উন্নতির উপর নির্ভর । কাজেই 
্ঈ |মাজগ্ত প্যকির শিগান ডপবুক্ত ববস্থা থাকা একান্তভাবে প্ররোজন । 
» পক অগ্রপাঠির  পাধারণ -পগাপদা ছাভাও প্রতিটি ব্যক্তি যাতে বুবিমলক 
সেশব তবস্থ|া শিক্ষার পাহাষ্যে কোন বৃণন্তর জন্ত উপযুক্ত হয়ে উঠতে পাৰে 
ি তার দিকে সমাজের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । শিক্ষা 
তবল ব্যপ্'র বুদ্দিগত উন্নতি সাণ্ধত করে তা নয়, তাকে সামাজিক 
পবহ পালনে সচেতন করে। যদি সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি আন্তরিক 
'শ্ণাবর সঙ্গে তার সামাজিক দায়িহ পালন করে, তাহলে সমাজের অগ্রগতি 
''ঠত হতে পারে না। কাজেই উপযুক্ত শিক্ষা সমাজের অগ্রগতির পক্ষে 
পিশষভাবে সহাষফক। উপযুক্ত সামাজিক আদধর্শও সমাজের অগ্রগতিকে 
অন্ঠাহত রাখতে মহায়তা করে। উপযুক্ত নেতৃত্ব, ৃন্দর শাসন ব্যবস্থাও 
সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে দহায়ক। তবে সবচেয়ে গুকত্পূর্ণ বিষয় হল 
মধাজের ব্যক্তিদের মধ্যে নৈতিক ও সামাঙ্জিক চেতনার উদ্মেষ। সমাজন্থ 
ব্ক্তির মধ্যে নৈতিক ও সামাজিক চেতন! জাগ্রত হলে, তারা সমাজের 
শস্রিগত কল্যাণ লাধনে ব্রতী হয় এবং তখনই সমাজের অগ্রগতির পথে 
যেসব প্রতিবন্ধক দেখা দেয় সেগুলি দুরীভূত হয়। 


৩৮৮ সমাজদশন 


ংশ্িওুলারর 
১। মন্ুয-সমাজ অহরহঃ পরিবর্তনশীল। পাখিব, রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সাংস্কৃন্কি 
বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে সমাজের রূপ প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে । এই পরিবর্তনে 
ধারাকে তিনটি মতানুসারে তিনভাবে ব্যাথা! কর] হয়েছে। প্রথম মতানুসারে সামাজিক পরিবঞ্ 
একাভিমুখী, দ্বিতীয় মতানুসারে সামাজিক পরিবর্তন ঘড়ির দোলকের মতে! পুনরাবিরাবশীন ও 


তৃতীয় মঙানুদারে সামাজিক পরিষর্তন বিবর্তনমূলক । 
সমাজের ক্রমোন্নতি চারিটি বিষয়ের অগ্রগতির দার! হ্ুচিত হয়, যখা-_মাত্র! অর্থাৎ জনসংগ্যার 


বৃদ্ধি, দক্ষতা অর্থাৎ সামাজিক উদ্দেস্নাধনের জন্ক বিভিন্ন কাজের সমন্বয়; শ্বাধীনতা অর্থাং 
ব্যক্তিদের দ্বাধীনভাবে তিস্তা ও কাজের নুযোগ এবং পারম্পরিকতা অর্থাৎ সামা্তিক 
লক্ষ্যসাধন বিষয়ে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ । অবন্ত এ চারিটি বিষয়ে সমান অগ্রগমন সাধারণত: 
সম্ভব নয়; তাই সামাজিক উন্নতি এক বা একাধিক বিষয়ে আংশিকভাবে সাধিত হয় 
অনেকের মতে সমাজের মধ্যে বিরোধী শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপর সামাজিক ক্রমোন্নতি 
নির্ভর করে; তা ঠিক নয়। সামঞ্রসোর মারফতেই সমাজের উন্নতি হয় এবং সমাজন্ত ব্যঙ্তির 
ব্যক্তিত্ব পূর্ণতা লাভ করে। বস্ততঃ, সামাজিক উন্নতি ও নৈতিক উন্নতি শেষ পর্যন্ত এক ও 
অভিন্। কেট কেউ বলেন, সমাজবিজ্ঞানে নৈতিক আদর্শের কোন স্থান নেই । কিন্তু সামাশ্তিক 
উন্নতি বিচার করতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানের স্তর অতিক্রম করে আমর] সমাজদর্শনের ক্ষেতে চলে 
ধাই। সামাজিক বিধি হুচ্ছে নৈতিক বিধিরই এক দিক, ফলে, সামাজিক ক্রমোশ্নতি ও নৈতিন 
ক্রমোন্নতি এক হয়ে বাচ্ছে। 

২। সামাজিক ক্রমোন্নতি কতকগুলি শর্তের উপর নির্ভর করে এবং শর্তগুলি পৃথক নয়, 
অর্থাৎ এর! একই সঙ্গে ক্রিয়াশীল। কে) প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পকাঁর শর্ত মানুষের কাকে 
বাধ! হি করতে পারে, আবার সহায়তাও করতে পারে; তার দেছের গঠন ও কর্মক্ষমতার 
পক্ষে অনুকূল ব! প্রতিকূল হতে পারে এবং তাকে অপর সদাজে মানুষের সঙ্গে মেলামেশার 
সুযোগ দিতে পারে বা অন্তরায় হয়ে দাড়াতে পারে। থে) অনেকের মতে সামাজিক 
ক্রমোন্নতির বৌদ্ধিক শর্তাবলী হচ্ছে 'জীবন-সংগ্রাষণ ও 'যোগ্যতমের বাচার অধিকার*। কিন্ত 
্টায়পরতা' ও হূর্বলকে রক্ষ1 মনুস্কদমাজের ক্রমোকতির পক্ষে অপরিহ্ার্য। অনেকের মতে 
সামাজিক গোষীতে গোঠীতে সংগ্রাম সামাজিক ক্রমোন্নতির শর্ত। কিন্তু বু গো? 
একভ্রীকরণের মাধ্যমে সমাজ-জীবনের বিবৃতির ঘ্বারাই সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব। কেট 
কেউ সন্তানের উত্তরাধিকারী সুত্রে পাওয়৷ গুণের উপর জোর দেন এবং উপযুক্ত মাগাপিতার 
নির্বাচন সামাঞ্জিক ক্রমোন্নতির পক্ষে প্রয়োজন মনে করেন। কিন্ত ব্যক্তির অঙ্জগিত বিচিত্র গুণ 
এ সামাজিক চেতন| ছাড়া সামাজিক ক্রমোন্নতি সম্ভব নয়। €গ) সামাজিক ক্রমোন্নতিব 
মঙত্তত্বমূলক শর্ত হচ্ছে কতকগুলি মূল স্বার্থকে অর্জন করার জন্ত বিচার-বুদ্ধি নি্নস্ত্রিত ইচ্ছা। 
আত্ম-বার্থ, সামাজিক হ্ছার্থ, জানমূলক শ্বার্থ, এবং গঠনমুলফ দ্বার্থের সংমিশ্রণে যে পারপ্পরিক 


সামাজিক ক্রমোন্নতি, সামাজিক বিবর্তন এবং সামাজিক অগ্রগতি ৩৮৯ 


নহাগ্ুহৃতির শি হয় তাই মানুষের সঙ্গে মানুষকে যুক্ত রাখে। €ে) সামাজিক ক্রমোন্নতির 
সশাজ বগ্তা-সম্পকাঁ শর্ত হচ্ছে সামাজিক চেতনা বা নাধারণ ইস্ছা ঘ। মানুষের ধর্মাবাধ ও 
শতবোধের সঙ্গে যুক্ত। সামাজিক ক্রমোননতত ও নৈঠিক কমোন্ুঠি পরম্পরে এ সঙ্গে ঘুক্ত। 

৩। বিব্ন বলতে বুঝায় যা অবান্ত ও এপরিশ্ফুট তার ক্রুথিক প্রকাণ। (বিবনবাদ অনুসারে 
শগঠ্েস যাবতীয় বস্ত বিবর্তন-জাত। বিবন প্রথার বৈশিষ্ট তিনট-বকা-বিধাঁশ, পণকীকরণ ও 
শরশানুগত্য । সমাজ বিব€নে এ বৈশিষ্টাচশি এভাবে প্রকাশিত হয়েছে, 

(ক) অধিকতর এরমবিভাগ £ (খে) সংঘ ও প্রতিঠানের সংখা! ও বৈ“ত্র্ের বৃদ্ধি, এবং 
( সামাজিক যোগাযোগ প্রধার টৈচিত্র্য ও পৌকর্ষ। সমাঙজ-বিব€ন আসলে সবাজগ্থ বা্তির 
'বর্ভন এবং এ বিবঞনে মানুষের চিন্তা, সানাজিক চে হন। ও মানর্শবে €ই ধিক প্যয়াশীপ, যদিও 
গারিপাখ্বিকের প্রভাব উপেক্ষণীয় নয়। 

৪| সামা্জক বিবর্তন ও সামাজিক অগ্রগতি অভিন্ন নর়। বিবঞ্তন হল ক্রমবিকাশ, অগ্রগতি 
হল কোন আদর্শ ভিমুখে অগ্রগমন। বিবঞ্ন হল বৈজ্ঞানিক ধারণা আর অগ্রগতি নৈতিক ধারণ|। 
বগ্ত সামাজিক বিবর্তন ও সামাজিক অগ্রগতি পৃথক হলেও পরম্পরের উপর শির্ভরশীশ। 

৫| আদর্শ ছাড়া অগ্রগতি সম্ভব নয়। &লগ্ভ সামাজিক আদর্শ ও সামাধিক অগ্রগতি 
“রম্পরের সঙ্গে যু ও পরম্পরের প্রতি নির্ভরশীল । সামাঞ্জিক মুলার অর্গনই সামাডিক অএগতি 
" শর্য় করে। 

৬। আদর্শ সমাজকে লক্ষ্য কবেই নামাঞ্জিক অগ্রগতি সম্ত্। ণ আদর্শ সমালেব ভিত্তি 
চল সামা, মৈহী ও শ্বাধীনত। এব* সমষ্টিগত কল্যাণই এ সমাজের লক্ষ্য। & নমাজে ব্যক্তির পাখিব, 
'ননতিক ও আধ্যান্মি+ সবরকম পৃ তালা ভের পূর্ণ হযে।গন ভসম্ভব। ?নতিক মুলাকেবাদ দিয়ে 
শামাজিক ক্রমোমত সম্ভব পয। 

৭। সামাজি+্ অগ্রগ'তর মানদণ্ড বি“শম্্র লেখক 'িভিন্রভাবে নির্ণয় কবেছেন। ম্যাকেঞ্রি 
৭ ধশ,তিনপকাব শয়গ্বশের মাপফত সামা জঙ্ষ গ্গ্রগতি শিণাঁত হন্ন , ধধ। -(ক) প্রকুণ্তির শঞ্চির 


পর মানুষের প্র১$, (4) সামাজিক শ্যিন্্ণ এবং (গ) সখজস্থ ব্যপ্িব আত্ম-নিয়ন্তণ | 
নপগ শেষ পর্যন্ত নৈ “ক মাদর্শহ হশ সামাজিক অগ্রপতির মানদণ্ড | 


৮) সামাপ্রি+ এগ্রগতিব ছুট দিক আছে, প্রনারণ « গভীরতা। প্রসারণেব দিক থেকে 
'মান্টীক আদশ ৭ মুনাবে'ব গোঠী থেকে শুক হবে সম্প্রনার, জাতি ও শ্বান্তর্দান্ক ক্ষেত্রে 
" 'বাপ্তহমেপগপঢ গভীবতার দিক থেকে সমা'গক ্গ্রগতি সামাজিক চেতনা ব! জন ফল্যাণ 
». শের ঈারূত। বাপ্তি-মনে কমশঃ দ্বাভাবিক পবণহার পরিণন হয়। 


৯। সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে সায়ক অবস্থা হশ, বিজ্ঞানের উন্নতি, পাক্ৃতিক সম্পদের 
পাবার, বাতির ৭পযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা, ব্যক্তির যনে নৈত৩ক্ক ও সামাজিক চেনার সঞ্চার, টপঘুক্ত 
'শাঞ্জিক আদর্শ উন্যার্দি। সামাজিক অগ্রগতির পক্ষে প্রতিবন্ধক হল কুসংস্কার, প্রান 
+৭জনাতির প্রতি অন্ধ আনুগতা, বাক্তির মন সামাজিক ও নৈণ্ঠক চেতনার অভাব, বিজ্ঞজনের 
এষ অভাব, প্রাটীতি$ সম্প দয্ন অগচষ, মন্দ শাননব/বহ| ভুটধুকু পামাজিক মআাদর্ণ ইতাাদি। 


অফীদশ অধ্যায় 


সামাজিক সতত! ও লোকায়ত নীতিতন্ব 
(216 9০0০৫819611 9120 01) 7701193 0৫ 0176 77০0116) 


২] শলাজাভি হক হত (700 9০০81 9616) £ 


যদিও মানুষের সততা এক ও অভিন্ন, তবু আমরা মান্ষের ছুটি সতত 
সত্তার কথা বলে থাকি। একটি হল তার ব্যক্তিগত সতত! (011526৩ 561) 
এবং অপরটি হল তার সামাজিক সত্তা (90019] 561) | ইচ্ছা, আবেগ, 
অনুভূতি ও বিচারবুদ্ধি নিয়ে মানুষের এক নিজস্ব সতা আছে যার জন 
সমাজের মধ্যে বাস করেও সে তার স্বাতন্ত্রয হারায় না। তার একটা ব্যভিগভ 
সতা আছে যার জন্য সমাজের অন্য দশজনের থেকে সে পৃথক কিন্তু এ 
ছাড়াও তার একটা সামাজিক সত্বা আছে। সামাজিক পরিবেশ ব)কজি-সতার 
উপর প্রভাব বিস্তার করে তার সামাজিক সত্তাকে গড়ে তোলে। সমাজের 
অন্তান্ত ব্যক্তিদের শ্বীকৃতির মাধ্যমেই তার এই সামাজিক সভার পরিচা। 
পাওয়! যায়। এর ফলে সমাজের অন্ত সকলের মনোষোগ তার প্রতি 
আকধিত হয় ও সমাজস্থ অন্ঠান্য ব্যক্তির সম্পর্ক তার মধ্যে প্রতিত্রিয়া ঘটায়। 
সেচায় সমাজের সন্ঠান্ত ব্যক্তির সঙ্গে নিজের সম্প্ক স্প্রতিঠিত করতে) 
সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে তার সামঞ্জুন্ত সাধন করতে । সমাজের অন্যান 
সকলের সাহুচর্ধে সে নিজের সত্তাকে বিকশিত করতে চায় । 

মানুষ তাঁর সামাজিক সত্তার মাধ্যমেই সমাজের বিভিন্ন কার্ধে সি 
অংশ গ্রহণ করে। অপরের চোখে মানুয যা, তার মাধ্যমেই তার 
সামাজিক সত শ্চিত হয়। সে কারণে সামাজিক জনমত অগ্রাহা বর 
মান্গষের পক্ষে সম্ভব হয় না। এই সামাজিক সত্তার মাধ্যমেই সমাজের সঙ্গে 


ব্যক্তিবু সম্পর্ক। 


সামাজিক সত! ও লোকায়ত নীতিত ৩৯১ 


মান্থষের যে ছুটি প্রধান ধর্ম, জীববৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি তার দিকে তাকিয়ে 
আমরা মানষের ইন্দিয়ময় সততা (56750003 5616) এবং বুদ্ধিময় সততার 
বাক্ধির বৃদ্ধিময় সত্তা (1২90100381 5611) কথা বলে থাকি। ইন্ডরিয়ময় সত্তার 
সাারিহরতা দ্বার! মানুষের জীববৃত্তি, অর্থাৎ তার ইন্দ্রিয়, আবেগ, 
অনুভূতির দ্রিকটিকে বুঝি এবং বুদ্ধিময় সবার দ্বারা মাম্থষের বিচারবুদ্ধির 
দিকটিকে বুঝি । মানুষ যখন নিজের আবেগ, অনুভূতি ও উন্ভ্রিয়কে বড় কৰে 
দেখে তখন সে একক, সে নিছক আত্মকেন্দিক জীবন যাপন করে এবং তখন 
তার সত্তা হল ইন্দ্রিয়ময় সত্তা । মাম্থষের বুদ্ধিময় সত্তাই হুল তার সামাক্তিক 
সত্তা (9০০1৪1 3616), কারণ এই বুদ্ধিবৃত্তিই মান্ষের সামাজিক চেতনার 
বিকাশ সাধন করে জানষের সামাজিক সত্তাকে গড়ে তোলে। 

প্রশ্ন হল, মান্ষের পরমকল্যাণের স্বরূপ কি? নীতিবিজ্ঞান বলে মান্ষের 
পরমকল্যাণ হল আত্মোপলবি (9611-68115807)। এই আয্মোপলৰ্ি 
মান্ষের তখনই আসে ষখন মানুষ তা নিক্নতম সত্তাকে (০৪: 361 
নিয়ন্ত্রিত করে তার উচ্চতর সত্তাকে (11806: 9০10 উপলব্ধি করতে চায়। 
নিয়্তর সত! হল তার ইন্দ্রিয়ময় সত্তা ; উচ্চতর সত্তা হল তার বুদ্ধিময় সত্তা এবং 
এই বুদ্ধিময় সত্তাই হল তার সামাজিক সন্বা। সমাজের মধ্যে থেকেই এই 
বুদ্ধিময় সত্তা অর্থাৎ সামাজিক সত্তাকে উপলব্িি করা সম্ভব। মাস্থষ নিজের 
স্বাতন্ত্রাকে প্রাধান্ত না দিয়ে যখন সমাজের বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে বা জাতির 
সঙ্গে বা সমস্ত মানবতার সঙ্গে নিজের সত্তাকে মিশিয়ে দেয় তখনই সে তার 
সামাজিক সত্তাকে উপলব্ধি করতে পারে । 

আমর দেখেছি, মানুষের ব্যক্তিগত কল্যাণ সামাজিক কল্যাণ বা জন- 
কল্যাণের বিরোধী নয়। সমাজের মধ্যে থেকে ব্যক্তি বদি অন্ান্ত ব্যক্তি থেকে 
নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে তার নিজের কল্যাণ লাভ করতে চায়, তবে সে কখনই 
নিজের কল্যাণ লাভ করতে পারে না। অপরের সঙ্গে প্রতিহবন্বিতা ও বিরোধিতা 
করে নয়, হ্থেচ্ছামূলক সহযোগিতার মাধ্যমেই ব্যক্তি তার নিজের কল্যাণ লাভ 
করতে পারে । পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র এবং বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের 
মাধ্যমেই ব্যক্তি নিজেকে বিকশিত করে, তার পূর্ণতাকে লাভ করতে 
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পারে। নিজের প্রকৃত সত্তা বা বৃহত্তর সত্তার উপলব্ধি হল নিজের ব্যক্তিত্বের ই 
উপলব্ধি। বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান হল মাধ্যম য| ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে 
সামাজিক কঙ্গাণের বিকশিত করতে সহায়তা করে। ব্যক্তির পরম কল্যাণ 
৮৮০ একাধারে ব্যক্তির নিজস্ব কল্যাণ এবং অপরদিকে সামাঞ্জিক 
সভার উপলব্ধি হয় কল্যাণ (9০9০181] ৫০০৭)। ম্যাকেত্ি (142016%26) 
বলেন, “কেবলমাত্র সামাজিক উদ্দেন্ত সাধন করেই আমরা আমাদের প্রকৃত 
সন্ত! বা পরম কল্যাণকে উপলব্ধি করতে পারি |! স্ৃতরাং মানুষের ব্যক্তিত্বের 
মধ্যে ষে দিকটি সামাজিক তাকে উপেক্ষা কর! যেতে পারে ন]। বস্ততঃ, 


মানুষের ব্যক্তিগত সত্তা এবং তার সামাজিক সতা৷ মিলেই তার পূর্ণ সত্তা!” 
২.। ০তশাকাজভ আীতিভ্ভভভ (06 0১০৪ ০£ & 1০01916) £ 


[4795 শবটি আসলে একটি গ্রীক শব্দ। 11095 কথাটির অর্থ হুল 
নৈতিক পরিবেশ (01581 4£0000950156:6), যে নৈতিক পরিবেশে সমাজের 
শ্রেষ্ঠ লোকের! বাস করে। একটি জাতির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের অভ্যাস, আদর্শ, 
প্রচলিত নৈতিক মতামত, ভাব, আচরণ ও নির্দিষ্ট নিয়মের দ্বারাই এই নৈতিক 
পরিবেশ গঠিত হয়। সাধারণতঃ যে ব্যক্তির আচরণ এই নৈতিক পরিবেশের 
সঙ্গে সংগতিপূর্ণ, তিনি সদ্ব্যক্তি। যেব্যক্তি এই নৈতিক পরিবেশকে উপেক্ষা 
করেন তিনিই মন্ ব্যক্তি । ম্যাকেঞ্ি (71402%216) বলেন, “এই লোকায়ত 
সমাজের নীতিনিষ্ঠ নীতিতত্ব নির্দিষ্ট নিয়ম ও বিধির দ্বারা অংশতঃ গঠিত 
রা রঃ হয়” বাইবেলোক্ত ঈশ্বরের দশটি আদেশবাণী ইহুদিদের 
পরিবেশই লোকায়ত লোকায়ত নীতিতত্বের একটি প্রধান অংশরূপেই গণ্য হুত 
নীতিতনব এবং কিছুট1 পরিবতিত ও পরিবধিত হয়ে ইউরোপের 
লোকদেরও লোকায়ত নীতিতত্বের অন্যতম প্রয়োজনীয় অংশরূপে গণ্য হত। 
কিস্তু এই লোকায়ত নীতিতত্ব যেমন আদর্শ বাণী, নীতি বা বিধির মাধ্যমে 
প্রকাশিত হয়, তেমনই সুনির্দিষ্টভাবে বিধিবদ্ধ নয় এমন কার্যধারা, অভ্যান ও 


1, “ও 682. 75511566009 6209 9811 0. 60600100186. 2০০৫ ০0217 7 
78951181100 50018] 67008, 11001067566 ১ 4. 11805%1 01 87600108 $ 77989 2115, 
2, 5208 06008 ০01 5 09016 1৪ 0৫6]5 000:96160690 5 08010163 £0169 
0 060606৪, »৮1050 : 5889 990, 


সামাজিক সত্ব! ও লোকায়ত নীতিতত্ব ৩৯৩ 


বিচারের মানদণ্ডের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, যা কোন নিদিষ্ট সমাজে নিদিষ্ট 
সময়ে প্রচলিত। কোন ব্যক্তির সদৃগুণ একটি জাতির লোকায়ত নীতিতত্ব 
বা নৈতিক অভ্যাসের দ্বারা অনেকখানি নির্দিষ্ট হয়। লোকায়ত নীতিতত্ব 
হল লোক-সমাজের নৈতিক কার্ধধারার জগৎ। সমাজের অধিকাংশ লোকই 
সমাজের দ্বার] লাধারণ ভাবে স্বীকৃত নৈতিক নিয়মের সঙ্গে সংগতি ব্ক্ষ। করেই 
কার্য করে থাকে। ব্যক্তি তার সামাজিক গোর নৈতিক অভিজ্ঞতার ছার! 
লাভবান হয়। সামাজিক আচার, রীতিনীতি তাদের কাজকে বিশেষভাবে 
প্রভাবিত করে। গোগীর দ্বারা স্বীকৃত নৈতিক নিয়মের প্রভাব চিস্তাশীল 
ব্যক্িরাঁও উপেক্ষা করতে পারে না। 


হেগেল (79491) বলেন, “শিশু সাবজনীন লোকায়ত নীতিতত্বেএই স্তন্কপান 
করে। জ্ঞান এবং সততা জাতির এই লোকায়ত শীঁতিতন্বের সঙ্গে সংগ[তিপূর্ণ 
জীবন-যাপনের মধ্যেই নিহিত ।৮! 

হেগেল (79£91)-এর মতে বিশ্বের মধ্যে যে নরক নিয়ম কাজ করছে 
লোকায়ত নীতিতত্ব সে নিয়মের প্রকাশ । ব্রাডলে (712212%) এই লোকায়ত 
নীতিতত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কৰে বলেছেন, “নিজের জগতের 
নৈতিকতাকে ত্যাগ করে যে লোক কোন উচ্চতর নৈতিকতার অনুসন্ধান করে সে 
নীতিভ্রই্ইতার প্রবেশ-ছারে দাড়িয়ে রয়েছে” (106 1091) আ1)০ 58619 €0 1199 
৪ 1119161: 100192115 00818 0050 06 1015 আ9110 15 00 06 0100551- 
7১019 0£ 1071770151105) | কিন্তু ব্রডলে (872416)-র এরূপ উদ্ধি অতুযক্তি 
ছাড়া কিছুই নয় । লোকায়ত নীতিতত্ব গতিশীল অচল বস্ত্র নয়। সমাজ-জীবদের 
যেমন বিকাশ আছে লোকায়ত নীতিতত্বের ঠিক তেমনি বিকাশ এবং ক্ুমোন্নতি 
আছে । সমাজে খারা শ্রেঠ ব্যক্তি তারা তাদের চারপাশের পরিবেশ নিয়েই সন্তপ্ট 
হতে পারে না তীর পরিবেশকে উন্নত করতে চান, তীএ1 উচ্চতর আদর্শকে 
উপলব্ধি করতে চান এবং উচ্চতর জীবনযাত্রার জন্ঠ অভিলাঁষী হযে ওঠেন । 
তাদের অবিরাম প্রচেষ্টার ঘ্বারাই লোকায়ত শী।তিতত্বের ক্রমোন্নতি সাধিত ভয়; 


1,:41]195 02117 18 8010163 ৯৮ 603 10856 0: 0০ 001০:-2] 07605, ৬/180102 
200 51716 90109189610 11106 50082৮01969 009 1600৪ 01 03093 090010,--71609/, 
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সতরাং, যেহেতু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ছারা কোন সমাজের নৈতিক পরিবেশের 
উন্নতি সাধন কর যায়ঃ সেহেতু আমর দেখি লোকায়ত নীতিতত্ব অচল বা 
শিরা গতিহীন নয়, এর নিয়ত পরিবর্তন সাধিত হুচ্ছে। 
নিশ্চল নয়_চলধর্ী একথা সত্য যে, লোকায়ত নীতিতত্ব ব্যক্তির নৈতিক 
্বভাঁবকে উন্নত করে এবং নৈতিক অগ্রগতি স্ুচিত করে । কিন্তু যে সমাজে 
এই লোকায়ত নীতিতত্বের মান খুবই নিয়স্তরের হয়, সে সমাজের ৫নতিক 
ধারণা এবং অভ্যাসও হয় নিম়স্তরের | ম্যাকেপ্লি বলেন, “লাকায়ত নীতিতত্ব 
আমাদের নৈতিক আদর্শের সন্ধান দেয়, তবুও * আমাদের মূল্যবোধের ধারণাকে 
আরও উন্নত করে এ আদর্শকে আরও উচ্চ কর! বাঞুণীয় |”: 

যেসব সদ্গুণ কোন একটি সমাজের লোকদের মধ্যে প্রচলিত আছে 
সেগুলি লোকায়ত নীতিতত্বের মাধামেই প্রকাশিত ভয় এবং তার পূর্ণ তাৎপর্য 
উপলব্ধি কর! যায় যদ্দি সেই লোকগুলির সামাজিক জীবন সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ 
পরিচয় লাভ কর! যায়। 


সগশ্ষিগুতাল্র 


১। ব্যক্তির সামাজিক সত্তা আদলে তার বুদ্ধিময় সত! এবং বুদ্ধিময় সতাই তার প্রকৃত 
উচ্চতর সন্তা। সামাজিক কল্যাণ লাভের প্রচেষ্টার দ্বারাই বাক্তি তার সামাজিক সন্তাকে 
উপলব্ধি করে। মাগ্গুষের বাক্তিগত ও সামাজিক সা মিলেই তার পূর্ণ সতা। 

২। লোকারত নীতিতত্ব হল সেই নৈতিক পরিবেশ যেখানে সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির! 
বাস করে। সমাজের নীতিনিষ্ঠ বীরদের আচরণ ম্বারা এই নীতিতত্ব পুষ্টিলাভ করে। 
কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নিয়ম ও কতকগুলি অভ্যাসপিত্ধ আচার-মাচরণের দ্বারা লোকায়ত 
নীতিতত্ব গঠিত হয়। কিন্ত এর কোন ভ্ভায়ী রাপনেই। এহল একটি চলমান আদর্শ বাকে 
সমাজস্থ বাকির] নীতিনিষ্ঠ আচরণের দ্বার| উন্নত ও পুষ্ট করতে পারে? 
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মানুষের জীবনে আমর] এক অদ্ভূত বিরোধিতা লক্ষ্য করি। মানুষের 
সত্তার ছুটি দিকের মধ্যেই এই বিরোধিতা! লক্ষ্য কর যাঁয়। এই ছুটি দিকের 
মধ্যে একটি হল দৈহিক দিক এবং অপরটি হল আত্মিক দ্িক। মান্রষের 
মানুষের সত্তার ছুটি দৈহিক দিক তাকে ইন্দ্রিয়ভোগের জন্য লালায়িত করে, 
দিক- দৈহিক ও স্বণা, বিদ্বেষ, ঈর্ধায় পীভিত করে এবং শু স্বার্থসিদ্ধির 
মারি অন্য প্রণোদিত করে। কিন্তু মান্ষের আত্মা স্বভাবত£ই 
অবিনাশী, অমবু, নিত্য ও মুক্ত। মানষের আত্মা কোন জাগতিক বন্ধন 
ক্বীকার করতে চায় না, জাগতিক কামনা-বাসনার বু উধ্বে'সে বিচরণ করে। 
বন্ধন দশ] থেকে মুক্তিলাভ করাই তার একমাত্র লক্ষ্য। হিন্দুধর্ম মতে ভিন্ন 
ভিন্ন জীবন পরিগ্রহণ ও দেহধারণের মাধ্যমে এক ক্রমবিকাঁশের ধারায় এই 
মুক্তি বা মোক্ষলাভ কর] সম্ভব হুয়। 
এই মোক্ষ অবস্থার পথে ছুটি স্তর বা পর্যায়ের উল্লেখ কর] হুয়। একটি 
প্রবৃত্তির, অপরটি নিবৃত্তির--একটি ভোগের, অপরটি ত্যাগের । প্রথম অবস্থায় 
আত্মার ভোগের প্রতি আকুতি জন্মায়, অপর অনস্থায় আত্ম! ভোগ থেকে বিরত 
হয়। যতক্ষণ আত্ম! দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকে, আম্মা নিজেকে দেহের সঙ্গে 
মোক্ষ অবস্থার পধে অভিন্ন মনে করে । আসলে আত্মা দেহ নয় এবং দেহের 
ছুচি ত্তর-_প্রবাত্ত ও সঙ্গে আত্মার এই অভিন্নতাবোধ ভ্রান্তি ছাড়] কিছুই নয়। 
নিবৃত্তি 
কিন্ত যতদিন আত্মা দেতকে আশ্রয় করে থাকে, দেছের 
সীম। তাকে মেনে চলতে হয়। এই কারণেই আত্মা দৈহিক স্থখের জন্য 
লালাস্িত হুয়। দেহাশ্রয়ী আত্মা যদি মোক্ষলাভ করতে চার, তাহলে তার 
শ্রেষ্ঠ উপায় হল শ্বাভাবিক কামনা, বাসন, প্রবৃত্তিকে দমন না করে, সংষত 


৩৯৬ সমাজদর্শন 


ভাবে, বিচার-বুদ্ধিসম্মত ভাবে জাগতিক বন্তগুলিকে ভোগ করা। একেই বলা 
হয় প্রবৃত্তির জীবন এবং আত্মার মোক্ষলাভের ক্রযবিকাশের পথে এই স্তরকে 
বলা হয় প্রবৃত্তি-মার্গ। 

হিন্দুশাস্ত্রে এই প্রবৃত্তি-মার্গের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ কর! হয়েছে। 
রবৃ্তি-মা্সই নিবৃতি- এই মার্গ অনুসরণ করে আত্মা তার ন্বপ্ত শক্তিকে 
মার্গের দিকে জাগরিত করতে পারে এবং যোক্ষলাভের পথে অগ্রসর 
টান হতে পারে । এই প্রবৃত্বি-মার্গের সঙ্গেই যুক হয়ে রয়েছে 
নিবৃত্তি-মার্ঁ। এই ভোগের পথই ধীন্েে ধীরে মানবকে ত্যাগের আধ্যাত্মিক 
পথের দিকে চালিত করে। 

মান্থষের জীবনের চারটি কাম্যবস্ত হল কাম বা! ভোগ, অর্থ, ধর্ম এবং 
মোক্ষ। দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য এবং দেকেরে সঙ্গে নিজের অভিন্নতা 
বোধের জন্য মানুষের আত্মা ভোগ বা কামের জন্ত লালায়িত হয়। কিন্তু 
ভোগের জন্ত প্রয়োজন ধন, সম্পত্তি, সামাজিক প্রতিপত্তি, অর্থাৎ ভোগের 
মানুষের জীবনে জন্য উপায় হিসেবে অর্থও মানুষের জীবনের অন্ততম 
টা অর্থ কাণ্যবন্ত হয়ে দাডায়। কিন্তু যে-কোর স্থিতিশীল সমাঙ্গে 

অর্থ সংগ্রহ করার ও তার অধিকারী হওয়ার জন্ত 

সমাজের আচরণ সম্পকীঁয় রীতিনীতিগুলি অন্ুলরণ কর! প্রয়োজন এবং ব্যক্তি 
বিশেষের পক্ষে তাই হল ধর্ম বাসভত]। ম্তরাং ধর্ম বা সততা ব্যক্তির 
তীয় কাম্যবস্ত। কিন্তু এদব লক্ষ্য বা কাম্যবস্ত ক্ষণিক ও ক্ষুদ্র, এগুলি 
জীবনের পরণন লক্ষ্য হতে পারে না। একমাত্র মোক্ষলাভের মাধ্যমেই সবরকম 
ছুঃখকষ্ট্ের নিবুত্তি ঘটে এবং এই মোক্ষকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বা পুক্ষার্থ 
বলে অভিহিত কর! হ্য়। 


ল্র্পাশ্ প্র £ 

চতুরাশ্রম (716 ঢ০০: 129:0085 0988668০016 17166) 2 
ব্যক্তি যাতে তার জীবনের পরম লক্ষ্যকে লাভ করতে পারে, সেকারণে 
হিন্দধর্ম ব্যক্তির জীবনের প্রত শিক্ষার এবং বিকাশের জন্ত বর্ণাশ্রমধর্মের 


পরিশিষ্ট £ বর্ণা শ্রমধর্ম ৩৯৭ 


প্রবর্তন করেছেন। বস্ততঃ, এই বর্ণাশ্রমধর্মের মধ্যে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি 
মার্গের অর্থাৎ ভোগের এবং ত্যাগের এক অপরূপ সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। 
প্রকৃতি শ্বাভাবিকভাবেই মানুষের জীবনকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করে দিয়েছে, 
সেগুলির দ্রিকে এবং মাস্যের জন্মগত ও অঞ্জিত গুণের এবং মনোভাবের প্রতি 
লক্ষ্য রেখেই এই বর্ণীশ্রমধর্মের প্রতিষ্ঠা কর হয়েছে । 

প্রতিটি মানুষকে টৈশব বাদ দিয়ে জীবনের চারটি পর্যায় বা] স্তর অতিক্রম 
করতে হয়__যৌবন, পূরণবয়স্বত্ব, মধ্যবয়স ( পঞ্চাশ বৎসক্ের পর থেকে জীবনের 
এই পর্যায় শ্বরু ) এবং বার্ধক্য। প্রতিটি মানুষ সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীতে 
জন্মগ্রহণ করে এবং তার মধ্যেই প্রতিপালিত হয়। সৃতরাং সামাজিক অবস্থা 
যৌবন, পূর্ণবস্ত্, অনুসারে প্রতিটি ব্যক্তির নৈতিক জীবনে আমর] চাটি 
মধাবয়দ এবং বার্ধক্য স্তর দেখতে পাই, যে শুরগুলি ব্যক্তির জীবনের বাভর্ 
স্তরগুলিকে নিয়ন্ত্রিত কনে। এই চারটি স্তর হুল ব্রহ্মচর্য বা ছাত্রজীবন, গার্স্থ্ 
বা পারিবারিক জীবন, বাণপ্রস্থ বা কমন থেকে অবসরপ্রাপ্তি এবং সন্্যাস ব' 
ভোগবিরতির জীবন। সমাঞ্জে অঙ্রূপভাবে আমরা চারটি শ্রেণী লক্ষ্য করি, 
কর্ধ বা পেশার ভিত্তিতে যাদের প্রথম উদ্ভব ঘটেছিল । এখন এই চারটি শ্রেণী 
চারটি বর্ণ ৰা! জাতিতে (0৪36০) রূপান্তরিত হয়েছে ; যথা-_ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্ত এবং শূদ্র। এই সব বিভিন্ন বর্ণ বা জাতির আচার-আচরণ ও করব্য 
সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা কর। যাক £ 


(ক) ব্রক্ষচর্য : চতুরাশ্রমের প্রথম আশ্রম হল ব্রদ্ষচর্য। শিশুকে পাচ 
বা আট বৎসর বয়সে গুরুগৃহে গমন করে গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতে হয় 
এবং মাতাপিতার সাহ্চার্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অধ্যয়নকাল সমাপ্ত না] হওয়া 
পর্যস্ত গুরুগৃছে *গুরুর তত্বাবধানে অধ্যয়নে রত থাকতে হয়। গুরুগৃক্ে 
বানকালীন ছাত্র বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে এবং ব্রহ্ষচারীর জীবন যাপন করে । 
ছাত্রকে আত্মসংযমী, মিতব্যয়ী, পরিশ্রমী ও কঠোর জীবন 
যাপন করতে হয়। শাস্ত্র অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে তাকে 
বাক়াম অভ্যাসের দ্বার শরীরকে মজবুত কয়ে তুলতে হয় এবং কিছু সময় 
প্রার্থনা ও উপাদনা করতে হয়, নিজের ও গুরুর জন্ত ভিক্ষা সংগ্রহ করতে 


বরন্ষচর্য 


৩৯৮ সমাজদর্শন 


কয়। বস্ততঃ সংগীত, নৃত্য, অলস গল্পগুজব ও সর্বপ্রকার বিলাপিতা বর্জন করে 
সৎ এ সংযত জীবন যাপন করতে হয়। এর ফলে ছাজ্জের দেহ ও মন উভ্তয্বই 
স্থগঠিভ হুয় এবং গার্হস্থ্য জীবনের কর্তব্য ও দ্বাক্রিত্ব পালন করার জন্ত সে 
উপযুক্ত হুয়। 

(ধ) গার্স্থ্য বা পারিবারিক জীবন £ গুকুঠৃহে থেকে অধ্যন্নন 
সম।প্ করে নাক্তি নিজগৃছে প্রত্যাবর্তন করে এবং বিবাহ করে পারিবারিক 
জীবনের কর্তব্য ও দায়িহ্বভার গ্রচণ করে। বস্ততঃ, স্বাভাবিক সুস্থ ব্যক্তির 
পক্ষে বিবাহিত জীবন যাপন করা এক পরম কর্তব)। হিন্দুধর্ষের বিবাহিত 
জীবনের উদ্দেশ্ঠ কেবলমাত্র ঠদহিক কামনার পরিতৃপ্তি 
নয়--বিবাহিত জীবন হুল আধ্যাত্মিক জীবন। স্বামী 
ও স্ত্রী পারম্পারক সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের আত্মোপলবি রও চারিত্রিক 
পূর্ণতা লাভ করে এবং তারই মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণ সাধিত হুয়। হিন্দুধর্ে 
বিবাহ একটি ধর্মীয় সামাজিক অনুষ্ঠান। প্রতিটি গৃহস্থকেই প্রতিদিন 
পাচটি ষজ্জের অনুষ্ঠান করতে হয়। যথা-_দেবধজ্ঞ £ দেবতার উপাসনা ও ভঞ্জনা, 
পিতৃষজ্ঞ : পৃপুরুষের উদ্দেস্টে তপণি করা? ঝধিযজ্ঞ £ বেদ, উপনিষদ, ভাগবৎ 
প্রভৃতি ধর্মশাস্ম পাঠ করা, নৃযজ্ঞ ও ভূতঘজ্ঞ £ অন্তান্য মানুষের ও মন্তত্তেতর 
জীবের সেবা করা, দানধর্ম করা, হাসপাতাল, পুষ্রিণী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠ। করা। 
বস্ততঃ, অতিথিসেবা, দানধর্ম, সাধু, মিত্যব্যরিতা; জিতেন্রিয়তা। ধর্ম আচরণ 
ও সযাজ-কল্যাণমূলক কাজে অন্থ্রাগ প্রতৃতি গুপগুলি প্রতিটি গৃহস্থের অবশ্তই 
অর্জন কর! কর্তব্য । 

(গ্) বাণপ্রস্থ £ প্রবৃতি-মার্গ প্রথম ও দ্বিতীয় আশ্রমের অস্ততূক্তি । 
গার্হস্থ্য জীবনের কর্তব্য ষথাবিছিত সম্পাদন করার ফলেই র্যক্তির পরবর্তা 
দুটি আশ্রমে প্রবেশের অধিকার জন্মায়। পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্যন্ত গাহস্থা- 
নী জীবনের কর্তব্য সমাপন করার পর, ব্যক্তির কর্তব্য সক্রিন়্ 

কর্মজীবন থেকে জবসর গ্রহণ করে কোন নির্জন পরিবেশে 
অবসর জীবন যাপন কর1। এই অবস্থায় ব্যক্তির একমাত্র কর্তব্য হুবে 
দৈনিক হজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করা, নিয়মিত ভাবে ধর্শান্্র পাঠ করা, সকলের 


গাহস্থ্য 


পরিশিষ্ট £ বর্ণাশ্রমধর্ম ৩৯৯ 


প্রতি বন্ধুত্বভাবাঁপন্ন £ওয়া, সর্ব'সন্থায় ধীরভাবে থাকা, কারও কাহ থেকে কিছু 
যাজ্র। না কর এবং সবজীবে দ্যা কর] । 

(ঘ) আম্মা £ সন্যাস হল চত্রুরাশ্রমেব শেষ আশ্রম। এই অবস্থায় 
ব্যক্তি জাগতিক সকল প্রকার ভোগ এমনকি বঙ্ঞাদি অন্ান থেকেও বিরত 
হরে কেবলমাত্র ঈশ্বরের ধানে ঘগ্ন থাকে | এই স্তর চিত্ত সর্বকামনাশৃন্য 
হয়ে আস্মাতেই অবার্হতি কতে। এই অবস্কায় আত্মা 
দেহকে আশ্রব করে থাকলেন পকপ প্রহার জাগতিক ক্দ্ধন 
থেকে মুক্ত হয়ে শিরাজ করে এবং প্যক্তি লোকরক্ষীর জগ্ত অশাসক্রতভাবে কর্ধ 
করেন। শ্রীমদ্চগধগ্ৰীতার বলা হয়েছে যে, বর্মফপের বাসনা শ। করে যিনি 
কণ্তব্া-কর্ম সম্পাদন করেন, তিনিই সন্গ্যাসা, তিনিই যোগী; যিনি অগ্নিহোআদি 
শ্রতি, কর্মত্যাগী তিনি নন । 

হিন্দু সমাজের চতুর্বর্ণ (01) ৪০০০ 21085 1) 10108 
9০০1৩) £ কর্ম, গুণ, শ্রম ও বিত অনুসারে সমাজে মানুষের বিভিন্ন শ্রেণী- 
বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, বিত্ত অনুসারে মানুষকে শিয়বিত্ত, 
উচ্চবিত্ত প্রন্থৃতি শ্রেণীর অন্তুভূর্ত করা হয়। ব্যক্তিগত গুণ বা বিচ্যা অন্থসারে 
মান্থষকে লেখক, চিকিৎসক, শিল্পী, সাহিত্যিক প্রভৃতি শ্রেণীর অস্তর্ক্ত কর! 
হয়। সামাঞ্জিক মর্ধাদার ভিত্তিতেও মানুষের শ্রেণীবিভাগ কর! হয়ে থাকে। 
হিন্দু সমাজে আমর এই সামাজিক শ্রেণীবিভাগ লক্ষ্য করি। হিন্-সমাজে 
চারটি বর্ণ ব শ্রেণীর অস্তিত্ব আছে? ষথা-_€১) ব্রাহ্মণ, (২) ক্ষত্রিয়, (৩) বৈশ্য 
ব্রাহ্মণ, ক্ষতির, এবং (8) শুদ্র। জন্মবা বংশগতি অনুসারে এই শ্রেণী- 
বৈশ ও শুজ বিভাগ কর! হয়নি। জীবের স্বভাব বা! প্রকৃতির গুণ- 
ভেদবশতঃই বর্ণভেদ ও কর্মভেদ শাস্ত্রে বিছিত হয়েছে। চতু্র্ণের উৎপত্তির 
ব্যাখ্য। প্রসঙ্গে শ্রীমপ্তগব্দশীতায় স্প্ইই বলা হয়েছে__চতুরর্ণৎ ময় স্ষ্টং 
গুণকর্মবিভাগশঃ9 অর্থাৎ গুণ ও কর্মের বিভাগান্গসারে বর্ণচতুষয়ের সট্টি হয়েছে। 
এর ফলে প্রাচীন হিন্দু সমাজে গুণ ও কর্ম অন্গসারে কোন্‌ মান্য কোন্‌ শ্রেণীর 


1. প্রীমন্তাগীতা, বট অধ্যায়, ১ম প্লোক। 
৪, শ্রীমন্তবগ্দী তা, চতুর্থ অধ্যায়, ১৩ ফ্লোক। 


নন্ন্যাণ 


৪০০ সমাজদর্শন 


অস্ততূক্ত তা নির্ধারণ করা সহজ হত এবং চবিত্রগত ও কর্মগত পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির বর্ণেরও পরিবর্তন ঘটত। কিন্ত বর্তমান হিন্দু সমাক্ত 
বর্ণাশরমের এই উৎপত্তির ভিত্তিটুকু সম্পূর্ণভাবে বিস্বত হয়েছে, যার ফলে 
বর্তমান হিন্দু সাজে গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে চারটি বর্ণ না পেয়ে আমর! চারটি 
জাতি (8506) দেখতে পাই। বর্তমান জাতিপ্রথা সমাজের সংহতি, এঁক্য 
ও শক্তিকে বিশেষভাবে ক্ষুগ্ন করেছে। হিন্দু সমাজের এঁক্য ও সংহতি বজায় 
রাখতে হলে এই জাতি প্রথা দূরীকরণের একান্ত প্রয়োজন। বণ্েদ সংছিতির 
বিখ্যাত পুরুষ-হুক্তের ছাদশ খক্‌-এ বল! হয়েছে, স্যটিকালে পুরুংষর (স্থষ্টি কর্তার) 
মুখ থেকে ব্রাহ্মণের বানু থেকে ক্ষত্রিয়ের, উরু থেকে বৈশ্তের। পদ থেকে 
শৃত্রের জন্ম হয়েছিল। সামাজিক মধাদার দিক থেকে ব্রাহ্মণের স্থান সমাজে 
সকলের উঁচুতে । তারপরের স্থান হল ক্ষত্রিয়ের, তার নীচে বৈশ্থের এবং 
সকলের নীচে শুত্রের । সামাজিক মর্ধাদার দিক থেকে যে বর্ণের স্থান অন্ত 
বর্ণের আগে, সেই বর্ণের মধ্যে অন্ত বর্ণের তু্সনায় উচ্চতর গুণের উপস্থিতি 
বয়েছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব এবং শুদ্্দের কর্মসমূহ স্বভাবজাত গুণের ছারা 
বিভক্ত এবং এদের এক এক জনের স্বভাবে এক একটি গুণের প্রাধান্ত। 
বাক্ষণের। সত্ব প্রধান, ক্ষত্রিয়গণ ও বেশ্তগণ রজংপ্রধান এবং শূত্রগণ তমপ্রধান | 
শম দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, আত্মতত্বান্ছুভব এবং পরলোকের 
অস্তিত্বে বিশ্বাস ব্রাহ্মণের ত্বভাবজাত কর্ম ; শোধ, তেজ, ধৈর্য, কর্মকুশলতা, 
যুদ্ধে অপলায়ন, দানে মুক্তহস্ততা ও ঈশ্বর ভাব ক্ষত্রিয়ের শ্বভাবজাত কর্ম ; কৃষি, 

গো-রক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্টের শ্বাভাবিক কর্ম এবং উচ্চতর 
রি বর্ণের পরিচর্ধ! করা শৃদ্রের স্বাভাবিক কর্ম। মানুষ নিজ 
নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে তার ব্যক্তিগত কল্যাণ এবং সঈমাজিক কল্যাণ 
লাভ করতে পারে। নিজের নির্দিষ্ট কর্তব্য পরিত্যাগ করে অপরের কর্তব্য 
সম্পাদন করা উচিত নয়। পরধর্স যতই ভালরূপে অনুষ্ঠিত হোক তার তুলনায় 
দোষযুক্ত স্বধর্ম শ্রেষ্ঠ। স্বধর্নণ আচরণই শ্রেষ্ঠ &নতিক আদর্শ। সকলেরই 
দ্বধর্ম পালন করা উচিত। মান্য শ্বধর্ম পালন করেই পরম সিদ্ধিলাত করতে 
পারে। প্রতিটি মানুষের স্বধর্স কোনটি তা নির্ধাকসণ করতে হলে ভার গুণ ও 


পরিশিষ্ট £ বর্ণাশযধর্ম ৪০১ 


কর্ম অস্থসারেই ত! নির্ধারণ করতে হবে এবং এই স্বধর্ম নির্ধারণ করতে 
পারলে ব্যক্তিকে জার তার স্বভাব বহিতৃত্তি কার্ধের দাহিত্বভার গ্রহণ করতে 
ছয় না। 

বর্ণাশ্রমধর্ষ ব্যবস্থিত বিভিন্ন স্বরগুলিকে একের পর এক অন্থসরণ করতে 
হবে, নতুবা সমাজের শাস্তি, এক্য ও সংহতি বিনষ্ট হবে। কেবলযান্র বিশেষ 
বিশেষ ক্ষেত্রে এই সাধারণ শিরমভঙ্গ করা চলে--কোন কোন ব্যক্তি পূর্ব 
জন্মের সকৃতির' ফলে প্রথম থেকেই সঙ্গ্যাল জীবন গ্রহণ করতে পারেন । 


হহতম্ও $ 

স্থতরাং দেখ! যাচ্ছে যে, আধুনিক জাতিতেদ এবং হিন্দৃশান্ত্রের প্রাচীন 
বর্ণভেদ-_এ ছটি ভির় সামাজিক ব্যবস্থ।। “বর্ণভেদ মূলতঃ গুণান্ুগত _জাতিভেদ 
সম্পূর্ণ বংশানুগতঃ | বর্ণাশ্রষধর্ষের যে অনেক গুণ আছে তা অন্বীকার কর! 
চলে না, তবে বর্তমান সধাজ ব্যবস্থায় বর্ণাশ্রমটিকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। 
হিমু সমাজের প্রভৃতি পরিবর্তন লাধিত হয়েছে, কাজেই প্রাচীন বর্ণাশ্রমধর্ম 
বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় অচল। অর্থনৈতিক এবং অন্তান্ত সামাজিক কারণে 
ব্তমাদে কোন বিশেষ বয়সে ছাত্রকে গুরুগৃছে পাঠান সম্ভব হয় না। তাকে 
জীবিকার জন্ত কোন বৃত্তি অবলম্বন করতে হয় । শিক্ষা! সমাপ্ত ছবার সঙ্গে সঙ্গে 
গার্স্থা জীবনে প্রবেশ করাও লব লময় অর্থনৈতিক কারণে সম্ভব হয় না। 
বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাই যে বর্ণাশ্রমধর্মের তুলনার তাল, তা বল! চলে না। 
হাতিঙে প্রথা তবে সমাজের পরিবর্তনকে অস্বীকার কর! চলে না। 
ছুরিকরণ বর্ণতেদের যে মহৎ উদ্দেন্ঠ ছিল, জাতিভেদ প্রথার ছার! 
বর্তমানে নে উদ্দেন্ড, সাধিত হুয় না, পরস্ধ পরস্পরের মধ্যে দ্বণা, বিভ্বেষঃ ঈর্ষা 
সঞ্চারিত হয়ে মান্ুযের পারস্পরিক সম্পর্ক কলুধিত হয়। জাতিভেদ প্রথা 
সমাজের এঁক্য ও. সংহতি নষ্ট করে £ হিচ্দু সমাজের সংহতি, এঁকা ও যান 
ধতিহকে যদি রক্ষা! করতে হুয় তাহলে এই জাতিভেদ প্রথার সম্পূর্ণ 
বিলোপনাধন কর1 একাস্ত বর্তব্য। 


স-২৬ (সহ) 


